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নিবেদন 


বাংলা কারাসাহিত্যের বিবরণে যে বিপুল গ্রশ্থতালিকা আমরা সংকলন 
করেছি 'সাহিত্য' শবটির সতর্ক সংজ্ঞায় তার অনেক উপকরণই হয়তো! আগ্রা 
হবে। বস্তৃতপক্ষে, কারাসাহিত্য বলতে যে সাহিত্যের কথা আমর! বলতে 
চাইছি তা সর্বাংশে হয়তো! হৃজনলীল সাহিত্য নয়, কিন্তু এই গ্রস্থগুলির ছুটি গুরুত্ব 
আমর! উপেক্ষা করতে পারি না। একটি হল, বাংল। আত্মজীবনীষূলক সাহিত্যের 
খণ্ডিত উপকরণ হিসাবে এগুলির যূল্য এবং আরেকটি পরাধীন দেশে বিদেশী 
সরকার প্রতিচিত ও ব্যবন্থত কারাব্যবস্থা সম্পকে পরাধীন শাসিত জাতির 
অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। ফলে এই ধরণের গ্রন্থে সাহিত্যিক যৃল্য 
সর্বদা সমাজবিজ্ঞানগত মূল্যের সঙ্গেই সহাবস্থান করে। কারা জীবনের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে ধার! গ্রন্থ লিখেছেন তাদের অধিকাংশই কবি, নাট্যকার, গঁপন্তাসিক বা 
সাহিত্যিক নন। তীর। নিতান্তই সাধারণ মাঙ্গষ। তৎকালীন সরকারের 
চোঁখে অপরাধী এবং অধিকাংশই ব্লাজনীতিজ্ঞ ব1! রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
কোন ন। কোন ভাবে যুক্ত । এর] কেউ সাহিত্যিক হতে চান নি, কিন্তু দণ্ডিত 
জীবনের নিষ্ঠ,র করুণ অভিজ্ঞতাই সামগ্নিকভাবে তাদের আত্মপ্রকাশ উন্থৃখ 
সাহিত্যকার করে তুলেছিল! কারাজীবনের অভিনব অভিজ্ঞতায় তাঁর। নির্বাক 
থাকেন নি, মক হতে পারেন নি। তীর যা দেখেছেন, শুনেছেন, তোগ 
করেছেন তা সকলকে জানাতে চেয়েছেন। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সব- 
সমক্ষে পেশ করবার ক্ষমতায় তার। নকলেই পটু ছিলেন না। অন্থশীলন তাঁদের 
রচনাঁশক্তিকে পরিমাঁজিত করেনি, সহজাত প্রতিভা তীদের প্রকাশ ক্ষমতাকে 
ব্বতস্কর্ত করেনি। কিন্তু তবু তীর লিখেছেন। নে রচনা! প্রকাশিত হয়েছে, 
বৃহদ্বর পাঠক সমাজের কাছে পৌছে গেছে। সে পাঠক রলমাহিত্যের বোদ্ধা 
না হতে পারেন । কিন্ত “সাহিত্য ঘি জীবন-সমালোচনা' হয় তবে তাদের সেই 
জীবন-সমালোচন! সার্থক মাহিতা না হলেও সাহিত্যের উপাদান তো! বটে। 
সেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অপরিমানিত অপরিশীলিত উপার্দানই আমাদের আলোচনার 
উপকরণ। ফলে এই উপকরণের সর্বত্র আমর পরিণত রসবৌধের পদ্ধিচন্্ পাব 





না। কিন্ত তংসন্বেও এই রচনাগুলির ভিতর দিয়ে অনেফেরই জীবন্ত হৃদয়ের 
উষ্ণতা ও অন্ুভববেগ্যতাঁকে আমর] অস্বীকার করতে পারি ন17 বিশুদ্ধ সাহিত্যের 
রসসস্ভোগের উপকরণ ন! হলেও'এগুলি সামাজিক জীবনের তথ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, 
অস্তত সেদিক থেবেও এইগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আমাদের অন্যতম "সামাজিক 
দবাদিত্ব। প্রসজত 'রাজবন্দী'* নামে একটি কবিতার প্রথম পংক্তি উল্লেখ 
করছি। স্বভাবে এবং সংজ্ঞায় এটি কবিতা হয়েছে কি না, তা হ্বতন্রকথা ; 
তবে কারাজীবনের অমানুষিক নির্যাতন ও বেদনাভোগের অভিজ্ঞতাঁয় এটি যেন 
বন্দীজীবনের রক্তে লেখা মর্মলিপি-_ 


'পাথর ভাঙ; ঘানি টান; শুরকি কোট; বাগান মাঙ্গাও, 
ছোবড়। পেঁজ $ দড়ি পাকা, সরকারকে সেলাম বাজাও : 
আধ-জাঙিয়৷ তকৃতি গলে পশুর মত সর্দল বলে 
ওঠ বস হুকুম শোন'-_মান্গুষ তৃমি ভূলে যাও £- 

শিক্ষা আচার স্বভাব ব্যাভার এ সব চিরবিদায় দাও ২, 


কারামাহিত্যের অন্যতম শত কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে বিবৃত কর!। 
এদেশের কারান্যবস্থার কিছু স্বজনীন প্রকৃতি আছে। অন্তত ইংরেজ শাসনে 
দেশের প্রায় সর্বত্রই কারাব্যবস্থা একই চেহার নিয়েছিল তার মন্ুয্যত্ববিরোধী 
বশংস নির্দয় পীডাদায়ক ক্রেশকর হিংসাত্মক ব্যবস্থাপনার মধ্যে। ইতর বিশেষ 
থাকলেও চরিত্রে তা আগাগোড়া সমরূপ। কিন্তু সেই কারাব্যবস্থার বিবরণ 
ৰাক্তিগত। সে বিবরণে একজনের সঙ্গে অস্তের পার্থক্য দৃষ্টিতঙ্গীর । অভিজ্ঞতার 
নিজস্ব মানদণ্ডে এক একজন দণ্ডিত মাঙ্ছষ এক এক ভাবে কারব্যবস্থাকে 
দেখেছেন । রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত চিত্তে মন্তব্য করেছেন__ 


“আন ভারতে কত সহত্বলোঁক কারাগারে বন্দী । মান্য হয়ে পশুর মতো 
তার! গীড়িত অবমানিত। মান্তষের এই পুঞ্তীভূত অবমাননা সমন রাজ্যশীলন- 
তন্ত্রকে অপমানিত করচে, তাকে গুরুভ'রে দুরূহ করচে। -"*"" 


১। বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মামিক বন্থযতী'--১৩৩৪, চেত্র, ৬ বর্ষ, 
প্‌ ১৫১। 


মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাইত বন্ধন। নম্মানের খর্বতার মতে। কারাগার 
তো নেই ৪52 ২ 

ষে অপ্রত্যাশিত আত্মীবমাননা, যে অবাঞ্ছিত অসৌজ্জন্ত তাদের বন্দীজীবনকে 
পদে পদ্দে বিড়্বিত করেছে তাকে অন্তরের সন্ধে ঘ্বণা না করে কারুরই মুক্তি ছিল 
না। কারণ, “জেলগুলি মানুষের সৃষ্ট বাস্তব নরক, কল্পিত নরক নহে"৩। অথচ 
সেই ঘ্বণা, বিরুপতা ও প্রতিক্রিয়া! প্রকাশের মধ্যে সংযম, দায়িত্ববোধ, শালীনত, 
সহিষ্ণুতা এক একজন মাহুষের ক্ষেত্রে এক এক ভাবে দেখা! দিয়েছে। কার! 
সাহিত্যের মূল্যায়নে এই ব্যক্তিগত মানদণ্ডের কথা সব সময় মনে 
রাখতে হবে। 

কারাজীবণের বিবরণ দিতে গিয়ে কতকগুর“ল অনিবার্ধ প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে 
দেখা দিয়েছে । এসেছে কয়েদখানার ভৌগোলিক রূপ, প্রহরাঁর ব্যবস্থ" 
প্রহগাদদের চরিত্র এবং স্বাভাবিকভাবে জেলজীবনের তথাক থিত অস্তঃসারশূন্ত 
নীতিবে'ধের দিকটি । নির্জন কারাবাসের সঙ্গে পটভূমিক! রূপ জেল কম্পাউগ্ড 
প্রসঙ্গ এসেছে এবং দওপ্রাপূদেরর চরিত্র শোধনের পবিত্র সংবিধানসন্মত দ্বায়িত্ব 
যাদের উপর গ্রন্ত সেহ পদস্থ পাঁজকর্মচ।বীদের আচার ব্যবহারের বিচিত্র নিদশনও 
এই 'ভজ্ঞতার "মনে কট! অ'শ জুড়ে আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সহবন্দীদের 
প্রসঙ্গ এবং টৈনন্দন জীবনের বত খুটিনাটি বিষয় তথ| শারীরিক নির্যাতন, 
কায়িক শ্রম, দগুব্যবস্থা, কয়েদীদের আহার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য, রোগভোগ ও 
চিকিৎসার প্রণালী, কারাজীবনের অন্ধকারে প্রকাশ্ত গোপন বছ দুর্নীতির 
ফিরিস্তি, নানা ধরণের আইন ও সংস্কার-পদ্ধতি, রীতিনীতির উল্লেখ এবং 
সর্বোপরি কয়েদীজীবনের দুঃসহ মানপিক অবস্থা । রস লাহত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে 
নয়, কিন্তু আত্মপ্রকাশের সততায় ও অমানবিক পারবেশে নিক্ষিপ্ঠ ম্য্যত্বের 
করুণ অভিজ্ঞতার উপকরণ এইগুলির মূল্য সামাজিক মৃল্যেরই স্বীকৃত্তে 

বতমান আলোচনায় এক বিশেষ কালপর্বের মধ্যে ধারা জেলে গিয়েছিলেন 
বা এ সময় সীমার ঘটন। প্রত্যক্ষ করেছেন তাদেরই লিখিত গ্রন্থগুলিকে আমর] 


২। *৪ঠ1 আশ্বিন" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নবশক্তি'--৪র্থ বর্ষ, শুক্রবার ১৭ই 
আশ্বিন, ১৩৩৯ , ২২ সংখ্যা । 

৩। “জেল সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিজ্ঞত।'-_-“বিবিধ প্রসঙ্গ -এর অন্তর্গত ; 
প্রযাসী'-- জো ১৩৩১) পৃ ২৮৯। 


গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথ বলার আছে। কোনে! কোনে! বিরল 
ক্ষেত্রে আমর! বিশিষ্ট কারাবন্দীর নিজস্ব কোনে। রচন! হয়ত পাইনি, কিন্তু তাদের 
তৎকালীন কারাজী বনের অনুপুজ্খ বিবরণ সঘলিত জীবনীগ্রন্থের সান্তা নিতে 
বাধ্য হয়েছি। 


আলোচ্য সময়সীমা ১৮৭০-১৯৪৭ মাল পর্যস্ত। এই কালপর্বে ইংরেজ 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার 
সারসংক্ষেপ গ্রস্থগুলিতে পাওয়। যাবে। অনেক ময় অন্ত ভারতীয় ভাষায় রচিত 
ছু একটি গ্রস্থও অন্বাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে দীর্ঘকাল পরিচিত জনপ্রিয় 
ও বনু পঠিত বলে এবং কারাবামের মূল অভিজ্ঞতার পরিপুরক বলে আলোচনা- 
তৃক্ত হয়েছে। আরও একটি কথা মনে রাখ] দরকার । এই কালমীমার মধোই 
আলোচিত যাবতীয় গ্রস্থ হয়ত প্রকাশিত হয়নি । স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 
অনেক স্বাধীনতা সংগ্রাণী সর্তরদশকেও ন্বাধীনতা পূর্ব ইংরেজ কারাগারে তাদের 
বন্দীশালার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেছেন । এ সব খ্রস্থগুলিও 
এ কালসীমার প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে । বর্তমান গ্রন্থে উনিশ শতকের 
সাত্ের দশক থেকে বিশ শতকের স্বাধীনত৷ কাল পবস্ত প্রাপ্ত বা'ল৷ কারা 
সাহিত্যের আলোচনীকে তুলে ধরার চেষ্টা কর! হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডে 
স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল থেকে বর্তমান দশক পর্য্ত প্রকাশিত ও প্রাপ্ধ বাংলা কারা- 
সাছিত্যের মূল্যায়নের চেষ্ট! কর! ছবে_ এই আশা রাঁখছি। 


কারাঁসাহিত্য অর্থাৎ কারাগার-বিষয়ক সাহিত্য অর্থে শবটি শ্রদ্ধেয় ভঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। বাংল। উপন্তাসে কারা- 
জীবন কাহিনীর পর্যালোচনা সুত্রে চারটি গ্রন্থ (পাষাণপুত্রী, জাগরী, বি-কেলাদ 
এবং লৌহকপাট ) কেন্দ্র করে এ বিষয়ে তিনিই বিস্তারিত এবং মনৌজ্ঞ একটি 
আলোচনার শুত্রপাত করেছিলেন, যেটি তার “সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সজমে' 
গ্রন্থে নংকশিত হয়েছে । কিন্তু তার আলোচন। ছিল ছিল একান্তই উপন্তাস- 
কেন্দ্রিক । অর্থাৎ কারাসাহিত্যের প্রধান অবলন্বিত বিষয় ছিল কারাজীবন 
অবলম্বনে লিখিত কাল্পনিক কাহিনী । তবু সেই কাল্পনিক কাহিনীর ভিত্তি 
তো'বাশব অভিজ্ঞতাই। ব্রিটিশ আমলে অসংখ্য কারাবন্দী তদের জীবন- 
অভিজ্ঞতা! পিখে গেছেন। সেগুলি কোন শুত্রে পাঠ করতে করতে কারানাছিত্য 
নিয়ে একটি বিস্তারিত তথাসমীক্ষার ইচ্ছা জাগে। তখনই সঙ্জান নিয়ে দেখা 
গেল অসংখা চিঠিপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, 'আত্মজীবনী, কবিতা এবং উপন্তামে তথা 


অভিহিত কারালাছিত্যের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত উপবন্ধণের' 
নেক কিছুই আজও বাংল! সাহছিতোর বাইরে থেকে গেছে। 
বাংল! সাহিত্যে প্রচলিত সাহিত্য ধারার উপূর ঘে ধরণের গবেষণা এ যাবৎ 
হয়ে থাকে, কারাদাছিত্য সম্পর্কে পর্যালোচন! ও ঘুল্যায়নের ক্ষেত্রে সেই ধরণের 
গবেষণার মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। বস্ততপক্ষে কারাকেন্দ্রিক কারা- 
অভিজ্ঞতামূলক রচনা আদৌ সাহিত্য কিনা বা কতথানি সাহিত্যগুণান্থিত, সে 
বিষয়ে সাহিতা বিচারকের প্রারম্ভিক জিজ্ঞাসা বিষয়টিকে কুষ্ঠিত করতে বাধ্য । 
কিন্ত একালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশ্ববিদ্থালয়ের একাডেমিক গবেষণার 
স্বরূপ ক্রমশ বদলে ঘাচ্ছে-_নন্দনতা'ত্বক সমালোচনার বদলে মমাজবিজ্ঞাননির্ভর 
সমালোচনা, আস্তঃ শৃঙ্খলামূলক সমালোচনা, অবয়ব গঠনগত বিঙ্লেষণ প্রাধান্ত 
পাচ্ছে। সাহিত্য-লমালোচনার সঙ্গে সংখ্যাতত্ব, গণিত বা জ্যামিতিক স্থত্রের 
প্রয়োগ ঘটছে । বাংল। চরিতমাহিত্য নিশয় আজ কোন বিস্তারিত গবেষণা ও তথ্য 
সমীক্ষা কর] সম্ভব হয় তবে চরিত সাহিত্য কপে যত তথ্য সগৃহীত হবে, নবই 
ক 'সাহত্য'? বাংলায় ইতিহাসচর্চা ব' বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস সংকলন করণে 
তা কি সবই বিশ্তদ্ধ রসণাছিত্যের উদাহরণ হবে? সংবাদসাহিতা বা 
ংবাদিকতার উপর গবেষণাও সাহিত্যের এপাকাতেই সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু তাখ 
মানদণ্ড অবশ্যই নন্দনতন্ব নয় । 


নুতরাং কারাবিষয়ক রচনার আলোচনা, পর্যালোচনা ও মৃল্যায়নও 
অন্থরূপভাবে সমাদবিজ্ঞান ঘে'ষা হবে-_এই বিষয়ে আমার গবেষণা 
কর্মের পারচালক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলব্ভাগের বিভাগীয় প্রধান 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভঃ অরুণকুমীর বন্ই আমাকে সঠিক নিদেশিন। দান 
করেন এব” আমার সংশয়ের নিরসন করে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিভি, 
প্রস্তুত করেন। তিনিই আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, বু গ্রন্থের 
সন্ধান দয়েছেন এবং প্রকাশিত গ্রন্থগুল ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুক্তিত 
কাঁরাকে ন্ত্রক রচনার প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । ডঃ বন্থু ঘে ভাবে 
লঠিক পথ নির্দেশ, উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা দিয়েছেন, নে অন্ত তার কাছে আমি 
চিরককতজ্ঞ। তীর সক্তপ্ন সাহাধ্য ছাডা এ কাজ সম্ভব ছিপ ন!। 

তবু আমাদের আলোচনার বাইরে এ জাতীয় অনেক রচনা থেকে গেছে ঘা 
আমর? সংগ্রহ করতে পারিনি । আশা করি ভবিধ্যৎ গবেষক আমাদের 
এই 'অসম্পূর্ণতাকে সংশোধন করতে পাঁরবেন। অনুমন্ধানে দেখা গেছে, 
কারা কেন্ট্রিক সাহিত্য বিধয়ে ইংয়াজিতে বধ গবেষণ। হয়েছে, স্শৃঙ্খল সুবিত্তত্ 


্রন্থপজী পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্ত সেই তুলনায় আমাদের সাহিত্যে এই 
অধ্যায়টি অবছেলিত। বর্তমান গবেষক তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় এই সম্পর্কে 
একটি প্রাথমিক প্রয়াস রচন! করেছেন মাত্র । 


আবার বর্তমান গ্রন্থের পওুলিপি প্রস্তুতির পর এমন অনেক কারাকেন্দ্রিক 
গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি, ষে গুলির আলোচনা মালোচ্য গ্রন্থের অন্তভূক্ত করা যায় 
নি। সংগ্রহের তালিকায় অনালোচিত এরকম গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য নয়। 
গবেষণার বিষয় “বাংল! কথাসাহিতা ও গগ্য সাহিত্যের একটি ধারা £ বাংল! 
কারাসাহিত্য' হওয়ার জন্তে এই আলোচনার পরিসর থেকে নাটক কবিতা বাদ 
রাখা হয়েছে । ১৯৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে এই গবেষণ কর্ষের 
জন্য পি এইচ, ছি. ডিগ্রী লাভ করি । পরবতী »ংক্করণে আলোচনার পরিধি 
বাড়বে এই আশা রাখণ্ছ। যদিও আমার লক্ষ্য বাংল! কারাসাহিত্যের বিস্তারিত 
ইতিহান রচন। নয় "আামার লক্ষা বাংলাব'রাসাহিত্যের উপত্যকার যানচিত্র 
অঙ্কন। তবু নিঃসনোছে ৭লা যায় এই ধংণের বিষয়ের 'আলোচনায় কেউ কখনে! 
সম্পূর্ণতা দাবী করতে পারবেন না। 


গবেষণা বমের অপর ছুই পরীন্ম ক শ্রদ্ধেয় ডঃ জীবেন্্র সিহ রায় ও শ্রদ্ধেয় 
ডঃ গোপিকীশাথ কয় চোধুনীকে আমার অজ্জবিক আদ্ধজ্ঞাপন কুছি। 
পরবর্তাকালে ডঃ জীকেন্দ্র সি হ রায়ের অকাল ছিরোধানের অসহনীয় দুঃসংবাদ 
এসেছে। এই মর্যান্টিক বেদনাঘাত বক্ষে নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে । 

আমার ছাত্র শ্রী সনৎ মুখোপাধা।য় যিনি ব্তমানে দাদ্দাচরণ গিয়ান 
ইনভ্িটিউশনে শিক্ষকতায় রত, ন।নাব্ধিভাবে দিনের পর দিন অকৃপণভাবে 
সাহায্য করে আমাকে খণী করেছেন, তার ক'ছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। 
একইভাবে আমাকে নিবস্তর সাহায্য করে কৃত্জ্ঞতাপাশে বদ্ধ রেখেছেন শ্রীমতী 
মঞ্জু মিত্র (দত) ও শ্রী অসিত দত্ত। 


মহারাজ। মণীন্দ্রচন্্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী অশোক চৌধুরী ব্্মান বিষয়ের 
আলোচনায় নানাভাবে নাহাধ্য করেছেন ও মতামত জ্ঞাপন করেছেন এবং 
প্রাক্তন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ছশ্রাপ্য গ্রস্থ ও মতামত 
দিয়ে উভয়েই আমাকে খনী করেছেন। পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক 
পাচুগোপাল দত্তের অকাল প্রয়াণ ব্যথাহত চিত্তে স্মরণ করে আমার বিনত্র শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করছি। বাংলা বিভাগের রিভার ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, রিভার 
সঃ শঙ্কর ঘোষ এবং অধ্যাপিকা সুব্রত। নন্দী নাম! ভাবে লাহাধ্য করেছেন । 


তাদেরকে আমার কতজ্ঞত। জানাই । ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ কল্যাণ' 
চৌধুরী বিভিন্ন গ্রন্থ ও মতামত জাপন করে সঠিক পথনির্দেশ করেছেন। 
এছাড়। ইতিহাম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক চন্দ্রনাথ রায়, প্রান্তন 
বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য, রসায়ন বিভাগের ব্ভাগীয় প্রধান 
অধ্যাপক দীননাথ সামস্ত, ডঃ শ্যামলকাস্তি পাণ্ড, ইশ্রাজী বিভাগের প্রধান 
অধ্য।পক ন্ব্রতগোপাল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অসীম গুণ, অধ্যাপক প্রবাল দত্ত, 
অর্থনীতিবিভাগের অধ্যাপক শংকর দাসগুপ্, অধ্যাপক অমিত চট্টোপাধ্যায়, 
গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যয়, ডঃ: রবীন 
ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মৃত্যু পণ্ডিত, বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয প্রধান অধ্যাপক 
স্নীল চ্যাটার্জঁ, অধ্যাপক মণি রাষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুকুমার 
ঘোষ, পদ্দার্থ বিভাগের ডঃ প্রদীপ ঘোষ, দর্শন বিভ।গের অধ্যাপক সত্াব্রত 
ধাসগুপ্ত, প্রধান অধ্যাপক স্থবোধ ঘোষ, হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
শিউকুমারশর্ম। ও মহাবাজ। শ্রীশ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ণমর ঘোষ, অধ্যাপক 
সধাংশুশেখর যশ, অধ্যাপক অসীম ঘোষ, মহারানী কাশীশ্বরী কলেজের অধ্যাপিক। 
দীপাণি রায় ও অধ্যাপিকা শাস্তি মুখার্জী, মণীন্দ্রন্্র কলেজের গ্রস্থাগারিক 
শ্রী ভবরঞ্জন চাকলাদার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীঅরুণ চাদ দত্ত, শঙ্কর লাল 
ভট্টাচার্য এবং বন্ধুবর শ্রী অশোক উপাধ্যায় নানা সময়ে সাঁহাধ্য কবে আমাকে 
উৎ্ণাহিত করেছেন, তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে" বাংল! বিভাগের প্রার্তন বিভাগীয় প্রধান ভঃ 
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার অযূল্য সময়ের অনেকটাই আমাকে দেওয়ার 
জন্য তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারে 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল! বিভাগের রিডার ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায় নান। 
সময়ে খোজথবর করেছেন এবং খমাকে উৎসাহিত করেছেন। তার কাছে 
আমি কৃতজঞ। আমাদের কলেজের বাংল! সাম্মানিক বিভাগের প্রাক্তন কৃতি 
ছাত্র ও বর্তমানে বিস্তাসাগর বিশ্ববিস্তালযের অধ্যাপক হিমবস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
রেখেছেন। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের খ্যাতনামা! অধ্যাপক অযিজ্রন্দ্দন 
ভট্টাচার্য কখন! পত্রে, কখনোও বা মুখোমুখি আলোচনায় আমাকে সাহা্য 
কফকেছেন। 

কলকাত৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের এম. এ. ক্লামের লতার্থ শ্রী সমরেশ মজুমদার 
বর্তমানে শ্ব ক্ষেত্রে খ্যাতনাম। প্রতিষ্িত সাহিত্যিক । বরাবরই এর লক্ষে 


“্যামার সম্পর্ক মধুর ॥ বধু হিসেবে তিমি যে পরামর্শ ও 
চিন্তা-ভাবনা ব্যক্ত করেছেন ছা আমার কাছে অগ্রত্যাশিত। 
ছাত্রতুল্য প্রমান ভাস্কর ভট্টাচার্য শগ্সদিনের পরিচয়ে ষে সাহাষ্য করেছেন 
তা বিশ্ব হবার নয়। আনন্দবাজার পত্রিকার খ্যাতনাযা সাংবাদিক 
শ্রীহুদেব রায়চৌধুরী কেবলমাত্র গবেষণার বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি, 
ছুমূল্য ও ছুণ্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমাকে জেহুপাঁশে বদ্ধ রেখেছেন । 
এ'দের আমার আস্তরিক ধন্তবাদ জানাই । 

আযাঘের দেশের শ্বাধীনত। সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের প্রতি আমার মা ও বাবা 
শ্রীমতী উযারানী চৌধুরী ও শ্রী কালিদাস চৌধুরীর অপরিসীম শ্রদ্ধা আমাকে 
বাল্যকালে মুগ্ধ করত। তদের কাছ থেকেই বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে আমার 
আগ্রহ জগ্মায়। তীর) কেউ-ই আজ পৃথিবীতে নেই, তবু তাঁদের আশীর্বাদই 
আমার জীবনের একমাত্র যুলধন। তাদেরকে আমার আস্তরিক শ্রদ্ধা ও 
ভতিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি । 

আমার নিকট ও পরম আত্মীয় শ্বশ্রঠাকুর শ্রীঅমিষ কুমার দে ও শ্বশ্রঠাকুরানী 
আঁ মতী স্বস্তি দে নানা তথ্য, সংবাদ ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আলোচনাকে সমৃদ্ধ 
করেছেন, শ্রীমতী শ্বত্তি দে বিপ্লবী উল্লাসকরের সঙ্গে তীর সাক্ষাৎকারের যে 
বিবরণ আমাকে দিয়েছেন তাতে উল্লাকর সম্পর্কে যে স্বল্পধারণা আমার ছিল, 
ত। বছপ্তণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। শ্রীমতী দে ( চৌধুরী) কৈশোগবালে 
মে দনীপুরে অবস্থানের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলির যে পুংখাহপুজ্র 
ব্ণন। দিয়েছেন তা রোমাঞ্চকর। 


আমার অগ্রজ জোষ্ট ভ্রাতারা শ্রী চত্তীদাস চৌধুরী, শ্রী অমরদীস চৌধুরী, 
শ্রী শচীছুলাল চৌধুরী ও বিশেষ করে বড বৌদি শ্রীমত্তী শিবানী চৌধুরী 
এবং পরম আত্মীয় শ্ীঅর্ণাংশু বন্ন রায়, শ্রী সৌরভ কর, শ্রীমতী শুভ্রা কর, 
শ্রী শরৎ চন্দ্র বস্থ এরা সকলেই কাজের ব্যাপারে সর্বসময় আগ্রহ 
প্রকাশ করে উৎনাছত করেছেন, তাদেরকে আমার আস্তরিক শ্রদ্ধা 
জানাই। অধ্যাপক রাজদ্যোতি ডঃ: রাষক্ক্ শাস্ত্রী তার পাণ্ডিতাপূর্ণ 
আলোচনায় "মাকে কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার জন্ভ আন্তরিক ধনতবা? 
জানাই। দবিলী প্রেসের কলকাতা অফিসের ম্যানেজার প্র সৌমেন ঘোষ 
গ্রন্থ প্রকাশনার জন্ত নানাভাবে সাহায্য করায় তাকে জস্তরিক ধ্তবাদ। 
বন্ধুবর শ্রীঘোষের সক্রিয় ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশ ষন্ভব ছিল না। তীর ফাছে 
ব্জামি বিশেষভাবে খণী। 


কলকাতা পুণিশ বিভাগের এমন কয়েকজনের সঙ্গে হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক 
শ্বীর্ঘকাল বজায় আছে ধাদ্দের যধ্যে বর্তমানে কমপিউটার সেলের ও. লি. 
শ্রীস্থজিৎ মিত্র বাংলাদেশের বিপ্লবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে নতুন তথ্য 
পরিবেশন করে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। স্বামী বিবেক্ষানন্দেরও বিপ্লবী জীবন 
সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়েছেন, ইংরেজ আমলের পাঠ নিষিদ্ধ পত্র পত্রিকার 
তালিকা গ্রনয়ণেও সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে খনী। 

ব্যবহারজীবী রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। তার ছোট ভাই 
বিখ্যাত শিল্পী শ্রী যোগেন চৌধুরী ব্্তমানে বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপক, 
যিনি প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন, ছোট ভাই হিসাবে তাকে আতস্তরিক ধন্তবাদ ও 
স্েহাশীর্বাদ জানাই । গ্রন্থটি পরিবেশনার জন্য মডার্ন বুক এজেজ্সীর কর্ণধার 
শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য থে অক্রুপণ সাহায্য করেছেন তা কোনদিনই 
ভোলবার নয়। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানির গ্র হিতেন্ু ভট্টাচার্য গ্রস্থ প্রকাশের 
ব্যাপারে নান ভাবে সাহায্য করার জন্ত আমি কৃতজ্ঞ । 

গ্রন্থটির উৎসর্গের ব্যাণারে ভাবনা! চিন্তা বহুদিনের । কারাসাহিত্য উৎসর্গ 
করার জন্ত এমন একজন মানুষ দীর্ঘদিন আমার মনের মধ্যে আঁকা ছিলেন 
যশকে জীবিত অবস্থায় চাক্ষুষ দর্শন পাৰ এমন প্রত্যাশা! ছিল না। তবু এই 
অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। তিনি হলেন বতমান দুনিয়ার মুক্তিস'গ্রামের নেতা 
রোপিশলাহলা নেলসন ম্যাণ্ডেসা। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার নন, 
স্বাধীনতা ও শাস্তির লক্ষ্যে সারা ছুনিয়ার অভিযাত্রী মানবাত্মার ঘৃত্ত প্রতীক 
হলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা। সুদীর্ঘ সাতাশ বছরের নির্যাতন ও কারাবাণ ধার 
মনোবল ভাঙতে পারেনি এমন একজন মহান মানুষকে গ্রন্থ উৎসর্গ কর। তো 
নিতান্তই সৌভাগ্যের ব্যাপার | কিন্তু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি নি। 
১৯৮৯ সালে গোড়া থেকে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এসেছি 
ডঃ ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে । বিভিন্ন সুত্র ধরে, বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের 
দ্বারস্থ হয়ে, বিদ্বেশী দূতাবাসের মাধ্যমে এবং অবশেষে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার 
সরকারকে চিঠি লিখে শেষ পর্যস্ত ১৯৮৯ সালের জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা 
সরকার আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে আমার চিঠি মিঃ ম্যাগ্ডেলাকে দিতে 
তাদের কোন অস্থবিধ! নেই। খানিকট। আনন্দে মন নেচে উঠলো, মিঃ 
স্যাণ্ডেলার কাছ থেকে শুতেচ্ছ। বাণী পাব বলে। আশার আলে থেখতে 
পেলাম । চিঠির উত্তরের প্রত্যাশায় ধিন কাটতে লাগলো । ১৯৯* সালের 
১২ ই ফেব্রুয়ারী মিঃ য্যাগ্ডেলা যুক্তি পেলেন, বন্দীজীবনের বিশ্ব ইতিহাস সঙ 


হলো। ১৯৯* সালের অক্টোবরে ভারত ভ্রমণে এসে ১৮ই অক্টোবর কলকাতায় 
গণ সম্বন্ধনায় বললেন--“কলকাতায় আমা আমার কাছে শ্বগৃছে প্রত্যাবর্তন । 
আই ফিল সাই ব্যাটারী রি-চার্জভ |” মি. ম্যাগ্ডেলার কলকাতায় আসার এই 
সুযোগ আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে চাইলাম । যেমন করেই হোক তীর' 
সঙ্গে আমায় সাক্ষাৎ করতে হবে। বন কাঠখড় পুড়িয়ে__ছঃ ম্যাণ্ডেলাকে লেখা 
আমাক চিঠিপত্র, দ'ক্ষণণ আফ্রিকা সরকারের লেখা আমার নামে চিঠিপত্র, এই 
গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অঞ্জ্দান আমাকে দিয়েছেন সেই অনুদান পজ্ঞ 
ইত্যাদি নিয়ে কলকাতা পুলিসের কাছে সাহাযোর জন্ত শরণাপন্ন হলাম। এ 
সময়ে রাজভবনের ও- সি. শ্রীগোপালরুষ্জ তরফদার, অন্ততম অফিসার শ্রীশিশির 
ব্যানার্জী এবং ঘি সি শ্রী কিরাটিরঞ্জন সেনগুপ্ত কলকাতা পুলিশের এই তিন 
মহোদয়ের অকুপণ সহায়তায় মি. ম্যাণ্ডেলার সাক্ষাৎ পাই ওগ্রস্থ বিষয়বস্ত 
শোনার পর মি. ম্যাণ্ডেলা শুভেচ্ছাবাণী নিজে হাতে লিখেছেন এবং বলেন, 
গ্রন্থ গ্রকাশের পর আমাকে একটা বই পাঠিও।' 


মি* ম্যাণ্ডেলাকে লেখা আমার চিঠি, আমাকে লেখা দক্ষিণ আঁফিকা 
সরকারের চিঠি, রাজভবনে মি ম্যাণ্ডেলা লিখিত শুভেচ্ছাবাণীর অন্থলিপি এই 
গ্রন্থের নঙ্গে জুডে দেওয়া হল। কলকাত' পুলিশের এঁ তিন মহোদয় এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমার আস্তিক কৃতজ্ঞতা] জ্ঞাপন করছি । 

পরিশেষে আমার স্ত্রী শ্রীমতী কন্প' চৌধুরী ও আমার কন্তা অন্তরা 
চৌধুরীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । নানা! অস্থবিধার মধ্যে এপ্রা যে ভাবে 
আমাকে সাহায্য করেছেন তা ভোলবার নয় । ধন্তবাদ দেবার সম্পর্ক ন' হলেও 
এদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। 


পরিশিষ্টাংশে জেলখানায় বিবাহ ঘটিত একটি উল্লেখযোগ্য সংবাধ, বিপ্লবী 
গণেশ ঘোষের একটি কাঁবতা, বিপ্লবীদের বাবহৃত শীলমোহরের একটি ছবি এবং 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কার। বিষয়ক প্রবন্ধ নিবদ্ধ ইত্যার্দির তালিকা 
সংকলিত হয়েছে । 


বাছলাবোধে (১) অনেক বিদেশী প্রস্জ-যেমন নিউইয়র্কের বার্ণেস এগ 
নোবেল বুক স্টোর প্রেরিত এই বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকের তালিকা (২) বিভিন্ন 
গ্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও টরপ্লবিক গ্রন্থার্দি (৩) কমবেশি 
চ্লিশটি কারাগ্রন্থে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার তালিকা! (৪) ইংরেজ 
আমলে পাঠনিবিদ্ধ পত্র-পত্রিক৷ ও পুশ্তকের তালিকা আলোচনার বাইরে থেকে 


গেছে। গ্রন্থটির পাওুলিপি পাঠ করে শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধের 
ডঃ অজিত ঘোষ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
পথিক সরকার এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রী সমরেশ মজুমদার থে 
মতামত জ্ঞাপন করেছেন তার জন্ত আস্তরিক শ্রদ্ধ। ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 

দুশ্রাপ্য এন্থ এবং পত্র-পত্রিকার জন্ত বলীয় সাহিত্য পরিধৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, 
চৈভন্ত লাইব্রেরী, বাগৰাজার রিভিং লাইব্রেরী, বালি সাধারণ পাঠাগার এবং 
মহারাজ! মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ লাইব্রেরীর কাছে বিশেষভাবে খনী। 

বহু চেষ্টা করেও মুদ্রণ প্রমাদ রয়েই গেল, এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই 
গ্রন্থের যাবতীয় ক্রটিব্চ্যিতি ও অসম্পূর্ণতার দায়দারিত্ব বিনীতচিত্তে বহন 
করছি। 


১৪০ লেকটাউন, ব্রক-বি আদিত্য চৌধুরী 
কলকাতা-১*০ ০৮৯ 
শিক্ষক দিবস, ১৯ ভাদ্র, ১৩৯৮ 


কাব1---১ 


ম্বানলা। ল্ভাল্াস্নাভ্রিভ্ 
০ 


ভুমিকা 


বাংল! দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাহি চেতনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে গত ছুশো বছরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ছুটি শ্রেণী আত্মপ্রকাশ 
করেছে-_-গথম শ্রেণী সরকারী কাজে সৃযোগবঞ্চিত পিছিয়ে থাক! প্রগতিশীল 
বৃদ্ধিজীবী, ধারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ ক"গ্রেসের 
মধ্যে দিয়ে দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এসেছেন। অন্ত একটি অংশ ধারা 
আদর্শবাদী, সৎ এবং আত্মত্যাগী । তীর] সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ব্রিটিশ উচ্ছেদ 
অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন । তত্বগত দিক থেকে এদের ভাব্দশ নবঙ্গাগ্রত 
হিন্দুধর্ম । প্রকৃতপক্ষে বাংল। কারা'-সাহিশ্ের সুচনাপর্বের প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় 
শাখাটির শ্বাদেশিক মূল্যবোধ ও হিন্দুধর্মের ব্যতহারিক বেদাস্ত। 

রাষ্্রগুক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষের নেতৃত্বে ভারতলভ।” ভারতীয় সিভিল 
সাভিল পবীক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন হক্ক করে । ১৮৭৭ খুষ্টাব্দে সিভিল সাভিসে 
প্রবেশার্ী ভারতীয়দের বয়স ২১ থেকে ১৯ বছরে কমিয়ে আনা হলে স্বরেন্দ্রনাথ 
সরকাশী স্রযোগ-বঞ্চত “শক্ষিত সম্প্রদাবকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালাবার 
চেষ্টা করেন । এররেন্দ্র 1থ প্রশংসা অর্জন করলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৮ সালে 
ভান+বুপার প্রেস একৃট এবং অগ্প আইনের (অর্থাৎ ভারতবানীকে নিরন্তর 
রাখার প্রচেষ্টা) প্রতিক্রিয়া থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
আকার নেয়। এর আগে ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের “জমিদার সভা” ( ১৮৩৮), 
১৮৬১ সালে ইত্ডিয়ান মিরর” পত্রিকা, ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা, ১৮৬৮ সালে 
“অমৃত বালা পত্রিকা" প্রকাশ জাতীয়তাবাদী দৃঠিভঙ্গীকে তত্বগতভাবে সুনির্দিষ্ট 
করে। কিছুদিন পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ', স্বামী 
বিবেকানন্দের চিকাগোর ধর্ম মহ্াসভায় বক্তা, শ্র/] অরবিন্দের “নিউ ল্যাম্পস্‌ ফর 
ওল্ভ' গুবদ্ধাবলী, মহারাষ্ট্রের তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ের 
সন্ত্রাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সোচ্চার করে 
তোলে । এরপর বঙ্গতঙ্জ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরু হয় প্রত্যক্ষভাবে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন । কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের নীতি 
ও কাজের মমালোচনা ও সংস্কার দাবী করছে যখন ঠিক সেই সময়ই লঞ্ড 
কার্জনের বঙ্গবিভাগ জাতীয় চেতনার উপর সরাসরি আঘাত সৃষ্টি কণে। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্যাপক জনগণ অংশ গ্রহণ করেন । বঙ্কিমচন্ত্র, বিবেকানন্দ 
এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বক্তৃতা, কবিতা ও গাঁন এই সময় বাংলাদেশে শ্বাধীনতার 
্পহাকে বহগুণে বাড়িয়ে তোলে । এরই সঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, ঢাক", 


ণ 


বরিশাল+ ফরিদপুর ইত্যাদি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলভুডে গুধ সমিতির 
ক্রিপ্নাকলাপ নুরু হয়ে ঘায়। সমিতিগুণল বিচ্ছিন্ন ও গুপ্ত হলেও তাদ্দের একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন অপরদিকে ওপ্ত 
সমিতিগুলির সশস্ত্র বিপ্রবী ক্রিয়াকলাপ ১৯৫ সাল থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে 
বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন ও অত্যাচারকে আরও জোরদার 
করে। পত্র পন্রক নিষিদ্ধ হয়, সম্পাদক ও প্রকাশক'রা কারারুদ্ধ হন, বিভিন্ন 
স্তরেব নেতাদেরও অবরুদ্ধ কবা হয়। এ অস্থির সমযের ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ 
ভূপেন্্রনাথ দত্ত মন্তব্য কবেছেন-_ 


*বিপ্রববাদ বজে ধন্মের আকার গ্রহণ করে। নৈঠ্িক লোক যে প্রকার ধম্মের 
মতবাদ হইতে নডচড হ্য না ও তাহার জন্য আত্মতাগ করিতে প্রস্তত, 
বিপ্লধবাদও বঙ্গে সেই প্রক'র আকার ধারণ করে 1 


ফশে ম্বদেশী আন্দোলনের যূল শ্লৌতটি ব্যাবিস্টাঁব জম্মিদীর উকীল এবং 
উচ্চবিত্বের হাত থেকে ছাত্র ও যুব নম'জের হাতে চলে আসে। কিন্তু তার। 
ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বৈপ্রবিক দল ও উপদলগুলির কোনো ফ্রুট ততবার চেষ্টা 
করেনি। জীবনতার1 হালদাবের 'অন্ুশলন সমিতির ইতিহাস এবং 
ভ্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর “জেলে ত্রিশ বছব গ্রন্থে দেখা যায অন্থশীলন ও 
যুগান্তর দলের নীতি, লক্ষ্য, কর্মপস্থাব তব্গত ও প্রয়োগগত প্দিকটির কোনো 
বৈজ্ঞনিক ব্যাখ্যা কবা হযনি। বর” “যুগান্তর” ও 'অনুশীলনদলে'র নির্ভীক ও 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্ররুত স্ববপ সম্পকে ডঃ ভূঁপেন্্রনাথ দৃত্তের বিশ্লেষণই 
বেশি যুক্তিপুর্ণ-_ 

প্বঙ্ষে রাজনীতিক ডাকাইতির ইতিহান এক মেলোড্রামার' অভিনয। 
ইহা বঙছেই সপ্ঘটিত হইতে পারে বাঙ্গাল। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাঁণীর 
দেশ। দেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃ পুনঃ হইয়াছল। প্রবাদ আছে, বাঙ্গালায় 
থে শেষ রাজনীতিক ডাকাইতি ১৯৭ খুঃ ঘটিয়াছিল তাহা ত্রিশ জন ১৬১৭ 
বৎসবের বালকদের দ্বারাই স ঘটিত হইয়াছিল ।'৩ 

স্বদেশীচেতনার যে বৈপ্লবিক আয়োজন বালা এবং মহারাষ্ট্রে পাজনৈতিক 
প্রতিক্রিয়া স্থত্টি করেছিগ তাকে ধরে রাখার যত সর্ভারতীষ নেতৃত্বের অভাবই 
গপ্ত সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপকে ক্রমাগত জনজীবন থেকে বচ্ছিন্ন করে দেয়। 
আমরা সত্যেন্্র নারায়ণ মভুমদীরের “আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা”, প্রতুল চন্দ্র 


৮ 


গাক্,লীর 'বিপ্লবীর জীবনদর্শন', নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিপ্লবের সন্ধানে, 
্রস্থগুলি থেকে জেনেছি এই সব বিপ্লবীর! সর্বভারতীয় পর্যায়ে ব্যাপক জনগণের 
মধ্যে ফ্রণ্ট গঠন করতে পারেননি যার মধ্যে থেকে একটি রাজনৈতিক রণনীতি 
ও কৌশল স্থষ্টি হতে পারে । অবশ্য একথ সত্য ক্রমাগত বৈপ্লবিক কার্ধকলাপ, 
তা যত বিচ্ছিন্নই হোক, ব্রিটিশ সরকারকে ব্বীতিমত অন্ত্ম্ত ও বিহ্বল করে। 
মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯০৮) দেখা যায় ১৪ জনকে গ্রেগ্ধার কর 
হয়েছে। তাদের মধ্যে কলকাতা, চন্দননগর, তমলুক, যশোহর, খুলনা, এই 
সব অঞ্চলের কর্মীরা ছিলেন । ১৯৮ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ব্রিটিশ 
সরকার কারাগারে এবং ফাসীদণ্ডে মোট ১৫ জনকে হত্যা করে ।১ কারাগারে 
মৃত্যুর তালিকার বাইরে আরো৷ অনেক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল। এভাবে 
ক্রমাগত কারারুদ্ধ হওয়া, কারাগারে মৃত্যুবরণ করা--_কারাগারকে মাহছষের 
রাঁজনৈতিক শিক্ষার বিষয় করে তোলে । 


ভারতবর্ষে ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের পূর্বে মোঘলযুগেও কারাগার 
ছিল। কিন্তু সে কারাগারের খবর সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। কেন না যে কোনো 
যুগে, যে কোনো রাষ্ট্রে কারাগার আপাতভাবে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও প্রতিরক্ষা 
অস্ত্র হিসাবে কাজ করে। সেজন্য কারাগারকে কোমলতার মোড়কে আবৃত 
করে বলা হয় 'সংশোধনাগার'-মানবমনের কুপ্রবৃত্তি, ছি'সাশক্তি এবং ব্যভিচারের 
প্রতিষেধক যেন কারাগার | এজন্ত ধারাই কারাগারে নিক্ষিপ্ধ হতেন জনমাগছষের 
কাছে তীার। সমাঞ্জবিরোধী হিসাবে চিহিত হতেন। সমাজবিঝোধী মান 
সাহিত্য সট্টি করবেন কেমন করে? এ কারণেই মধ্যযুগের ইতিহাসে কারাগার 
সাহিত্যের অঙ্গনকে পুণ্পোদ্যানে পরিণত করেনি । 


ভারতবর্ষে গুপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকে 
কারাগারকে বাঞ্গনৈতিক আন্দোলনের হাণ্তয়ারে পরিণত করে। 

বাংল৷ ১৩১৫ মনের 'বঙ্গদর্শন' ত্য সংখ্যায় ব্ববীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছেন 
পথ ও পাথেয়'_ 

“আজ এর ষে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর বঙ্কার শুনা যাইতেছে-_ 
দণ্ুধারা পুরুষদের পদশব্ে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই 
অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাণ্জ্া শোন তবে কালের 
মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় হিলুপ্ত হইয়া যায় ৮ ১৩২৩ সনে 'প্রবামী” 


পন্িকার ভার্র সখ্যায় প্রকাশিত হলো একটি বিশেষ এঁতিহাঁসিক রচনা 
“কারাগারে বিধবা” | দ্পরাধিনী নারী সমাজকে কেন্দ্র করে তথ্যপূর্ণ রচনায় 
ব্রিটিশ কারায় মহিলাদের অবস্থার প্রকৃত রূপটি প্রকাশিত হলো। ১৩২৭ মনের 
১২ই চৈত্র সংখ্যায় সাপ্তাহিক পত্র “বিজলী'তে “আন্দামান ফেরতের চিঠি' নামক 
নিবন্ধে সেলুলার জেল এবং পোর্টর্েয়ারে সাধারণ বন্দীদের নির্যাতনের কথা৷ 
প্রকাশিত হয়-- 

দ্যাবজ্জীবন স্বীপাস্তর আর যাবজ্জীবন জেল এই ডবল সাজার ব্যাপারটা যে 
বে-আইনি হচ্ছিল তা৷ বর্তাদেরও চোখে পড়েছে; তাই তারা ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন যে” 1০ 10019) 1৩081 0000 81008810 ৮০ 2100100-0 ৮9 1105 
90991101101 01 1150:009 1100115010107600 001 02180010900, অর্থাৎ 
আইনের কেতাবে হবীপাস্তর কথাটা তুলে দিয়ে তার যায়গায় সশ্রম “কারাদণ্ড 
বসিয়ে দেওয়া হোক। কেমন দুঃখ ঘুচলো ত? ব্যাপারটাকে ত আর বে- 
আইনি বলতে পারবে নাঁ। যাদের কলমের ডগায় আইনের জন্ম, তাদের সঙ্গে 
আইন নিয়ে লড়ালড়ি যে কি ঝকমারি তা ঘে মান্য বোঝে না।” এ একই 
প্রবন্ধ থেকে আমর আরও জানতে পারছি-- 

প্রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্তে সেই কালাপানি, সেই ঘানি, সেই ছোবডা 
পেটবার ব্যবস্থাই বজান রইল। মেজর মারে আর কর্ণেল ফার্ণসাইড 
পোর্টর্লেয়ার উঠিয়ে দেবার জন্ত ঘে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সে সমস্ত অরণ্যে রোদন 
হয়ে গেল। 

এভাবেই কারাগারে স্বদেশী অ.ন্দোলন এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রানবাদের চেউ প্রবেশ 

করায় কারাগার সম্পর্কে মান্ুয়ের কৌতুহল এবং শ্রদ্ধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। আর এ সময় থেকে আন্দামানের দেলুলার জেল সম্পর্কে কারাম্বতি- 
মূলক গ্রস্থরচনার কুত্রপাত। এর আগে কারাকেন্্রিক গ্রস্থ অবশ্তাই রচিত 
হয়েছে কিন্ত কাঝাগার তখন মানুষের কাছে সামাজিক মর্ধাদ! পায়নি । মধ্যবিত্ত, 
শিক্ষিত-ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণই কারাগারকে 
সামাজিক করে তোলে এবং সম্ত্রাসবার্দী আন্দোলন সাধারণ মাহুষের কাছে 
কারা-জীবনকে তুলে ধরতে সাহাধ্য করে। সামরিক পত্র-পত্রিকা বিশেধ করে 
“বিলী”, 'ভাগ্ার”, 'বাঙ্গালার কথা» 'এডুকেশন গেজেট, “সাধাছিক বার্ভীবহ', 
'আনন্ববাজার পত্রিকা', 'প্রবাসী" 'মাসিক বন্থমততী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নান 
সমগ্গ কারাকেন্জ্রিক রচন। প্রকাশিত ছু'তে থাফে। অর্থাৎ এ পত্রিকাগুলি 


নত 


কারাস্বতিমূলক রচন। প্রকাঁশে এবং কারাগারকে মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে 
ধরার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

মহাত্মাগান্ধী জেলকে জীবনের পরাধীন কারাকুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে তুলনা 
করলেন এবং তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষকেই “এক বৃহৎ 
কারাগার' রূপে বর্ণনা করলেন । সুতরাং কারাগারের গোত্র ও মর্যাদা রক্ষণশীল 
মানুষের কাছেও বৃদ্ধি পেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন “বাঙ্গালার কথা” নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯২১ সালে ২৫ শে নভেম্বর 'জেলভপ্তি' নামক প্রবন্ধ 
পিখলেন। ১৯২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এ একই পত্রিকায় হেমস্তকুমার 
সরকার লিখলেন 'জেলের ভয়”--তিনি লিখলেন-_ 


“্যরাজ লাভের তাই প্রথম পরীক্ষা জেলযাত্র! ৷ জুজুর ভয় একবার ভাংলেই, 
এ পরীক্ষায় পাস করলেই-_- আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন 
আমর! ঘা চাইব তাই মুঠোব মধ্যে এসে পভবে।” 


ভারত এবং বাংলার কারাগার সম্পর্কে নানা ধরনের প্রবন্ধ “ভাণ্ার। 
“বিজলী, “এডুকেশন গেজেট”, “সাপ্তাহিক বার্ভতাবহ", “মাসিক বন্থ্যতী” এবং 
'আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩১২ সালের ফাল্গুন 
সখ্যার “ভাণ্ডার” পত্রিকায় সম্পান্দক রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ম্বদেশী আন্দোলনে 
নিগৃহীতের প্রতি নিবেদন”, ১৩২৮ সালের ৩ শে বৈশাখ সংখ্যায় “বিজলী' 
পত্রিকায় সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের 'কালাপাণির কয়েদী”, ১৩২৬ সালের 
১৮ই অগ্রহায়ণ সংখ্যার “হিন্দুস্থ'ন' পত্রিকায় সম্পাদকীর স্তম্ভের একটি ক্ষুদ্র রচনা 
“খাচার মধ্যে কয়েদী”, ১৩২৯ সালেন্। ২০ শে বৈশাখ "আনন্দবাজার পত্তিকা'য় 
'অসহযোগী বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার? ; ১৩২৯ সালের ১১ ই অগ্রহায়ণ এ একই 
পত্রিকায় 'ভারতের কারাগীর+, ১৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় “প্রবাসী' 
পত্রিকায় “বিবিধ-প্রসঙ্জের' অন্তর্গত একটি রচনা! ভারতীয় জেলখানা”, ১৩৪* 
সালের ফাল্তুন সংখ্যার 'মামিক বস্থমতী'তে সাময়িক গ্রসঙ্গের অন্তর্গত “বাঙ্গালার 
জেলখানা" এবং ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এ একই পত্রিকায় সাষয়িক 
প্রসন্গের অন্তর্গত “আন্দামানে অনশন” ইত্যাদি বচণাগুপি বিশেবভাবে 
উল্লেখষোগ্য। 

রবীন্জরনাথ তীর জীবনের মধ্যপর্ব থেকে ভারতবর্ষের কারাগারগুলি সম্পর্কে 
যথেই সচেতন ছিলেন । ১৮৪ সালের রেগুলেশন এ্যাকুট, ১৮১৮ সালের দি 
বেল স্টেট প্রিজনাঁ্স এযাকৃট, ১৮৬* সালের ইত্ডিয়ান কোডের ১1 ধারা, 
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১৮৬৭ সালের প্রেস এ্যাকৃট, ১৮*৬ সালের ড্রামাটিক পারফরমেনল্‌ এযাকট, 
১৮৭৮ সালের ভারতীয় অস্ত্র আইন, ১৮৯৮ সালেন ক্রিমিন্যাল প্রনিডিওর 
এযাকৃট-এর € ধারা ইত্যাদি ছোট বড় দমনমূলক আইনের মধ্য দিয়ে ১৯*৮ সালে 
এক নতুন সংবাদপত্র-নিরোধ বিল পাশ হুয়। এরপর ভারতীয় প্রেম এযাকট চালু 
হয় ১৯১০ সালে। এই ধারাগুলি বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও গণ-চেতনাকে 
দমন করার জন্য কার্কর হতে থাকে। বখীন্দ্রনাথ একের পর এক ব্রিটিশ 
সরকারের দমনযূলক দ্িকগুলি পক্ষ্য করছিলেন । ১৯৯৫ সালের কার্লাইল 
সারকুলাবের পর থেকেই ব্ববীন্তরনাথ ব্রিটিশ নির্যাতন সম্পর্কে প্রতিবাদ করতে 
থাকেন । এবং এইসময় তিনি প্রবন্ধ ও গান রচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশী চেতনাকে 
গৌরবময় উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৫ সালে ভারতরক্ষা আইন পাশ 
হাবার পর এ্যানি বেসাস্ত গ্রেপ্তার হন-। সেই গ্রেপ্তারে রবান্দ্রনাথ অত্যন্ত 
মর্মাহত হয়ে বেঙ্গলী পত্রিকায় একটি খোল! চিঠি লেখেন। এরপর ১৯১৯ 
সাপের মার্চ মাসে রাওলাট এযাকৃট পাস হবার পর মহাজ্সাগান্ধী যে বয়কট ও 
অসহযোগ আন্দোলন স্তর করেন তার কিছুদিনের মধ্যে জালিয়ানওয়ালা াগের 
নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনথ “স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন । ১৯৩৭ 
সালের ১৯রা আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে আন্দামান বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের 
প্রতিবাদে এবং অনশনরত বন্দীর মৃত্যু সম্পর্কে শোক প্রকাশের ঘে সভা ডাকা 
হয়েছিল মেখানে রবীন্দ্রনাথ সভাপাতর ভাষণে বলেছিলেন-_- 

প্রাজণৈতিক বন্দীর। দাবী করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্দামান হইতে 
ফিরাইয়া আনা হউক । এই দাবী ন্যাধ্য এব” সামান্য । এই দেশে গবর্ণমেন্ট 
জনসাধারণের নিকট দ্বায়ী নহেন; স্তরাং ভারতবর্ষ হইতে সহজ মাইল 
দূরবর্তী এক ছ্বীপে নির্বাঘিত রাজনৈতিক বন্দীদের সাহত যে ব্যবহার করা হয়, 
সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে ম্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে এবং তাহারা 
রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতবর্ষে রাখিবার দ্বাবী করিতে পারে 1 তীহার! দেশে 
থাকিলে জন্মগত ভারতীয় কারাজীবনের তীব্র রেশ অন্তত: কিয়দংশে হ্রাস 
করিতে পারে। প্রকাশ, বন্দীদিগকে আন্দামান হইতে দেঁশে ফিরাইয়া আন! 
হইবে কিনা, তাহা স্কির করিবার দায়িত্ব ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজ স্বন্ধ হইতে 
স্থানাস্তরিত করিয়াছেন । অধিকন্ত ভারত গব্ণমেণ্ট বন্দীদের আবেদন অগ্রাহ্য 
করিয়। কারণ দেখাইয়াছেন যে, তাহার] সমস্ত বন্দীর যুক্ত আবেদন বিবেচন। 


করিতে প্রস্তত নহেন। শালনযস্ত্রের হাদয়হীন অনমনীয়তার নিকট উহার 
ন্তায়বোধ ও কারুণাধর্ম আর একবার পরাজয় মানিল ।”৬ 
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এবং ববীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত একটি টেলিগ্রাম আন্দামান বন্দীদের উদ্দেশে (প্রেত 
হয়েছিল -9908581 2071005 10 10507 5916 01 1)68910 0 151 62215 
3008 ৮170 216 01 1701)661 90116. 016 ০০005 13 5018019 060100 
০.৭ 

একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অর্ধশতাধিক দমন ও পীড়নমূলক 
আইনের মাধামে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের মুক্তিচিন্তা ও গণআন্দোলনকে শু 
করতে চেয়েছিল, অন্তদিকে তেমনই ভারতবধের কারাগারগুলিতে একই সন্ধে 
চালিয়েছিল অমান্থষিক অত্যাচার ও নির্যাতন । রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
এই নিষ্ট'রতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি রাজবন্দীদের প্রাতি এ 
জাতীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে কেবলমাত্র বিভিন্ন সভা সমিতিতেই অংশগ্রহণ 
করেননি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও প্রবদ্ধাদির মাধ্যমে এ দমন পীড়নের 
বিরোধিতাঁও করেছেন। কারাগারের বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় 
প্রগতিশীল ভূমিকার বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী জীবনের 
প্রতি কাঁবগুরুর ওই শ্রদ্ধাবোধ পরবর্তী জীবনে অনেক বিপ্রবী শ্বীকার করেছেন 
এব" সা হিত্য-চিন্তায় উদ্ব,দ্ধ হয়েছেন। ফলে কারামুক্তির পর তারা অনেকেই 
কারাগারের প্রকৃত অবস্থ। এবং কারাজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা! করার 
দায়িত্ব অনুতব করেন। সেই অনুভবেরই যথাথ ফল বা"ল। কারাসাহিত্য। 

স্থতরাং কারাঁজীবন, কারাঁজগৎ আর মানুষের কাছে অজ্ঞাত বা ব্রাত্য বাকণ 
না। তার শৃত্রত্ব ঘুচল এবং বাংল! সাহিত্যের একটি নতুন দরজা উন্মুক্ত হল। 
কারাজীবন ও জগৎকে কেন্দ্র করে কখনো রাজবন্দীর শ্বৃতিকথা, কখনে। কর্প- 
উপন্বাস গল্প, কখনো বা চিঠিপত্র প্রকাশের মধ্যদিয়ে বাংলার নাগরিক সাহিত্যের 
সমাস্তর।লে উপনগরীর মতো এই “কাগাসাহিত্য' শিষ্ট সাহিত্যের এলিট জগতকে 
ঘিরে ফেপলো। এই গ্রন্থে কারাসাছিত্যের যে বিস্তৃত আলোচনা কর] হয়েছে, 
সেখানে দেখা যাবে বাংলাদেশের একটি এঁতিহাসিক যুগ তার রাজনৈতিক 
সামাজিক এবং সাহিত্যিক বিষয়গুলে কেমনভাবে কারাসাহিত্যের মধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ ধরেছে। বর্তমান সাহিত্যধারায় অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকর! যেমন 
কারাঁপাহত' রচনায় ব্রতী হয়েছেন তেমনি এমন অনেক লেখকের আবির্ভাব 
ঘটেছে যারা তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য জগতের অংশীদার নন। কিন্ত 
তাদের রচনাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এই বির্ট সাহিত্যধারার ষধ্যে 
একদিকে ধেমন একটি ষুগের রাজনৈতিক "বন্দ ও প্রতিক্রিয়া, মত ও পথের 


হও 


পার্থক্য সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর দৃ্িকোশ উদ্মোচিত হয়েছে অগ্তদ্দিকে এমন 
অনেক এ্রতিহাসিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়। গেছে যাঁরা অত্যাচারে এবং 
নির্মমতার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছেন। কারাজীবনের অবরুদ্ধ কান্না, 
করেদী জীবনের সুখছুঃখের রকমফের, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নৈতিক স্তরের 
কয়েদীচরিত্রের কথ! আলোচা গ্রস্থগুলিতে পাওয়া যাবে। উনবিংশ শতাবীর 
শেষার্ধে স্বাধীনতাপূর্ব ভাবতে যে এঁতিহাসিক সাহিত্যধারার কুত্রপাত তা 
অনেকট| নদীর মতো! নানা দ্বিক নির্দেশের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছিল । বিভিন্ন 
বৈপ্লবিক আদর্শের মানুষ, মধাবিত্ত মানসিকতার মানুষ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
মাহুষ এমন কি তাঁদের অনেকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল আলাদা । একই 
কাবাজীবনকে নানাভাবে দেখেছেন তার! । তবে তীদের পর্যবেক্ষণ শক্তি এব 
পরিবেশন ক্ষমতা কতখানি-_-তার বিচার আমাঁদেব একমাত্র লক্ষ্য নয়। 
সাহিত্যের গতাগগতিক পথের বাইরে আরো কত ধরনের ধারা উপধারা যূল 
সাহিত্য শ্বোতকে পরিপষ্ট করে তার এঁতিহাঁসিক যাথার্থ নিরুপণের ক্ষেত্রে 
কারাসাহিত্য ্বতন্ত্র যূল্যমানেরই বা'্ল! সাহিত্য । বিষয় নির্বাচন ও আঙিকের 
দিক থেকে এর ব্সবৈচিত্রা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। বা”লা কথ|সাহিত্য ও গদ্য 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশে এমন একটি মূল্যবান ধারার এতিহাসিচ পধালোচনা 
আধুনিক বালা সাহিত্যকে কেবল সমৃদ্ধ করবে না, সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি 
করবে বলে আমাদের প্রত্যাশ। | 


১ 


॥ গ্রথম অধ্যায় ॥ 
€এ্ যে মুক্তিপতের আগ্রন্ধুতের চরণ-বন্দন।” 
কারাসাছ্ছিত্য : মৃল্যাক্মন 


প্রখ্যাত নাট্যকার সামুয়েল বেকেটের ওযেটিং ফর গোডো” বিদগ্ধ দর্শক 
রুচির সমর্থন লাভে বঞ্চিত হওয়াব পর যখন সমাজ থেকে দূরবর্তী কিছু 
কারাবাসীর সামনে অভিনীত হয়েছিল তখন সেইসব সুযৌগবঞ্চিত মানুষগুলি 
“গোডে। ইজ সোসাইটি” লে এই নাটকের একটি তাৎপর্য সদ্ধ!নে সাফলা লাভ 
করেছিল শোন! যায়।৮ এতেই প্রমাণ হয়, সং সাহিতোর আবেদন কারাপ্রাচীরের 
তমসাচ্ছন্্ন অঞ্চলেও উপস্থিত হতে পাবে । হওয়াব কাবণও স্পষ্ট । বিভিন্ন কারণে 
কয়েদী জীবনে বিভিন্নত ঘটে থাকে | বিশেষ করে রাজনৈতিক «ন্দীব। কারাগার 
ভরিয়ে তোলায় সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে এদের যেমন পথকা ঘটেছেঃ তেমনি 
সাধারণ অপরাধীদেরও মুলাবোধের পরিবর্তন ঘটেছে । আর্থার কোয়েস্টলারের 
ার্কনেস এযাট জুন” উপন্যালের “রুবাসোক, সল্ঝোনিৎসিনের “আইভান 
ডেনিসোভিচ” গল্স্ওয়ার্দির “জাস্টিস” নাটকের কারান্তরালে নির্বাসিত প্রেমিক 
ফলভার, লতীনাথ ভাছুভীর “জাগবী"ব নীলু অবশ্াই জরাসন্ধের €লৌহকপাটে'র 
সমাজবিরোধী বন্দীদের থেকে পৃথক । বিভিন্ধ কারণে বন্দী মান্থষগুলির ছাদে 
বাধ দ্রিনগুলি এক এক ধরনের উপলব্ধি নিয়ে আঁসে । ক্যামুব “আউটসাইভাব*-এর 
মিউরসন্টের মতো এমন প্রত্যয় জন্মাতে পারে--কী আসে যায় ধদি তার 
প্রেয়সী মেবী তার অনুপস্থিতিতে বরণ করে অন্ত কোন পুরুষকে ? হুখবঞিত 
কাবাবাসীদের যেমন মিউবসন্টের মতো! নিরাসক্তি আসতে পারে তেমনি 
প্রাচীরের অন্তপ্রান্তে চলমান জীবনের সঙ্গ কামনায় নিবিড় ওৎন্ৃক্যও জাগতে 

পারে । 
অথবা চে গুয়েভারার সঙ্গী হওয়ার অপরাধে অপরাধী বেজি দেত্রের মতো এমন 
বিশ্বাসও হৃট্টি হতে পারে কোন কিছু পিছনে ন! রেখে ধাওয়া! হবে বড়োই অন্যায় ' 
ছাঁব্বশ বছর বয়সটা আত্মজীবনী রচনার উপযুক্ত ন! হলেও স্বাতিভার-পীড়িত 
বন্দীদিনগুলিকে অতীতচাঁরণায় ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে । মনে ভেলে আসে মার্কস 
ও লেনিনের বচনাগুলি কিভাবে স্ত্রীবিত করেছিল বৃহৎ জীবনের সঙ্গে নিজেকে 
মিশিয়ে দেওয়ার পরম আগ্রহকে । স্থতরাং কারাগার হস্থ মান্থষের সবল হে 
নৈরাগ্্ের ব্যাধি প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে, জীবনের সার্থকত। সম্পর্কে প্রশ্নীতু 
করে তুলতে পারে, আবার একেব পাশে অন্যকে এনে জীবন শম্পর্কে আগ্রহী 
১৭ 


কারা 


করতে পারে। বন্দী রেজি দেত্রে পিছনে কিছু রেখে দিতে চেয়েছিলেন আর 
সমরেশ বস্থর “রুহ্তন কুর্মী' এক সময়ের সংগ্রামের সাথীদের মধ্যে দেখেছিল 
সন্দেহ ও দ্বণার বিষ। বিপ্লবী দেত্রে অতীতচারণার ম্ধ্য দিয়ে নিজেকে ফেন 
আরও গড়ে নিতে স্থযোগ পেয়েছিলেন, আর রুহিতন কুমমীর লেখক দেখালেন 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর শিক্ষাশীল। কারাগার কত নিষ্ঠুর শিক্ষা দেয় । আসলে 
সংগ্রামী বন্ধুর! যে চিরকালের সাথী নয় এয়ন একটি নঞর্থক ধারণ। সৃষ্টি করার 
জন্যে সমরেশের এই প্রয়াম। সংগ্রামী দেত্রের জীবনলব প্রত্যয় অবশ্যই ত। 
ছিল না। স্ৃতরাং বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনায় ভর! কারাগার বাইরের সভ্য 
সমাজের পরম কৌতৃহলের ক্ষেত্র। কোথাও চলেছে নিষ্ঠুর শাসনের তাণ্ডব, 
কোথাও মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা, কোথাও মাসলোভার মতো নাবী তৈরি হচ্ছে 
অন্য বন্দীকে বিবাহ করে নির্বাসনের দিনগুলি বদল করে নিতে অথবা৷ পাভেল 
কোরচাগিন হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড ] বন্দিনী যুবতীর তৃষাতুর ওষ্ঠাধরের 
স্পর্শে পেয়ে যাচ্ছে নবজীবনের ম্পর্শ। স্বল্লায়তন গ্রকোষ্ঠে কখনো নামছে নিবিড় 
আধার, কখনে। ঝলসে উঠছে জীবনের বিছ্যুৎ। সূর্যালোকিত জীবন-রঙ্গমঞ্চের 
অনতিদুরে জানা-অজানায় ঘের' আর এক জীখননাট্যের যে অভিনয় চলছে তার 
বুহস্ত অধশ্তই আকরুই্ করে দরদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের | ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে গড়ে উঠেছে বিশেষ একটি সাহিত্যশাখা, বাঙলায় যাকে আমবা খলেছি 
“কাবামাহিত্য' । 

সাহিত্যের ক্ষেত্র, পরিধি এবং সামগ্রী সম্পর্কে কোনো নিদিষ্ট সীমায়ন সম্ভব 
নয়। জীবন ও জগতের যে কোনে। মূর্ত বা বিমূর্ত বিষয় সাহিতোর বিষয়বস্তর হতে 
পারে । মানুষের কল্পনা-প্রতিভ।, হৃদয়চারিতাঃ মননক্রিয়া ও মনম্বিত। জীবনের 
যেকোনে। অভিজ্ঞতা! উপলব্ধি এখং অন্ুভবকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করে। 
সভ্যতার বর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানব সমাজের যে ধারাবাহিকতা তারই 
অন্যতম অনিবার্য ফল সাহিত্য । শিল্পীর প্রজ্ঞা ও অস্তরদর্শন, বিচারশীল মূল্যবোধ 
ও অন্যানা সামাজিক রাজনৈতিক এবং নান্দনিক চেতনাপ্রবাহ আধুনিক মানব- 
সমাজকে অত্যন্ত জটিল করেছে । জীব্জগতের মতো মানখজগতকে কোনো সরল 
জীবনবিজ্ঞানের নিরিখে ব্যাখ্য। করা যায় না । যেক্ষেত্রে মানুষ তার ইতিহাস ও 
কৃতকর্ষের বিচারক ও নিয়ন্ত্রক সেখানে তার ভূমিকা কখনো ভোক্তার, কখনে। 
বষ্টার। মান্গুষের ভাব ও ভাষা, মন ও হাদয়, ইন্জিয়চেতন। ও ইন্দরিয়াতীত 
অস্থভৰ এমন একটি সামঞন্ত তৃষ্টি করেছে যার পরিণাম ক্রমাগত কল্পনা, চেতনা 
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এবং অঙ্তবের বলায়ন ক্রিয়াকে ভাবের বিষয়ে পরিণত করেছে। সৌর 
সাহিত্য সর্বদাই মাছষৈর ভাবরাজ্যের কথাকে তার সামগ্রিক টেউনায বিষয় ঝরৈ 
ভোলে । 

“সাহিত্যের সামগ্রী” সম্পর্কিত আলোচনায় আপাতভাবে ঘা নান্দনিক তা 
কেবলই শিল্পীর আত্মগত উচ্ছ্ান এমন ভ্রমাত্বক ঝেঁকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের সচেতন করে বলেছেন - 

"একেবাবে খাটিভাবে নিজের আনন্দের জনাই লেখা সাহিত্য নহে । অনেকে 
কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের 
রচনার উচ্ছ্বাসণ সেইরূপ আত্মগত, পাঠকেবা যেন তাহা! আডি পাতিয়। শুনিয়। 
থাকেন। 

পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনে লক্ষা নাই, একথা জোর 
করিয়া! পলিতে পাবি না ।”৯ 

জীবজগতের আত্মরক্ষার জনা যে জীবনসংগ্রাম নিত্য ক্রিয়াশীল তারই সমাস্ত- 
বালে মানবসমাজে বিকাশলাভ করেছে আত্মসংরক্ষণের চাহিদা । এই সংরক্ষণ 
চীহিদা দীর্ঘদিনের যৌথ সযাজজীএনের উদ্ধত্ত পুর্জি যা মানুষের কল্পনা, মূল্য 
বোধ এবং চেতনার স্তরগুলিকে নিয়ত বিকশিত, বিবন্তিত এবং রূপান্তরিত করে। 
এজন্যে ললিতকলা, শিল্পকল এবং নন্দনতত্ব যতখানি বিমূর্ত, বিকীর্ণ, মানসিক 
এখং বডীন ততখানিই ত। উত্তপ্ত, প্রগাঢ় এবং ব্যক্তি ও সমাজসাপেক্ষ। অর্থাৎ 
সাহিত্য সমাজ-জীবন এবং নান্দনিক অন্থভবেরই যোগফল । 

কারাসাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতার মতে। সাহিত্যের কোনো 
বিশেষ শাখা নয় । লেখক ব৷ শিল্পীর বষয় নির্বাচনে ষে শ্বাধীনতার কথা উপরে 
আলোচিত হয়েছে তার নিরিখেই বল! যায়, যে কথাসাহিতা ও গগ্যাসাহিত্য 
কারাজগৎকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে, তাকেই “কাবাসাহিত্য” বল! 
যেতে পাবে। এক্ষেত্রে সচেতন শিল্পী প্রচেষ্টা এবং শিল্পগুণবজিত সংখাঁদধর্মী 
জ্ঞাতব্য বিষয় এর কোনটি গ্রহনীয়-_এ প্র্থ ওঠা স্বাভাবিক | কিন্তু বিষয়টি 
জটিল নয়। সাহিত্যনির্ষিতির প্রকরণগত ও কৌশলগত দৃষ্টিভা্জর পাথক্য 
থেকেই '“দাছিত্য' কতখানি “সাহিত্য” হয়ে উঠেছে এ প্রশ্ন উঠে আলে। 
কারাসাহিত্যের কীচ। উপাদান জেলজগৎ জেলের শাসকব্্গ; বয়েদীজগৎ এবং 
কয়েদীমন। উপাদানগুলি কীভাবে সাহিত্যে পরিবেশিত হবে তা লেখকের 
শিল্পদক্ষতার ওপর ছেড়ে দেওয়াই যুকিসঙ্গত। যেমন বাংলা কারাসাহিত্যে 
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প্র্কতপক্ষে এমন কোনো স্থাক়্ী ধারা নেই ঘ! থেকে বর্তমান লেখক সম্প্রদাস্ক 
শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। শিল্প এঁতিছের ধারাবাহিকত! কালাস্তরে ও 
যুগাস্তরে ঘে নবতর শিল্প সংযোজন৷ করে সেই সংযোজন! কা'রাসাহিত্যে হুর্লভ। 

বিষয় যেখানে নির্দিষ্ট সেখানে বদি লেখকমন নির্দিষ্ট হয় তাহলে কারাসাহিত্য 
হয়ে উঠবে বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে ও গতান্গতিক | অবশ্য বাংল! কারাসাহিত্যে 
এ ছুর্ঘটনা ঘটেনি । কেননা! এখানে লেখকমন অনির্দিষ্ট তাদেব কাবা-অভিজ্ঞত। 
নানাদিক থেকে পলবিত হয়েছে , তা লেখকেব মনে যে স্থায়ী রসচেতনা আছে 
তার দিক থেকে, সামাজিক ও বাজনৈতিক অবস্থানেব দিক থেকে । এমনকি 
পরাধীন ভাবতে ভ্রুত বাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙে রাজনৈতিক বন্দীদের 
মানসিক অবস্থারও স্থানান্তর হয়েছে । দ্বিতীয়ত, ভাবতবর্ষের বিভিম্ন জেলের 
রূপরেখার বিভিন্নতা অৰক্দ্ধ বন্দীসমাজকে একই আভজ্ঞতায় আচ্ছন্ন করেনি। 
ফলে জেলবাবস্থার দিক থেকে কাবাসাহিতা নতুনতব হয়ে উঠেছে । 

ভাবতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন, মোঘলযুগের অবসান এব, 
ব্রিটিশ সাম্্রাজাবাদ প্রতিষ্ঠার অনিবার্য এতিহাসিক প্রাতক্রিয়া সন্ত্রাসবাদ। 
প্রক্কৃতপক্ষে বৃটিশ সাত্রাপ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের যে বাজনৈতিক সচেতনতা 
দানা বেঁধে উঠে তাকে এক কথায় বলা যাষ দেশাস্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ । 
জাতির স্বাধীন আত্মস্বাতন্ত্রা, অবস্সপন্মানবোধ জাতিব অন্তগূর্ট জাতীয়তাবোধকে 
উদ্দীপিত কবে। সন্ত্রাবাদ এই উদ্দীপনাব বাজনৈতিক ফল । 

বাংল কারাসাহিত্যের এঁতিহাসিক পটভূমি ব্রিটিশবিবোধা জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন । আমাদের আলোচ্য সমক়্শীম। স্বাধানতাপ্রা্থি পর্যন্ত, যাব সুচনা 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক। এজন্য এই সময়কালে কাবাসাহিত্যের 
মুখাধারাটি রাজনৈতিক । ব্রিটিশ সামাজাবাদের লুষ্ঠন ক্রিয়া ভাবতবাসীর বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে চরম হিংসামূলক বর্ধপদ্ধতি, বিভিন্ন সময়েব দমনমূলক আইন 
শেষপর্যন্ত ভারতর্ষে আদর্শবাদী ত্বদেশ প্রেমিক একদল দেশতব্রতী ঘোদ্ধাকে 
ব্রিটিশ কারায় নিক্ষি্ঠ করেছিল। এই সমন্ত স্বদ্দেশপ্রেমিকের কারাজগতের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাহিত্যবচনাব পথে আত্মনিক্রমনে প্রলুব্ধ কবেচে । এরই 
প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যে “কারাসাহিতা' নামক একটি এ্রতিহাসিক 
ধাবার সংযোজন | অর্থাৎ বিশেষ একটি রাজনৈতিক কারণে যারা কাবারুদ্ব 
হয়েছিলেন তাঁদের অভিজতার ফসল বর্তমান কারাসাহিত্য । ইংবেজ কাবাব্যবস্থাৰ 
নান। উৎকেন্দরিক দিক, অবরুদ্ধ বন্দীমন, ব্াক্তির অসামাজিক মনোধৃত্তি, কারাগৃহের 


ও 


সত, একাকিত্ব বন্দীষনে একটি বিকল্প আবক্মগ্রকাশের সদাতাড়িত চাহিদা 
সৃষ্টি করেছে । এক কথায় বল] যায় ইংরেজ কাবাবাবস্থার স্থায়ী ফল বর্তমান 
কারাসাহিত্য | 

এখানে মনে বাথা দরকাব কারাগারে রচিত সমস্ত রচনাই কারাসাহিত্য 
শয় ।১০ কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদান হিসেবে বাবহাব করে যাব! সাহিত্য 
বচন] করেন সেগুলিই কারাসাহিতা বলে বিবেচিত। আবার এমনও ঘটেছে 
কারাভিজ্ততার বাইবে অন্যান্ঠ উপাদান যেমন সন্ত্রাবাদ, বিপ্লববাদ, রাজনৈতিক 
আবভাওয়ায় নিষ্পেষিত অনিশ্চিত ও কণ্টকিত গুপ্তজীবন কারা অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে । এশুলিকেও পূর্ণাঙ্গ কারাপহিত্যের মর্যাদা দেওয়া] যায় না । এ 
জাতীয় গ্রন্থগুলিতে বিপ্লবীজীবনের উদত্রাস্ত উৎক্ষিপ্ত দুঃস্বপ্ন-তাড়িত নানা মুহূর্তের 
ছবি চিত্রিত । ফলে কারাসাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবীজীধন এবং সন্ত্রাসবাদী জীবন- 
যাত্রার নানা উপকরণ যুদ্ত' হয়ে এক বিমিশ্র চরিজ্রের কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছে । 
অবশ্য কারাসাহিতোর আলোচনায় উক্ত গ্রন্থ গুলিকে সম্পূর্ণ অন্বকার করা যায় 
না। কাবাসাহিতোর রাজনৈতিক ধ।বাটিকে বাদ দিলে যে ধারাটি অবশিষ্ট থাকে 
তাহল অরাজনৈতিক ধাঁবা। এখানে স।মাজিক, মনস্তাত্বিক এখং জেলজগতের 
সাধারণ উপাদান স্থান পেয়েছে । এই ধারার অধিকাংশ গ্রন্থই অর্ধ-কাল্পশিক। 
স্বতবাং তথাকথিত কারাসাহিত্যে কল্পকথ! এবং বাস্তব জীবনকথা ছুইই উপজীব্য। 

প্রখাত সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রী শ্রাকুমার বন্দোপাধ্যায় তার “সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে” (১৩৬৯) নামক লমালোচন। গ্রন্থে সর্বপ্রথম কাবা- 
সাহিত্োব একটি বিশ্লেষণধ্মী আলোচনার ্ত্রপাত কবেন। কারাসাহিত্যের 
বর্তমান আলোচনার প্রেরণ উক্ত আলোচনাই, তাতে লন্দেহ নেই । তিনিই এই 
নতুন ধারাব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । এরপর ৰাংলাসাহিত্যে অন্ত কোনো! প্রতিষ্ঠিত 
সমালোচক কারাসাহিতোর মুলায়ন করেননি । অধাপক বন্দোপাধায় অবশ্য 
কাব!সাহিত্য বলতে কাবাকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিকেই গ্রহণ করেছিলেন । এবং তার 
মতে কারাসাহিত্যের প্রথম আধুনিক নিদর্শন তারাশঙ্কর বন্যোপাধায়ের 
পাষ।ণপুবী” (১ম প্রকাশ ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩)। অবশ্য এর পূর্বেও 
কয়েকটি অসামান্ত কারাগ্রস্থ বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে (বাংলায় অনুদিত 
কারাকাহিনীগুলি বাদ দিয়েও )। যেমন বাবীন্্কুমার ঘোষের “ঘ্বীপান্তরের কথা, 
(৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০); শ্রীঅববিন্দ ঘোষের “কাবাকাহিনী' (২৫শে জুন, 
১৯২১) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নির্বানিতের আত্মকথা” ( ২ব! জুলাই, 
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১৯২১ )) উল্লানকর দতের “আমীর কারাজীবনী' (১৯২৩) মদনমোহন 
ভৌমিকের “আন্দামানে দশ বৎসর (২২শে মে? ১৯৩০ )) এবং সরোজকুমার 
রায়চৌধুরীর *শৃঙ্ঘল' (১৪ই মার্চ, ১৯৩৩) ইত্যাদি । অথচ কারাউপন্তাস 
আলোচন। প্রসঙ্গে ভঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য কবেছেন--“আমি কারাসাহিত্য অর্থে 
কারাগারে রচিত সমস্ত সাহিত্যকে নির্দেশ করিতেছি পা কারাজীবনের 
অভিজ্ঞতাকে উপাদান স্বরূপ বাবহার করিয়া যে সাহিত্য বচিত তাহাকেই উক্ত 
নামে অভিহিত করিতেছি ।৮১৯ 

সে কারণে গ্রস্থালোচনায় তিনি কেবলমাত্র চারটি উপন্যাস ( পাষাণপুবী,, 
জাগরী', “বি-কেলাস” ও “লৌহকপাট? ) গ্রহণ করেছিলেন । বর্তমান আলোচনায় 
সেই বিষয়টিকে পুর্ণাঙ্গ করে তোলার চেষ্ট] করা হয়েছে। আগেই বলেছি, 
সাহিত্যিক মূল্যায়নে গ্রন্থগুলিকে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ছুভাগে ভাগ কৰা 
যায়। ছুটি ক্ষেত্রেই বাস্তব অভিজ্ঞত। এবং কাল্পনিক কাহিনী স্থান পেয়েছে । 
যেহেতু আমাদের আলোচ্যকাল ১৮৭*--১৯৪৭ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তি 
পর্যস্ত, এজন্য রাজনৈতিক ঘটনার ক্রমান্থযায়ী মূল্যায়ন করা! হয়েছে। প্রতি 
বিভাগে গ্রন্থ প্রকাশের কালান্গক্রম রক্ষিত। কালাহুক্রমিক আলোচনার 
ধারাবাহিকতা৷ এই রকম £ 

ক. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্স্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯০৫ পর্যন্ত) 


খ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যস্ত প্রকাশিত গ্রস্থ 
(১৯০৫-১৯২২ ) 

গ অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্তা আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত 
থ্ন্থ ( ১৯২২---১৯৩৪ ) 

ঘ. আইন অমান্য আন্দোলন থেকে ৪২ এর আগস্ট আন্দোলন পর্যস্ত 
প্রকাশিত গ্রন্থ ( ১৯৩০---১৯৪২) ণ 

ও. আগস্ট আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পূর্বকাল পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ 
(১৯৪২--১৯৪৭ ) 

চ. স্বার্ধীনতা উত্তরকালীন প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ (গ্রন্থগুলির বাজনৈতিক 
ঘটনাকাল স্বাধীন্তাপূর্ববলেই বর্তমান আলোচনায় গৃহীত হলো )। 


০ 
সাহিত্যিক মূল্যায়নের কোনো প্রথাসিদ্ধ ধারা নেই । সমালোচক ল্প্রদণয্বের 
মধ্যে বাস্তববাদী, অতিবাস্তববাদী, ভাববাদী থা রসবাদী এরকম নান! শ্রেণীছেরে 


২ 


থাকলেও সমালোচনার মৃূলামানের এমন কোনো ঞ্ৰবিন্দু নেই যার লাপেক্ষে 
থার্থ সাহিত্যিক মূল্য নিরুপিত হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিক মূল্যায়নে 
গ্রন্থের সামাজিক ও রাজনৈতিক ও এঁতিহাসিক মূল্যায়নও এসে পড়ে । গন্থ- 
সাহিতোো খিষয়বস্ত নির্বাচন ও বিস্তাসে কোনো সচেতন শিল্প কাঠামোব প্রয়োজন 
হয় নাঃ যেমন প্রয়োজন হয় উপন্যাস, ছোটগল্প ৭া কবিতায় । এজন্য বর্তমান 
গন্ভ গ্রস্থগুলিতে বিষয় নির্বাচন, চরিজ্রস্থষ্টি এবং উপস্থাপনায়' কল্পনার শিথিলতা, 
মন্থরতা এ৭ং অসংবদ্ধত। লক্ষণীয় । অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের লেখাক়্ 
পরিচ্ছন্ন শিল্প-কাঠ।মো নেই । এর কাবণ অধিকাংশ গ্রন্থে সাহিতাস্টির সঙ্গে 
*ঙ্গে উপস্থাপনায়, বিষয় নির্বাচনে, চাঁরত্র চিজণে পটতভূমির অনুষঙ্গ হিসাবে 
এঁতিহাসিক রাজনৈতিক ও নামাজিক ঘটন। যুক্ত হয়েছে । বস্তত আমাদের 
আলোচা গচ্য গ্রশ্থগুলির শতকর! আশি ভাগই স্বৃতিকথা। লেখক সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশই সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী । সাহিত্য 
তাদের পেশ। নয়, নেশাও ছিল না। তার! লাহিত্যিক হবার জন্য কারাকক্ষে 
প্রবেশ করেননি ৷ কাঁরা-বাবস্থার উৎকেন্তিক অমানবিক পরিবেশ, নির্জনত।, 
নিঃসঙ্গতা এক ধরনের শিল্পসম্ভাবনার পরিস্থিতি স্ষ্টি করেছিল, যার সঙ্গে লেখক 
ম্প্রদায়েব কোন চেতন সম্পর্কও তৈরি হয়নি_ এজন্য বর্তমান স্ববতি গ্রস্থগুলি 
অনেক ক্ষেত্রেই অচেতন শিল্পের পর্যায়ে পডে। লোকসাহিত্যে যেমন সাধারণ 
গণমনের শিল্পবৌধ ও সাহিত্যবসের প্রতিকলন ঘটে, বর্তমান কারাস্থতিগুলিতেও 
এক শ্রেণীর আদর্শবাদী বাঙালি মধ্যবিতের শিল্প-মন অবচেতনে ক্রিয়াশীল হয়েছে । 
স্থতরাং গ্রস্থগুলির সাহিতাক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত সাহিতা পরম্পরার দৃহিভঙ্গিতে 
গ্রহণীয় হতে পারে না । 

ফলে কারাসাহিত্যের জ!লোচিতখা গ্রস্থগুলিতে সামাজিক বাজনৈতিক 
ঘটনার কেলাসন তততান্ত সক্রিয় । রাজবন্দীর বাঁজনৈতিক, সামাজিক ও 
স্বদেশচিস্তা, বন্দীমনের একান্ত ব্যজ্গিত প্রতিক্রিয়া জেল প্রতিবেশ, বিভিন্ন 
স্তরেব কয়েদী চরিত্র, জেলকর্মচারী ও কয়েদীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জেলজীবনের 
নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, ব্যক্তি জীবনের মাধাবণ জৈব চাহিদা ( তন্প, বস্ত্র, তাশ্রয়) 
ইত্যাদি নান! প্রসঙ্গ কখনে। সাহিত্যেকের, কখনে। সমাজতাত্বিকের, কখনো ঝ। 
সাধারণ বন্দীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিঙ্লেষিত হয়েছে । কারাজগৎ আধুনিক সমাজখ্যবস্থাকে 
বক্ষ। করার ও নিরাপদ বাখার তাগিদে স্থ্ এমন এক জগ্‌ৎ সে জগতের কথা যখন 
সাহিত্যের জঙ্গনে এসে আঘাত করে তখন সেই স্যহিতো ব্বপ্রাস্তরিত কারাজগতের 


১৬০ 


কথ। কেমনভাৰে এবং কোন গভীরতার স্তরে প্রকাশিত হলে সাহিত্যিক মূল্যায়নে 
সেইটুকুই হবে শেষ কথা । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে শুরু কবে বর্তমান শতাব্দীর 
স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল পর্যস্ত যে এঁতিহাদিক পটভূমিকায় আমাদের আলোচা 
কাবাসাহিতা গডে উঠেছে সেই দেশ ও কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থানান্তর 
ঘটেছে । পটভূমির দ্রুতপরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্র, কারাবাবস্থা, জেল 
প্রতিবেশ এবং রাজনৈতিক বন্দীব গুণগত পরিবর্তন ত্বাভাবিক ৷ স্তরাং প্রশ্ন 
উঠতে পারে কাল প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ ধবনেব সাহিত্যস্থ্টিব মৃত্যু 
ঘটতে পারে কি না; এখানে মনে বাখা দরকার কাবাসাহিত্য কোন রাজনৈতিক 
বা সামাজিক উদ্দেপ্ত প্রণোদিত সাহিত্বা নিমিতি নয় । কোন আশু ফল প্রাপ্তির 
আশায় ক্সোগান সৃষ্টি করা ৰা! প্রচার কাজ চালানোর চেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থ গুলিধ 
লেখকগণ করেননি । যে বিশেষ কারণে তাবা জেলে গিয়েছিলেন তার পিছনে 
রয়েছে পবাধীন জাতিব মুক্তির স্বপ্ন । যে স্বপ্সেব বাস্তব ব্ূপায়ণের জন্য সামাজিক 
প্রতিষ্ঠালাভ, বাক্তিগত নিরাপতাবোধকে তার! তুচ্ছ জ্ঞান কবেছেন এখং কাবাবরণ 
কবেছেন এক এখং একাধিকবার । কারা নিধাতন তাদের অস্তগূর্ণঢ সাহিতা ও 
শিল্পচেতনাকে অনেকক্ষেজ্রেই ধিপ্রবা রোমা্টিকতায় পরিণত কবেছে। অথাৎ 
আত্মত্যাগ এবং আত্মপীডনের মধো দিয়ে তার এক ধরনের আত্মশুদ্ধি ও 
ভাবস্তুদ্ধির ভ্তরে এসে গৌছেছেন এবং সেই সাত্বিক স্তর থেকে তাবা জাতির আত্মা, 
তার সামাজিক মেরুদণ্ড ও কান্নাকে মুক্তায় পরিণত করেছেন। গ্রন্থগুলি একদিকে 
যেমন এঁতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যবদ্ধ অপর দিকে শ্তদ্ধমনের প্রতিফলনে স্থা্টি 
হয়েছে এব »শাহতাক মুল্য । সমাজেব নিচুতলার মানুষ যেমন কাঁরাজগতের 
জাবস্ত অংশ তেমনি তাদের অপরাধকার্ষেব সুযোগ নিয়ে জন্ম নিয়েছে দুর্নীতি- 
পরায়ণ ও অতাচারী আমলাসমাজ ; যার! জেল প্রশাসনের স্থায়ী অঙ্গ! প্রতিটি 
গ্থে প্রতিফলিত হয়েছে এমন কিছু আদর্শবাদী ব্যক্তির আত্মকাহিনী ধারা প্রবল 
ইংবাজ শাসনের সময়ে তৎকালীন বাংলাদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবাবে জন্ম লাভ 
করে নানান সংগ্রাম ও ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাত করেছেন । আমাদের 
রাজনৈতিক ও পামাজিক জীধনে যে সব মানুষ সেদিন চরিত্র ও কর্মগুণে প্রোজ্জল 
হয়ে ইতিহামকে অলংকৃত করেছেন এমন বছ জন এই সব গ্রন্থের মধো সহজ ও 
সাভাবিকভাবে আমন গ্রহণ করেছেন। তাদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের সহজ 
পরিচয় পাওয়া যাৰে গ্রন্থগুলির মধ্যে । তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র দে'র 
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“নিঃসঙ্গ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন_-“লে হিসাবে বইখানি ইতিহালগন্ধী। এই 
আত্মকাহিনী সত্য বলেই এবং এই আত্মকাহিনীর সঙ্গে একের অতিরিক্ত বহর 
যোগ আছে বলেই, একটি বিশেষ কালের বুহৎ ও প্রবল প্রাণাবেগের সঙ্গে সে 
কাহিনী যুক্ত ৭লেই এতে ইতিহাসের অস্পই আভাম এসেছে । সেই কারণেই, এ 
কাহিনী একের কাহিনী হয়েও বর কাহিনী হয়ে উঠেছে |” 

এই উক্তি 'মামাদের আলোচিত আধকাংশ গ্রস্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য । একটি 
যুগের ক্রমবিকাশে ও পরিণতির মূল্য নির্ধারণে পাহিত্য মূল্যের অতিবিক্ত 
ডকুমেপ্টারি ভ্যালু খা এঁতিহাসিক তখোর মূলা নিরুপণেও গ্রস্থগুলি সমর্থ । 
এখানকার লেখকসম্প্রদ্ায় যে জটিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঝড়ের 
মধ্যে দিয়ে বিকাশলাভ করেছিলেন আজ তা ইতিহাসে পরিণত হলেও তাদের 
সত্ত। ও সচেতনতার ইতিহাস চিধস্তন। দ্বিজেন গঙ্গোপাধায়ের “তখন আমি জেলে, 
থেকে আমরা জেনেছি তারা কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে কারাবরণ করেছেন 

“প্রায় তেত্রিশ «সর পুবে ফালির দর্ডির খুকি নিয়ে যখন বিপ্লদলে 
যোগদান করেছিলাম, তখন থেকেই '.£খ দিয়েছি ভনেককে | আবত্মীয়ঃ বন্ধু, পড়শি, 
শুভাহুধায়ী এবং সবার উপর বাবা ও মাকে । সে দুঃখের সীমা! পরিসীমা নেই, 
বিপদসগ্কণ যাত্রাপথ তাদের অশ্রজলে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে, তাদের মর্মভেদা 
দীর্ঘশ্বাস কৃষ্টি করেছে বৈশাখী ঝড়, তাদের বুক ভঙ্গ ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিতি 
হয়ে উঠেছে বজ্নির্ধোষ 1৮". 

বিপ্রবী বালী শ্রকুমার ঘোষ স্বাধানতা-পূর্ব যুগের মূল্যায়ন করে খলেছেন__ 

“তোমর! মহাশক্তির দামাল ছেলে, তোমরা ত সহজে শান্ত হয়ে এক্তি 
সাধণায় এসবে নাঃ তাই তোমাদের হাতকড়া বেডি দিয়ে বেধে কারাগারে 
অন্তরীণে - টিকে রেখে এই এনিঃসঙ্গের' তপন্তা করিয়ে নিয়েছে যুগদেবত | 

মান্থষের গভীবের দেবসত্বা জাগে না যতক্ষণ ক্ষুৎপিপাঁস! বাসনায় অশাস্ত 
ম,গ্য শস্ত হয়ে নির্জনে বসে নিজের গভীবের কৃটস্থ মানুষটির সঙ্গে মুখোমুখি হয় 
অন্তরঙ্গ পরিচয়ে | সেই শ্বশানের শবসাধনা তোমাদের মৃত সহশ্রটি প্রাণ দিয়ে 
কবিষ়ে নিয়েছিল সেই অগ্নিযুগের দেশলক্ষমী |” 

শুধু অস্তবঙ্গ তপস্কা নয়; তপন্যার প্রসাদ ও পরিণতিও আলোচ্য 
কারাসাহিত্য | গ্বাধীনত! অর্জন করাই যে পুরুষার্থ ; সেই বিশ্বাসের অবশ্থস্ভাবী 
পরিণতি ঘে কারাবরণ তারই গৌরবময় ছবি পাঁওসা। যাবে বর্তমান গ্রন্থগুলিতে। 

উল্লেখধোগা যে বাংল। কারালাহিত্যের অশ্কতম অনিবার্ধ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ । 
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রবীজদাথ্রে বিন উপন্তাস নাটক ও ছিঠিপতে বি্লবী সম্ামবাদের নিন্দা থাকা 
অনেকেই মনে করেন ভিনি বিপ্লবীদের বিরোধী ছিলেন । কিন্তু বর্তমান গ্রন্গুলিতে 
দেখা বায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান এক প্রবল সঙ্ঘশক্তির মতে। বিপ্রবীদের 
প্রেরণা দান করেছে। তারা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে অসংখা রখীন্্র-উদ্ধ তি তুলে 
ধরেছেন এ৭ং বার বার স্বীকার কবেছেন ববীন্দ্রন।থ তাঁদেব কিভাবে অন্থগ্রাণিত 
করেছিলেন । দ্বদেশী আন্দোলনে এবং কারাবাসেব দিনগুলিতে বধীন্দরনাথের 
সঙ্গীতগ্ুলি ছিল বণমঙ্গীতের তুলা । একথা প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়ও তাব 
“খাঁজ জীবনী, গ্রন্থে ( ২য় খণ্ড, পূ ১৩৯) উল্লেখ কবেছেন। 

এ প্রেবণার অন্যতম কারণ তার সাহিত্যে আদর্শগত বিতর্ক? মতভেদ বা 
বিবোধ!ভাস প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সর্বদাই বিপ্লবীদের পাশে 
ছিলেন। স্বদেশবাসীর উপব রুত অত্যাচারে, মনুষ্যত্বের অবমাননায় বারবাব 
গভীর বেদনা বোধ করেছেন ববীন্দ্রনাথ , আর তাবই সঙ্গে মানবতার মাহিক 
মুক্তির ডাক দিক্বেছেন তিনি। এই দুয়ের প্রতিফলন আমর। কাবাগ্রস্থগুলিতেও 
পেয়েছি । রবীন্দ্রনাথ ক'বাবাবস্থা ও কারানিযাতন সম্পফিত আলোচনায় ব্রিটি 
শাসনতস্ত্বের কতোখাণি বিরোধী ছিলেন তার বিস্তৃত আলোচন। পাওয়া যাবে 
দিলাপ মজুমদারের 'বন্দীহত্যাও বন্দীমুক্তি ও বখীন্দ্রনাথ নামক গ্রস্থে। ববীন্রনাথ 
যনে করতেন-_“আজকালকীর বিধিবিশারদদের মত অন্ুুসাবে যে সব দেশবাসীকে 
বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়া হইতেছে, তাহাবা কোন অপরাধে অপবাধী ইহ! 
আমর! বিশ্বাস কবিতে প্রস্তুত নহে । আইনের পথ সংক্ষেপ কৰা হইল-_-আহাবের 
জন্য মাং ঝলসাইবার প্রয়োজনে সারা বাঁড়িতে আগুন লাগাইৰার মতো-_ ইহা 
থেচ্ছাচারের আদিমরূপ "২1১ 

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে বন্দী নির্যাতন, দৈহিক ও মানসিক পীভন এখং 
কারাগাব জীবন সম্পর্কে জীনতে গেলে বর্তমান গ্রন্থগুলিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দলিল । 
কারাগারের বাইরের জীখনেব লঙ্গে কারাস্বালের জীখনের কতখানি তফাৎ তা 
ব্রিটিশ সরকারের নধিপত্রে পাওয়া যাবে নাঃ তা! জানতে হলে আমাদের ফিরে 
আসতে হবে আকর কারাগ্রস্থগুলির মধ্যে-_যেখ।নে দেখা বাবে কিভাবে কারা 
গারের নির্মম লৌহুকপাট নতুন নতুন বাজবন্দীকে নিয়ত গ্রাস করে, মন্য্যত্বের 
নানতম দাবিটুকুকেও ধুলিশ্যাৎ করে। ইংরেজ আমলের কারাগারের স্বরূপ জানতে 
গেলে প্রততক্ষদর্শী এবং তুজতোগীর বিৎরণ শোনা প্রয়োজন । সেই বিখরণের মুল 
উৎল বিপ্লখীদের কারাস্থতি। লেখক দিলীপ মভভুমদার তার পুর্বো গ্রন্থে বিপ্লবী 
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পুলিন দায়ের উপদ্ব নিবণতনলের যে চিত্র সংবষন কৰেছেন সেখানে দেবা! গেছে 
সশস্ত্র গুর্থ1 লিপহি প্রতিনিয্ঘত রাজবন্দীদের চরমতম অত্যাচারের জালবিস্তার 
করত। উল করে বাখা, ডাগ্তাবেড়ী পয়ানে, তালাবন্ধু কবে বাখা, বিচারাধীন 
বন্দীদের বেজ্রাঘাত বরা, (৩০ থেকে ১০০ বার পযন্ত ), নখে শুচ বিধিয়ে রাখা, 
এবং আানাহার বাতীত দিনরাত নির্জন কক্ষে আবদ্ধ করে রাখ! এগুলি ছিল 
নৈমিত্তিক ঘটনা । কোন কোন দিন আহারের সঙ্গে পরিবেশিত হত বন্য কচুর 
ডগা, পাতা» মূল, দূর্বাঘাস ও অথাগ্য লতাপাতা । এ সম্পর্কে ভিন্ন তধ্ায়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 

বাবীন্দ্রকুষার ঘোষ, ট্রলোকানাথ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্কুমাব দত্ত, উপেক্জনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, সতীশ পাকড়াশী, নারায়ণ খন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন ভৌমিক, 
অনস্ত ভট্রাচার্ধ প্রমুখ বিপ্লবী কারাস্থতিগুলিতে ঘে অযানবিক নির্যাতনের চিত্র 
পাওয়া যায় তা ব্রিটিশ শাসকের নগ্রমৃত্তিকেই ভূলে ধবে। ববীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ 
নির্মমতা সম্পর্কে বলেছেন-_ 

"আমি ধে দেখেছি গোপন হিংস! কপটবাত্ি-ছায়ে 
হেনেছে নিঃসহখয়ে | 
আমি যে দেখেছি- প্রাতিকারহীন, শক্কের অপরাধে 
বিচাবের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে ।, 

কবির বেদনামথিত এই জন্ুভবের প্রামাণা দলিল কারাসাহিত্যের অত্যাচার 
ও নিষাতনেব চিত্রগ্তলি | 

আর্ট যখন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, মাঙগুষের স্থখ-ছুঃখ হাসিকাম্মা আলো- 
অন্ধকারের শিল্লিত ভাষ্ব, তখন অবশাই কারাকেন্দ্রি গ্রন্থগুলি সাহিত্যের 
এলাকাতেই পড়ে । এখানে একদিকে যেমন প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র প্রতিফলিত 
অন্যদিকে সেই অভিজ্ঞতা। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লাহিত্য হয়ে 
উঠেছে। উপেন্ত্রনাথ 'নির্বাসিতের আত্মকথা? গ্রন্থে লিখেছেন-_প্রাচীরের উপর 
দিয়া খানিকটা আকাশ ও একট! অশ্বখ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত । 
জেলখানার কৰিত্ব কেবল এইটুকু লইয়াই , খাকি সবটাই একেবানে নিরেট গ্ভ | 
আর সবচেয়ে কটমটে গন্য আহারের ব্যবস্থাটা।” লেখক অবশ্যই জেলখানা! 
সম্পর্কে কবিস্ব করেননি, কিন্তু বন্দীমনের উপর আকাশ ও অশ্বখ গাছ মুক্তির ষে 
স্ভোতল। সৃষ্টি করে, তাঁকে কবিতা ছাড়। কী বল! যায়? 
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“বিপ্লবের পদচিহ্ন গ্রন্থে ভূপেন্্রকুমার দত্ত যে নির্যাতনের কথ! তুলে ধরেছেন 
তা কেবল বিবর্ণ নয়, বিবরণের অতিরিক্ত এক শিল্পবন্ত যা উপলব্ধি করতে গেলে 
আমাদের পৌছুতে হয় শাসনতন্ত্রের গোপন হিংসার জগতে যেখানে কেবল 
বিচারের বাণী শীরখে কাদে । আর তরুণ বিপ্রবী, স্বদেশ প্রেমিক যন্ত্রণায় নিক্ষল 
মাথা কুটে মরে পাষাণপুরীর মধ্যে-_ 

“আরও কত বন্ধুর মুখে শুনেছি - গ্রামে, জঙ্গলে, সমুত্রের চরে, সাপে, বিছায়্ 
ভরা ঘরে এক! একা নির্জন জীবনযাপন করেছেন-__গ্রামের লোক একট সহাঙু- 
ভূত্তির কথা পধস্ত তাদের বলতে পাবে না, অস্খে-বিন্থখে একবার কাছে পযস্ত 
আলতে পারবে না। অশিক্ষিত কনস্টেবলরা আঠারো-বিশ বছরের ছেলেদের 
অসৎ জীবনষাপন করতে প্ররোচিত করছে--তীদের ইচ্ছায় সায় ব৷ নাড়া না 
দিলে সত্য মিথ্যা রিপোটে আরও নানাভাবে জাবন দুধহ করে তুলছে । এন 
উপর আছে ছু-চারদিনধাপী আই বি অফিসারদের বহুরূপী মোলাকাত-- প্রলোভন 
শাসানি, ধমকানিঃ পরিবার-পরিজনকে নিঃন্ব-নিঃশেষ করে দেবার ছুমকি---আতঙ্ক 
স্ট্রির চেষ্টা। কলে কতজনের তশত্হত্যার খবর তখন কানে আসছে-_ন্ধ 
স্থরেন কর আগেই মার! গেছেনঃ শচীণ দাশগ্তপ্তের করুণ কাহিনী তখনই শুনলাম । 
বনে বসে ভাবি সহা করি কেন ?” 

ভাই -্ালৌচা কীবাগ্রস্থগলিতে এক বিশেষ ধরনের “লিটারাবি টোন" তৈবি 
হয়েছে । বেদনাসিক্ত শ্বৃতি এমন এক্‌ শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায়কে ঘিরে আলোঁভিত 
ধার। শাস্ত্যাগে, আত্মনিগ্রহে কেবল মহান নন, মৃত্যু নামক বিশ্বাবিষ্ভালয়ের 
আচার্য । এরা সকলেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৌলিনাথ। দেশকে তাবা 
মনে প্রাণে “মা” বলে জানতেন । আত্মসূদ্ধির তলদেশ থেকে এব! কারাঁজীবনী 
লিখেছেন। স্ত্রী-পুজ্র-পরিৰার, স্বচ্ছলতা-জীবনের এই জরুরী দিকগুলি তাঁদের 
কাছে মূলাহীন। এজন্য যে কোনো! দেশে এবং কালে বিপ্রব আন্দোলনে এবং 
বিপ্লবী প্রেরণার ক্ষেত্রে গ্রস্থগুলি স্থায়ী উপাদান হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকবে । 
পৃথিবীতে যতদিন কারাগার এবং দগ্ুবাবস্থা বর্তমান থাকবে ততদিনই কারাগারের 
অসামাজিক মাহ্ষগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের নিঃসঙ্গতা? একাকিত্ব, ইন্দ্রিয় পীড়ন 
এবং বিভীষিকাময় মানসিক অবস্থা সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠবে; বর্তমান 
লেখকের! সেই উপাদানকে কেবল গ্রহণ করেননি, আত্মসাৎ করেছেন । পৈশাচিক 
গীড়ন ও অমানুষিক দৈহিক নির্ধাতনের মধ্য দিয়ে তারা স্থষটি করেছেন বক্তকাব্য | 
যে কাব্যের ভাষা! অবশ্থই নিরেট গল্ঠের | গণ্ঠ ভাষার কাঠিনযুক্তি ঘটলে দেখা 


৮ 


ধাবে এমন কিছু ইস্পাত কঠিন নিভাঁক প্রত,য় ব। মৃত্ুহীন,--“বিনাশমব্যযন্তান্ 
ন কশ্চিৎ কত মর্থতি।” 


০১ 


কারামাহিতোব সাহিতভাক মুলায়নে আমর! ষে কালামক্রমিক বিভাগ করেছি 
সেখানে প্রতিটি বিভাগে প্রতিনিধিত্বকারী কিছু গ্রন্থের তালোচনা করা হয়েছে। 
বান্ছলাবোধে অন্ত গ্রস্থগুলিকে আলোচনাব বহির্ভূত রাখা হয়েছে । গ্রন্থনির্বাচনে 
গরস্থটির এঁতিহাপিক গুরুত্ব, সাহিতাগত অভিনবত এবং বাঁকৃবীতির উপর নজব 
দেওয়া হয়েছে ! আলোচনাব বাইবে ষে গ্রস্থগুলি অবশিষ্ট রইল সেগুলি গুরুত্বঙ্কীল 
ধা লঘু নয়, নির্বাচিত গ্রন্থগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৈচিজ্জাহীন। 


ক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ( ১৯০৫) পুর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ 


“সচিত্র গুলজার নগব নকৃশাধর্মা বচনা 1৯৩ এ জাতীয় বচনার প্রবর্তক 
তবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় । উনবিংশ শতাব্দীব বাবু কলকাতার সমাজচিত্র এই 
গ্রচ্থেব মূল স্বব | বর্তমান নকৃশার নায়ক হেমাঙ্গ নিবাশ্রয় হয়ে কলকাতার পথে 
পথে ঘুরে এক বিত্তবান বাবু নীবদচন্দ্রের বাঁডিতে তাশ্রম্ম লাভ করে। শেষে 
নীবদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গোপন প্রেম এবং চৌধরবৃতিব মিথ্যা অপরাধে হেমাজের 
কারাবাস ঘটে । কারামুক্তির পর্‌ নীবদবাধু সমন্ত ঘটনা বুধতে পাবেন এবং হেমাঙ্গ 
আবার নীব্দবাবুর স্েহধন্ত হয়ে ওঠে । দেখ! যা গ্রন্থের কাহিনী বিস্তাস কাল্পনিক 
এবং অরাজনৈতিক ৷ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কারাবাবস্থা, দেশী ও গোর! কয়েদীর 
অবস্থা এবং কয়েদখান। থেকে এক কয়োদীর পলায়ন চিত্রিত হয়েছে । বুচনাটি 
স্কেচধর্মী হওয়ায় দেশীয় এবং ইংরেজ কয়েদীর সামগ্রিক অবস্থার কথা লেখক 
কেদারনাথ উল্লেখ করেছেন মাত্র । বিশেষ কোনে চরিত্রের শারীবিক ও মানসিক 
অবস্থার কথ! চিত্রিত করেননি । 

কারাগারে হেমাঙ্গ যেখানে রয়েছে সেখান থেকে সামান্ত দূরে এক উন্মত্ত 
সেলাবের চিত্র সংক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন-" 

"একজন জেলার উন্মত্তের মতন বিকট মু্তিতে--পাতর হাতে কোরে বসিয়া 
আছে। চাপরামী ও শান্ত্রির দল, মায় খোদ কর্তা পর্যাস্ত ভয় দেখিয়ে আর 
মিষ্ট কথায় লোভ দেখিক্ষে তাকে থামাবার চেষ্টা করচে, বয়েদীর কিছুতেই জক্ষেপ 
নাই। সে এক একবার ঝৌকে ২ ওঠাতে শান্্রিঠাকুর, মায় খোদ হজ্ব, ছুটে 


৪ 


পালাচ্চেন, সে ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌ণে ভাবা! আবার হুড়সথড় কোরে ওঁরি কাে 
এগুচ্চেন 1৮১৪ ূ 

সম্ভবতঃ কয়েদী উন্মাদ কিনা হ্বাধীন। তার সাহমিকতার পরিচয়ে মনে হতে 
পারে চবিক্রচিত্রণে অতিনাটকীয়তা ব| অবাস্তবতার মিশ্রণ ঘটেছে । আসলে এ 
উন্মত্ত সেলার একজন গোরা কয়েদী-_ 

পপ্রহবীরা তাকে অ:টুতে না পেরে খোদ সাহেবকে খবর দেয়, খোদ সাহেব 
চোবের অধমভাবে হাজির হয়ে ইংরেজ ৰাচ্চাকে থামাবার চেষ্টা করেন । পবে 
অনেক কারখানায় স্বাধীন গোর।কে এই করারে থামান হয় যে? ভবিস্ততে তার 
প্রতি তব কেউ জুলুম করবে না । তখন বাঙ্গালীর! লঘুদোষে কাজী হাউসে 
যেত, গুলজার নগরের এই অপূর্ব বিচার 1”৯ 

কুচনায় জেলজগৎ সম্পর্কে লেখকের দ্বণ। ও প্রতিবাদের ভাষা! অত্যান্ত বলিষ্ঠ । 
তাঁর কাছে জেল রাজধানীর কলঙ্ক । জেলযন্ত্রণ৷ জীবস্ত নরকভোগ, জেলে 
জাতিরক্ষ! দুরূহ । “পবাধানত্ব যে কি ভয়ংকর তাব চমৎকার উপম1” জেল । এ 
জাতীয় তীব্র ও স্থৃতাক্ষ ভাষ৷ খ্যবহার লেখকের সমাজ সচেতনতা এবং 
মানবিকতার পরিচায়ক | জেলের বিষাক্ত পরিবেশ বর্ণনার উদ্দেশ্য নায়ক হেমাঙ্গের 
শারীরিক ও মানসিক উৎপীডনের প্রাকৃ-প্রস্ততি স্থষ্টি করা । হেমাঙ্গ ধাালা 
কয়েদী, তার জেলযন্ত্রণ। এবং দুর্দশার এই হল অন্যতম কারণ-_"জেল গোবাদের 
মামারবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, শ্রীঘর, বাঙ্গালীর পক্ষে তা! সেই হরিংবাড়ী ( হয়রাণ 
রাডী) নেড়ীমার! পেয়াদারও বাঙ্গালীর ওপর যত জবরদস্তি 1”৯১ বাঙালী 
কয্েদীর ওপর জবরদন্তির যে চিত্রের সামান্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন কেদারনাথ দত; 
পরবর্তীকালে সেই চিত্রই আরে! ব্যাপক অত্য!চারের আকার নিয়ে ভারতের 
কয়েদখানাগুলিকে নরককুণ্ড করে তুলেছে । লেখকের বিশেষ গুণ এই যে, সংক্ষিপ্ত 
একটি পারচ্ছেদে ব্রিটিশ কারায় মন্ুয়াত্বের অবমাননার যথাযখ [চন্রটি তুলে 
ধরেছেন। এইখানেই গ্রন্থটির মূল্য ও মর্যাদা । 

“আমাদের হাজত'*: “জন্মভূমি, মাসিকপন্ডরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল । শিরোনাম এবং ভূমিকা থেকে বোঝ। যায় লেখক ১৮৯০---৯১ সালের 
বাংলার একটি জেলখানার ছৰি তুলে ধরতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে 
কাৰাপ্রবেশ করলেও বর্তমান কাহিনীতে লেখক কোনো রাজনৈতিক বা! 
রাজজ্রোহ্মূলক প্রসঙ্গ আনেননি। বরং পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন_-“এমনও 
কেহ ঘেন মনে ন। কৰেন, আমি রাজনীতিক আলামী, স্বদেশের জন্য আত্মগ্রাণ 


বিগ 


বলি দিতেছি, অতএব করাবাসেই আমার আনন, মুতাতেই আমার সুখ । ৰলা 
বছিলা, আর্মি হ্বদেশ-হিতৈষী জাতীয় নহি।”১৮ 

এজন্গর্থাটির বাঁজনৈতিক গুরুত্ব নেই, তিহাসিক গুরুত্ব আছে । উনবিংশ 
শতাব্বীর শেষ দশকের হরিণবাড়ি জেলের একটি নিখৃ'ত চিত্র এখানে উপজীব্য । 
লেখক কারাবাসের সুচনা অংশ বর্ণনা করেছেন । ফলে পূর্ণাঙ্গ কারাকাহিনী 
স্ষ্টির সুযোগ এখানে নেই । অবশ্য একটি বিশিষ্ট কয়েদী নীলমণি অধিকারী 
এগারে। বছরের কারাদগুভোগের পর থে অন্ব(ভাবিক অবস্থায় পৌছেছে ভার এক 
মর্মান্তিক বনি দিয়েছেন লেখক | দণ্ডব্যবস্থ। নীলমণি অধিকারীর মনুম্ত্বের শেষ 
নির্ধাসটুকুকেও নিঃশেষ করেছে। নীলমণি হয়ে উঠেছে লৌহকঠিন, কঠোর বস্ত্র 
বিশেষ । মানবিক অনুভবের কিছুই আব তার অবশিষ্ট নেই । লেখকের সঙ্গে 
তার প্রথম পৰিচয় হরিণখাড়ির শুকনে। ঘাসের উপর হাটতে হাটতে-_ 

প্যমদূত অমনি পূর্বে ্থায় গভীর গর্জনে বলিয়া! উঠিল-_এটা শ্শুরবাড়ী 
নয়। এট] যোমালয় 1৮১৯ 

নীলমণির বড় অমাজিত স্ুল আচরণের কারণ জেলের নিমম অমানবিক 
পরিবেশ । তার ভদ্রতা এবং শালীনত! অসামাজিক এবং বিকৃত চোর ডাকাত 
খুনীর সহবাসে বিপর্যন্ত-_ 

“তাহাদিগকে লইয়াই আঁষাকে দিনরাত ঘরকন্সা,করিতে হয় । আমার স্বাদ 
পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন হইয় গিয়াছে। লোকের কষ্ট দেখিলে আমার আর 
কষ্ট বোধ হুয় না। লোকের ছুঃখ দেখিলে এখন আমার আনন্দ হয় । আমি 
জাতিতে ব্রাঙ্ষণ এই আমার পৈতা দেখুন। আমার নাম-শ্রীনীলমণি 
অধিকারী ।৮%' ০ 

নীলমণি কোনে কাল্পনিক চরিত্র নয় | হরিণধাড়ির সে একটি বিশিষ্ট সংখা! । 
যে সংখ্যায় কোনো জাতি, মন্থত্বত্ব ব|৷ মানবিক মূল্যবোধের স্থান নেই। 

গ্রন্থটিতে কারাজগতের* যেসব ছবি চিত্রিত ত। অবর্ণনীয়, মনুয্যত্ব-বজিত | 
লেখকের ক্র্টি হলো তিনি সাধারণ পুরুষ ও নারী কয়েদীর কোনো প্রসঙ্গ উদ্যাপন 
করেননি ( এর ব্যতিক্রম নীলমণি )। বিষয় নির্বাচন বস্তধর্মী। রন্দীমনের কোনো 
'একাস্ত অস্ৃভব বা কান্না অশ্পপন্থিত | বর্ণনায় সরস ব্ক্গ ও রদিকতা থাকলেও 
বিষয় নির্বাচনে, উপস্থাপনায় এবং চিজ চিতরণে ফেভাবে একটি গ্রন্থ সাহিতাধ্মী 
হয়ে ওঠে তার অর্ভীব এখানে লক্ষণীয় । তবে একথা সত্য লেখক অত্যন্ত 
-বলি্তার সঙ্গে কারাবযবস্থার বিভিন্ন দিক-_যেমন কয়ে, আহার, পুতি 
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শা] ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন । রচনাটির শেষে কয়েদীদের অবশ্য পালনীয়: 
নিম্মমাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। তালিকাঁটিতে পরাধীন ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ রাজশক্তির অমানবিক কারাবাবস্থার বিভিষ্ন তথোর উল্লেখ আছে । উচ্চপদস্থ 
জেলকর্মচারীর লঙ্গে কয়েদীর! কি জাতীয় আচরণ করৰে, শৃঙ্খল! রক্ষার জন 
তার্দের কেমনভাবে চলতে হবে, কয়েদীদের স্বাধীনতার পরিসর, খাস্াবাবস্থা 
দণ্ডবাবস্থা ইত্যাদি বিষ্য় সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণন। রয়েছে । এমন তথাবহুল বর্ণনা 
অন্য রচনায় ছুর্লভ | 


হু. বজভনঙ্গ আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত 
গ্রন্থ (১৯০৫--১৯২২ " 


স্বরথকুমার বন্থর ম্বদেশীর কারাখাস” ১১ গ্রান্থের নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ । 
স্বদেশে এক ম্বদেশীর কারাঁবাসের অভিজ্ঞতা গ্রন্থের বিষয়ংস্ত । কাঁরাজগতের 
প্রতিক্রিয়া লেখক যনে কী ধরনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিলে! তা গ্রন্থের বিষয়বস্ত নয় 
অথব৷ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দীমনের বেদনাতাড়িত পরিস্থিতি গ্রন্থের 
সাহিত্যিক প্রবণতাও নয়; বরং বলা যায় কারাজগতের অভিঘাত লেখককে 
কীভাবে কারাগারের খুটিনাটি বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করতে শিখিয়েছে সে কথা 
লেখকের আলোচা । 

লেখক নিজে একাধারে বন্দী এবং হ্বদেশী। কিন্তু স্বাতিকথায় লেখকমন কোন 
সক্রিয় ভূমিক। গ্রহণ কবেনি। যে ভূমিকা আত্মস্বতিমূলক কাহিনীতে অধিকাংশ 
স্বতিকথাকেই অন্যতম চরিত্র কবে তোলে । লেখক এখানে কোনো! বিশিষ্ট চবিভ্র 
নয়--তিনি কখনে! নিরপেক্ষ কথক, কখনে। পর্যবেক্ষক, কখনো করাগারের ইতিহাস 
লেখক। গ্রন্থটি জেলজগতের চিত্র আম্বাদনে পাঠকের দর্শন ও শ্রণেন্দিয়কে 
সদা ব্যস্ত রাখে । অর্থাৎ কারাজগত সম্পর্কে পাঠকের কৌতৃহল এখানে উৎকর্ণ। 
ছোট বড়ো অন্চ্ছেদ ও শিরোনামে বিন্যন্ত গ্রন্থটির বিভিন্ন বিষয় পাঠককে সজাগ 
করে বাখে। অনাভাবে বলা যাক এখানে হাজত; মেয়ে জেল, আহার পোশাক, 
ক্নান। হাজতের রন্ধনশীল! ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন এক একটি জীবস্ত চরিয্র । 
লেখক দক্ষতার সঙ্গে কয়েদী সমাজেরই একজন হয়ে জেলখানার তিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
এবং আচবণীয় নিয্»মকে বর্ণনার গুণে সজীব চত্রিজ করে তূলেছেন। জেলজগতের 
বিস্তৃত তা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে লিখিত হয়েছে। একাঁজে তিনি 
প্রতিবেদকের ভুমিকা গ্রহণ কবেছেন। 
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জেল প্রবেশের বর্ণনাটি অত্যন্ত নিখুত, চিত্তাকর্ষক “একজন ওয়ার্ডার 
আশসামীগণেক্ষ নাম, কে নিয়া্দী, কে হাজতী, মোট কত আমদানী অর্থাৎ, নতুন 
ভণ্তি ইত্যাদি লিখিয়া লইল', এরপর একজন কয়েদী লেখক শ্বদেশী মামলায় 
দণ্ডিত জেনে বললেন-__-“আপনি কয়েদীগণের সহানুভূতি জানিবেন'। ঠিক 
এভাবেই তিনি হাজত, মেয়েজেল, দ্বানঃ আহার ও পোষাকের ভথাসমৃদ্ধ সংবাদ 
ংবাদিকের মতো নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগে অথচ স্ুৃতীক্ষ ভাষায় পরিবেশন করেছেন । 
সামাজিক মানুষের কাছে জেলজগৎ শুধু অপরিচিতই নয়, ধারণাবিহীন । বিংশ 
শতাবীর গুরুতে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে অন্যান্য দাগী আসামীর সঙ্গে 
দেশত্রতী লেখক সংখ্যা হয়ে গিয়েছিলেন । এ বিষয়ে তাব ধর্ণনাটি শ্রর়ণ'য়-__ 
“ঘরের ভিতরের পাহারাওয়ালার চিৎকার, ঠিক চিৎকার নয়) কতকট। গানেব 
মতো ;-_ পহেল। নম্বরঃ ৪১ জমা, খবর আচ্ছা, অর্থাৎ এক নম্বব ঘবে দ্য ৪১ 
জন কয়েদী আছে, তাহাদ্দিগের খবব ভাল ।”২২ 
আরো! লক্ষণীয় বিষয় মুসলমান এবং হিচ্দু কয়েদীদের নমাজ এখং গায়ত্রীপাঠ 
জেলে নিষিদ্ধ ছিলে! । প্রতোক কম্বেদীকেই কোনে! ন। কোনে! কাজের সঙ্গে 
যুক্ত থাকতে হত। কাজ অনুযায়ী তাদের বিশেষ বিশেষ নামকরণ হতো ; 
যেমন- কয়েদী পাহাবাওয়ালা, কয়েদী পাচক, কয়েদী কুলি, কয়েদী মেখর, 
কয়েদী বাগানের মালি ইতাদি। লেখক মস্তবা করেছেন সমস্ত কাজই যখন 
কয়েদীব মাধ্যমে নিশপক্স হয় তখন “জেলখানাকে কয়োদীর মুুক বলিজেও অতুযাক্তি 
হয় না। এই তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি কারাগার কোনো মানসিক 
শোধনাগার নয়--একটি আবদ্ধ নির্যাতন জগৎ । গ্রন্থের পরিসমাঞ্চিতে লেখক ছুটি 
কৌতৃহলপ্রদ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন--(১) সাধারণ কয়েদীরা নানাভাবে অর্থ 
উপার্জন কবে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখেঃ এমনকি বিভিন্ন কয়েদীর ব্যবহাষ 
আসবাব এৰং জিনিসপত্র আশ্চর্ধজনকভাবে চুরি হয়ে যায়। এরকম একজন 
হতভাগ্য কয্মেদীর নাম উল্লেখ করেছেন লেখক--কারেদ্সি অফিষে চাকুবিবত 
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কর্তৃপক্ষ বদি এজাতীয় চৌর্ধবৃত্তির নালিশ পান তবে 
ভ্ীরা অভিযোগকারী কয়েদীকে অসাবধনতার অপরাধে বিশেষভাবে সাজা দেন। 
(২ এক আশ্চর্জজনক কদেদীর লাক্ষাৎ পেয়েছিলেন লেখক যাব হাতে ছিল 
দোঁট! তারের বালার মতো! একটি অলংকার । তারের মধ্যে কতকগুলি ছোট বিং 
পরানো । এই অস্ভুত্ত অলংকাবের বিষয় জিজ্ঞাস! করাতে লেখক জেনেছিলেন_- 
ঘিতীয়বার চুরি করে জেলে এলে হাড়ে বাল পরানো হয়। তৃতীয়বার এলে 
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বালার উপর রিং পরানো হয়। জেল আগমনের সংখ্যা অস্থসারে বিংসএর অংখ্যা 
বধিত হয় । এরকম নান! তথ্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থ কারাসাহিত্যে খুব বেপি নেই । লেখক 
সাধারণ কয়েদী, উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির কথ। আলোচনা 
না! করলেও জেল জগতের প্রাতাহিক নিয়ম এবং সামগ্রিক বীতিনীতির বর্ণনায় 
মৌল পর্যবেক্ষণ শক্তির দাবি রাখেন । 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাব “নির্বাসন কাহিনী'তে২* বর্ধমান জেলের চিত্র 
আছে। লেখক সরকারবিরোধী কার্ষে দণ্ডিত হলেও কেমন করে জেলখানার 
প্রমোদ উদ্যানে বাজসম্ান পেলেন তার কোনো কাবণ বিশ্লেষণ করেননি । 
সম্ভবত তিনি গোরা কয়েদীব সমান মধাদা পেমেছেন। জেলজগৎ তাব কাছে 
অবনর বিনোদনের ক্ষেত্র বিশেষ । জেলের মনোরম পরিবেশে একটি গান ও 
একটি কবিতা লিখেছিলেন । সম্ভবত নির্যণতনবিমুক্ত কারাগৃহটি শ্বাস্থ্যনিবাসের 
মতো! লেখককে কবিতা ও গান রচনায় প্রেরণ জুগিয়েছে । এ জাতীয় কারাচিত্র 
আমাদের প্রাপ্ত গ্রস্থগুলির মধো অত্যন্ত বিরল । 

বাংলার অগ্নিমুগের দীক্ষিত খত্বিক এবং বিপ্লবযজ্জের অভ্দ্রপ্রহরী বাবীন্দর- 
কুমার ঘোষের 'ছ্বীপান্তরের কথা'৪ কারাসাহিতোর ইতিহাসে একটি এতিহাসিক 
সংযোজন । পরাধীনতার শঙ্খলমোচনে এদেশেব শতসহন্ত্র ত্ণ স্বদেশের জন্গা 
যেভাবে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন বারীন্দ্রকুমার তাদের অন্যতম শিক্ষার্ডরু | ণাঁডালা 
জাতির নাঁতশীতোঞ্ এণর্রত্বতাব ধাদের আত্মদ।নে যোদ্ধার চবিজভ্রে রূপান্তবিত 
হয়েছে খারীন্দ্রকুমার তাদেরই একজন। বাঙালীকে মৃতাপণ যোদ্ধার ত্বভাবে 
পরিণত করার জন্য খারীন্র ও তার শহকম্মীগণের যে কতটা কচ্ছ পাধন করতে 
হয়েছে “দ্বাপাস্তরের কথা'য় তার বিস্তৃত পরিচয় আছে । লেখক অপ্যনা বন্দীর 
সঙ্গে আন্দামানে নির্বাসিত হয়ে খোয়েদাদী আমলে" কীভাবে দ্রিন যাপন 
কবেছেন তারই আত্তরিক ছবি এই “বীপাস্তরের কথা” | কয্েদীজীবনের ইতিবৃন্ত 
উপন্যাসের চেয়েও মনোরম হয়েছে লেখকের অনবদ্য কবিত্বপূর্ণ ভাষার প্রপাদগ্তণ 
ও মিতাচাবে। আন্দামানের ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক বিবরণ থেকে আরম 
করে কয়েদীঙ্ের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের ইতিহাস এমন উপভোগ্য ভাষান্ব বর্মিত 
যে গ্রন্থখানি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যের মতে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল। যায় । 

ইংরেজ কযেদখানাব আতিথা ভোগ করা ঘাদের ভাগালিশি সেইসব লাঞ্চিত 
বীব সৈনিক ঘষে কেমন করে আত্মহছননের পথে ঝাপিয়ে পড়ে কিন্ব( কেমন করে 
'আত্মতেজে বলীয়ান ছয়ে ওঠে তার কৌতৃহালোদ্দীপক বৃত্তান্ত দিয়েছেন লেখক । 


বর্তমান গ্রন্থের উদ্ষেশ্তা কেবলমাত্র সেলুলার জেলের রূপবেখা অন নয় । 
বিপ্লবী বাবীন্দ্কুমার এবং তার মহযোগীগণ কেমন কবে এক রাজনৈতিক বড়ের 
মধ্যে প্রবেশ করে 'আন্দামানে নির্বাধিত হন এবং তাব। নির্বাসন-দও কালে 
কীভাবে মেলুলার জেলকে বিপ্লবের লংমার্চে পবিণত করেন তারই আধ্েয় পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে । লেখকের দুরদিতা, ইন্জরিয্ের সর্বত্রগামিতা, 
বর্ণনার পারদধিতা! এবং রূপদক্ষত। ক্ষুত্র গ্রন্থটিকে একটি অনবস্ত কারামাহিত্যে 
রূপান্তরিত করেছে । | 

গ্রশ্থে কয়েকটি উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর পবিচয় আছে। চবিজ্রচিত্রণের 
স্থযোগ এখানে নেই । কোনে। কাহিনীতে একটি চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে 
কাহিনীব গতিবেগ ষেভাৰে চন্রিত্রটিকে পবিণতির দিকে নিয়ে যায় আবার চরিত্রটি 
যেভাবে কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ কবে বর্তমান কাহিনী সেভাবে সজ্জিত নয় ৷ কাহিনী 
এয়নের লক্ষা চবিত্রগুলি নয় । কাহিনীর কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বীপাস্তরের জগতের নান! 
কথা। ন্ৃতরাং কাহিনীর ঘন-সংবদ্ধ প্যাটার্ন তৈরি হয়নি । নান কাহিনীর 
কথামাল। একটি ধাবাবাহিক কাহিনীব পবিপৃবক হলে যে অবস্থার কৃষ্টি করে তার 
প্রতিফলন গম্থেব সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে । বারীন্দ্রকুমীব অভিজ্ঞতার চিত্রায়ণকালে 
প্রাস্িক অস্্ষঙ্গ হিসাবে উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর পরিচয় দিয়েছেন। সাধাবণ 
কর্মচারী এবং বাজবন্দীর প্রসঙ্গ যখন আসে সেখানেও কোনো বিশেষ কাহিনী- 
আ্রোতেৰ পরিপূরক পাবচ্ছেদ ভারা হয়ে ওঠেনি | তবে বারান্দের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, 
দৃষ্টিশক্তি এন" অঙ্ক” প্রতিভ। গ্রতিটি চবিত্রকেই গল্প উপন্যামেব মতে। চিত্তাকর্ষক 
এখং জ্ঞাতখা করে তুলেছে হিলসাহেঞ এমার্গনসাহেব, ব্যাবীসাহেব, জেল 
স্ুপারিণ্টেডেন্ট কাণ্থেন মারে, মুন্সী গোলাম রন্থল, খাসাহেব (খোয়েদাদ ) 
এমন কিছু জেল কর্ষচারীব পরিচয় ঘটনান্ক্রে এসেছে । হিলসাহেৰ অত্যাচারী 
ও দুর্দান্ত হলেও লেখককে অতাস্ত ভালবাসতেন । সাহেববা নেকেই ভান্তীয় 
দর্শনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন । ওয়ার্ডার উইলস্‌ শ্বগীয় পরম পিতার প্রেম 
এবং পাপীর অন্থতাপের কথা বাইবেলায় নিরিখে ব্বর্গায় মহিমার আম্তরণে 
অগ্নিযুগের স্বীপান্ত বত তরুণদের প্রায়ই বোক|তেনী। 

সেলুলার জেলে নবরূপী দৈতোর নাম ব্যারীলাহেৰ। তার সম্পর্কে 
ঝারীন্দ্রকুষার জানিয়েছেন ছাগল ফেদন থাকে দেখে তয় পায়, সেরকম 
কালাপনির কয়েদীরা ব্যারীসাহ্বেকে তয় পেত। র্যাত্ীপাহেৰ হিক 
বুরোক্্যাট নন; সেনাখাহিনীর কর্ণেলের যতো তীর স্বভাবে রক্ষতা--কঠোরতাথ 
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সঙ্গে নিয়মান্ুবক্তিতাৰ আশ্চয মিল ছিল। বারীন্ত্রের দক্ষতা হচ্ছে তিনি 
অল্প কথায় এই লাহেবটিকে ফটোগ্রাফির মতো তুলে ধরেছেন। 

বঙ্গোপসাগবের পরিত্যক্ত দ্বীপ একদিকে যেমন ব্বর জাররাওয়াল] জাতির 
বাস তেমনই সেলুলাবেব স্থসভা শোধনাগাবে মালিক এই বাবীসাহেব_ 

“্যারীপাহে মোট| মানষ। পেটটি তীহাব (1১০৫-০0 মাভোযারির 
তুঁডিকে লজ্জা দ্য, নাক বৌচ। ও রাঙ্গা চক্ষু গোল গোল, খোঁচা খোঁচ। 
গৌোঁফে কতকটা বক্তলোলুপ বাঘেব ভাব আছে ।”২৫ সাহেব তাব কঠোরতার 
পরিচয় দিযেছিলেশ এইভাঁত 

“তামাব ষদি অবাধা হও তাহলে ভগবান তোমাদের পহায হউন, হা ম 
তো হবে৷ না সেটা এক বকম স্থির, আব এই পোর্টরেধাবেব তিন মাইলেব 
মধো ভগবান আসেন না সেট। মনে বেখো। 1৮২৬ 

বাবীন্র্রের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্তীক্ষ, তিনি পুর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখলে বিংশ 
শতাব্দীব প্রথম দশকেই প্রথম শ্রেণীব শুঁপন্তাসিকেব নাম ভর্জন করতেন ' 
তিনি যেভাবে জেল কর্মচাবী চবিত্রগ্রলিকে লক্ষ কবে'ছলেন সঞ্চিত স্বৃ'ত হুবহু 
তাকেই অঙ্কিত করেছে । কাপ্চান মাব্ে চেহারা সম্পর্কে তাপ প্রতিবেদন 

“মানুষটি গৌপ দাডা কামান, বেটে, নীলচক্ষু+ মনে হইল বড চতুপ|৮২ 

মারে ছিলেন ধ্যাবাসাহেবেব বিপিবীত । “গুটিকষেক প্াট্রিযটেব চঙ্গে 
তনি স্বজনহান জীবনে বন্ধুত্বের উষ্ণতা শন্কুভ কবতেন। 

ব্যারীমাহেবেব দ্বিত"য উদাহবণ এব পাঠান পেটি অফিসাব, খোযেদাদ খঁ। | 
পাঠান স্বভাবের অমানবিকত। এবং কদর্য লগ্রতা। বাবীন্দ্রবে আহত কক্ছে | লেখক 
তার হ্ছভাবসিদ্ধ দক্ষতাঘ খোযেদাদেব ধর্ণনাটিও চিত্রশিল্পীব মতে! তুলে ধবেছেন-_ 

“চেহার|টি বড হৃদ্ণরাগজনক, বেটে, লোমশ, ঘাড়ে-গর্দানে, কালো চাপ 
দঁভী, বড বড বাক। দত, ভ্র জোডা। উচ্চ পাশা, মেজাজ তিবিখখি, হাতে 
লগ্তড ”২৮ খোয়েদাদ সম্পর্কে লেখকেব সন্তবা--*বাবী তবু তা পদে আছে, 
সে মুষ্টিযোগের উপর আবাব খোয়োলদী বস্রযোগণ অধশ্য এই নিষ্ঠুরতা ও 
নির্মমতার পিছনে একটি গ্রহুণীয় যুক্তি আছে । লেখক নিজেই স্বীকাব করেছেন 
যে আন্দামানে ভাবতবর্ষের দুর্দান্ত খুনী লম্পটদদের রাখা হয়। সুতরাং 
বর্তমান কারাপদ্ধতি চালু রাখতে হলে ব্যারীপাহেবের মতো কঠোর ও সুদক্ষ 
প্রশাসকের অবশ্যই প্রয়োজন । এখানেও আবার লাদা কালে চামভাব ইতর 
বিশেষ ছিল। পাঠান খোয়েদাদ ব্যাবীসাহেবকে যমের মতে! ভয় করতো, 
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এমনকি মনে মনে “বিসমিজ্লা" নাম জপ করতো৷। ব্যারীসাহেবের বজ্রকঠিন 
ব্কিত্বের কাছে খোয়েদাদ হীনমন্য আত্বপরবশ, যে কয়েদীদের প্রাপ্ত দুধ 
আমতা আমত। করে কনভালসেণ্ট কয়েদীদের অনুরোধে পান করে ফেলে । 
দুধটুকু যে ঘুষ তা জেনেও_-উষ্রভোজী কাবুলী ছূর্বাপার ক্রোধ শাস্তির ষেন 
শেষ হয় ন!  আ্পারিপ্টেডেনদেরজে ওয়ার্ডারদের প্রশাসনিক ক্ষমতার রকমফের 
ছিল। অধস্তন কর্মচারী মন্দা গোলাম রম্ল কীটের মতো! মেরুদণ্ডহীন ও 
কু্রী--“এই ভ চিডিয়াখানায় সে শব একটি অপূর্ব চীজ। কালো, রোগা, 
কদ।ক'ব, দীর্ঘদন্ত ও সাহেবের শ্রীচরণের আজ্ঞাবহ ছু'চে। বিশেষ । সেই তখন 
ওয়ার্ডার হইয়া জেল মুন্সীর কাজ করিতেছে । পারতপক্ষে ম্নানরূপ কুকার্যটা 
সে কবিত না, তাই গন্ধের জালায় তাহার কাছে দীডান ছু্ধর হইত ।”২৯ 

কস্তলেব কীভৎসতা। এবং হিংম্্রত! কয়েদীদের যনে তীব্র প্রতিক্রিয়! স্ষ্টি 
করেছিল । তাদের আশা রস্তল বরখাস্ত হলে শেষ দেখা তার! দেখে নেবে। 
কিদ্ধ বারীনেব মন্তখা--“ব্যাবীসাহেবের প্রিক়তমা চেডীদিগের অন্যতম বস্থল 
বড ধূর্ত, তাই সে জেল হইতে বাহির হয় নাই। জেলেই ওয়ার্ডার হইতে 
ক্রমশঃ পেটি অফিসার, টিগীল ও পরে পর্তমানে জমাদার হইয়া নিহিবাদে 
মোভল-_যান্ত্! নির্বাহ করিতেছে ।,,৩০ 

জেলুলার জেলে ব্যাবীসাহেব, খোয়েদাদ, গোলাম বস্থলের চরিত্র শীসন 
প্রণালী এবং বর্বরতা সম্পর্কে বারীন্দ্রের তীক্ষ বিজ্রপ, ব্যঙ্গ ও বসিকতা৷ বর্ণনায় 
স্দক্ষ শিল্পীর মত রং ও রেখার সামঞ্জসা খুব আল্পই আছে। সেলুলার জেলের 
পাচ নম্বর থোয়েদাদী আমল আসলে এক দেশপ্রেমিক কয়েদীর চোখে জেল 
প্রশাসনের নির্মম চিত্র তুলে ধর। | '5ত্িতরপ্রন ও স্থুলতা এই ছুটি দোষ লেখককে 
স্পর্শ করেনি । ক্াশ্যঘ লাগে দাগী আসামীদের সঙ্গে থেকেও কেমন করে 
বাবীন্দ্রকুমার শিল্পীর প্রসন্নতা বজায় বাখলেন। 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে দেশপ্রেমিক রাজধন্দীদের গুণগত পার্থক্য ছিল। 
এই পার্থকাটুকু খোয়েদাদী সম্প্রদায়ের গোচরে ছিলে! । আ্যানাকিস্ট'দের তারা 
মনে মনে তয় করতেন। আনাকিস্টরাও একইভাবে উচ্চপদস্থ জেল অফিসার 
সম্পর্কে ব্তিব্স্ত ও তটস্থ ছিলেন। ছু" পক্ষের একই ধরনের ভয় ও উৎকষ্ঠার 
ভাব গোপন করার জন্য বাহিরের বেপরোয়া ভাবের মধো অন্তরের সন্রম উকি 
মারতো জেল অফিসারদের আচরণে । একদিকে প্রশামনিক শৃঙ্খলার উচ্চত্বর 
আর্তনাদ) 'অনাদিকে-লম্বা চওড়া বত করিতে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ 


তথ 


সম্ভোগ করিতাম' । 

জেলখানার একটি বিশিষ্ট রাঁজধন্দী চরিজ্র এলাহাধাদ থেকে প্রকাশিত 
শ্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল। তাব দেশাত্মবোধ। আ'ত্মমর্যাদা 
প্রতিবাদ ও প্রাতিবোধ এক্তি অতুলনীয় । দ্বীপান্থরিত হবার পবেই তিনি ঘানি 
ঘুবানোর বে-আইনী নিয়মকাহ্থনের প্রতিবাদ স্থরু কবেন। জেলারকে জানান 
সকাল দশটা থেকে বাবটা পর্যন্ত যখন আহাব ও বিশ্রামের জন্য সময় নিকিষ্ট 
করা--তখন এ সময় তিনি ঘানি ঘোরাঁধেন না। তিনিই প্রথম 'আান্দামানের 
বর্বরতার মধো গান্ধীজীব অহিংস প্রতিবোধ এবং অবিরাম অসহযোগ পস্বরকে 
কার্ষকর করেছিলেন। পশ্থর মতে' ঘানি ঘুরানো প্রথা চিরকালীন অভ্যাসকে 
তিনি অপঘাত দিলেন। ক্রমাগত তাব সঙ্ষে কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ বাধে । 
নন্দগোপাল জেলখানার প্রতিটি ওর্বর প্রথার বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিবোধ 
আন্দোলনের ভাক দেন। নন্দগোপালেব আত্মবিশ্বাসঃ ণকনিষ্ঠতা এখং 
আত্মনির্যাতনেব অনবদ্য চিত্রটি লেখকেব লিপিকুশলতায় জীবন্থ ও মর্মান্তিক 
হয়ে উঠেছে । 

গ্রন্থটির একটি বিশেষ গুণ রহসাকাহিনীব মতে। এখাদন এককে যেমন 
কাহিনীর চিত্রা আত্মকথাকে গতিশীল করেছে, তেমনি আন্দামান দ্বীপের 
ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক ধিখবণ এবং সেলুলার জেলেব বিচিত্র কয়েদা 
সমাজেব পৌনংপুনিক চিত্র সমগ্র কাহিনীকে মহাকাবোর গভীবতায় ভাবসমৃদ্ধ 
করেছে । গ্রস্থেব “নবম পরিচ্ছোদ্টি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । এখানে কয়েদীর 
অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত ও যুক্তিসম্মত বিঙ্লেষণে বারীন্ছের সমাজ ও 
জীবন সচেতনত। লক্ষণীয় । সমাজের পদস্বপিত অপরাধী সম্পর্কে বাবীন্দের 
মমতা ও লহমগিত। উল্লেখযোগা | তার বিশ্লেষণের পারমর্মটি নিয্নরূপ £__ 

আকম্মিক পদশ্থলিত ( 08349] 00701791 ) অপরাধী পেশাদার অপরাধীর 
(62510951 01017721 ) সংস্পর্শে নির্দোষ অপবাধীদেব কলুষিত কবে। 
কারাজীবনের ধন্ধন ও শালন অনেক ক্ষেত্রে ঈন্দিয়লিগ্গার অভাকে উগ্র কবে 
তোলে । সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের কাজের একঘেয়েমি ও বর্বরতা 
কয়েদী সমাজের মন্ক্যাত্বকে পশ্তুত্থে পরিণত করে। ক্রমাগত ভয় ও দপগ্ততাভনা 
পরোক্ষভাবে অধঃপতনের কারণ । স্ত্রী-পুত্র সহবাসবজিত বাধ্যতামূলক 
কৌমারব্রত বাসনার অচরিতার্থতাকে সক্রিয় করে তোলে । জেলে চরিত্র 
গঠন, নৈতিকতা এবং ধর্মন্তানের কোনো অনুশীলন নেই। সীমাহীন সাজা 
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এবং দণ্ডভোগেব জন্য বন্দীমনে নৈরাশা, বিফলত। এবং ছুরারোগয হতাশার 
সষ্টি হয়। উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর নির্মম ও হ্বদযহীন আচবণ, পঞ্ত-প্রক্কতি 
কষেদী জীবনকে ছুর্বহ করে তোলে । এর উপর আছে পোর্টব্েযারের দূষিত 
আবহাওয।, বোগাক্রমণ এব* যৌন ব্যাধধিব অভিশাপ । 

লেখকেব বর্ণনা থেকে জানা যা সাধাবণ কয্োদীছেব জেলসংস্কাতিব ও 
খেলাধুলোব কোনে নিষষকান্ন ছিল না । কর্তৃপক্ষ নিহিবাদে একেব পব এক 
শাবাবিক শ্রমেব ফতোয়া জাবি কবতেন। বন্দীজগতে কোনো নির্শল আমোদ 
প্রমোদেব খাবস্থা ছিল না । তবে বাজনৈতিক কযেধীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি 
থাকলেও তাব৷ অনুমতি সাপেক্ষে গ্রন্থপাঠেব স্বযোগ পেতেন । 

“ছাপাস্তরেব কথা্য উচ্চপদস্থকর্মচাবী, সাধারণ জেলকর্মচারী, বাজবন্দী, 
সাধ বণ কষেদী, দণ্ডব্যবস্থাব বিভিন্ন দিক এবং কযেদী সমাজে প্রাতাহিক জীবন- 
যাপন প্রণালীব বিস্তৃত খখব উপন্যাস পাঠেব মতোই আকর্ষণীফ । কথাসাহিত্যে 
লেখকেব দক্গতাব কথা পূর্বেই বল। হযেছে | 

আঁলোচা গ্রন্থে শীত ও বর্ষা বসন্তেব আকাজ্ষাকে মানবী মলাবোধে 
প্রতিষ্ঠিত কবেছে। নির্বাসিতেব তপ্ত খাসপ্রশ্বাস সুখী সামাজিক মানুষকে পৌছে 
দেখে মন্থুস্স্থ্ট এমন এক নবককুণ্ডে যে নরককুণ্ডের গল্প আমাদের কাছে অবেকটা 
সহন্ত্র তাঁববা রজনীব মতো মনে হলেও তাসলে তা৷ একটি ত্রকদ্ধ কাহিনী, 
যেখানে তগ্নিযুগেব দেশপ্রেমিক কযেদীব ক্রমাগত পরিশুদ্ধ হযেছেন ছেশাত্ববোধের 
ঘৃটপংবল্লে রি 

“শুধু একটানা বসন্তে জীবনে মন্ন্যত্বেব মেরুদণ্ড নিতান্ত অপুষ্ট থাকিযা যায, 
শির ক্ষুরণে মানকে দেবতা কবে ষে ধজ্জাগ্রি তাহা ষে পবম সত্য 1” * 

বাবীন্দ্রকুমাব প্রণীত অপর একটি গ্রন্থ “বারীন্দ্রে আত্মকাহিনী”৩ক। গ্রস্থটিতে 
বিপ্লবীজীবণের কথা বিস্তাবিত, তুলনায় কারাজগৎ অবহেলিত। এখানে জেলজগৎ 
উপন্তাঁসেব বিস্তাব নিষে সুপ্রতিষ্ঠিত নয বব" কাবাস্তবালের বিপ্লবী ক্রিযাকলাপের 
বর্ণনা উদ্দীপন। বেশি । অবশ্য শ্বভাবদক্ষ বাকৃবিম্থাস ও চবিত্রচিত্রণ এখানেও 
একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্যাটার্ণ সষ্টি করেছে । তেরো! সংখ্যক পবিচ্ছেদের নাম 
ধজেলত্খের বকমাবি। ক্খপাঠ্য এই ত্ধ্যায়টি ষেন আধুনিক বম্যরচনার পূর্বস্থবী । 
প্রহসন, বাঙ্গ এবং নান। গল্লাংশেব যোগফল এই অধ্যাঘটি। বিপ্রণী কানাইলাল 
এবং লত্যেনেব চবিত্রছুটি তিনি নিলিখতাবে তুলে ধরেছেন রাজবন্দী নন্দগোপালের 
মতো! চিজায়ণে । তবে একথ। মত্য, “্বীপাস্তরের কথায় যে হীরকসামান্ত 
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শব্দছাতি গ্রস্থেব সর্বত্র ছভিয়ে আছে সেই লাবণা বর্তমান গ্রস্থে অনুপস্থিত । 
জীবনবস ও সাহিত্য আম্বাদনের অজ্জেয় বহুম্ বর্তমান গ্রন্থে "্বীপান্তরের কথা"ব 
মতো লক্ষণীয় নয । তণে আতুদর্শনেব পান। জিজ্ঞাসা এখানে দর্শনশান্ত্রের মতোই 
আকর্ষণীয় । 

| শ্রঅরৰিন্দ ঘে'ষের “কারাকাহিনী” ৩৩ খাবীন্দ্রকুমাব ঘোষের মতে। উপস্থাপনা, 
কলানৈপুণ্যে এখং ভাষার প্রসাদগ্ডণে স্থুসম্পন্ন নয় । গ্রন্থটির দার্শনিক ও 
এতিহাসিক গুকত্ব আছে। শ্রাঅরবিন্দ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা, তান 
কারামুক্তিব পর চন্দননগরে ফরাসী সরকাবের কাছে আশ্রয় লাভের পর দিব্জগতে 
প্রবেশ কবেন। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থা থেকে এ ধবনের প্রস্থান তদানীন্তন রাজনৈতিক 
মহলে মিশ্র প্রতিক্রিষা! স্থষ্টি করেছিলে। । শ্রীঅরবিন্দেব সিদ্ধান্তেব পক্ষে ও বিপক্ষে 
জনমনের গুপঞ্রন তাজও আলোচ্য । কিন্তু “কারাকাহিনী ১৩১৬ সালেব 
'স্থপ্রভাত -এ ধারাখাহিক প্রকাশিত হয়েছিল । এই প্রকাশনার আগে ১৯০৮ 
পালের ১লা মে'ব গভীর খাতে তিনি গ্রেপ্তাব হয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের পর 
কাবাণাবেব মধ্যেই যে ঈশান্টিশীলন তীব্রতব হয়ে ওঠে তার বিস্তৃত বিবরণ গ্রাস্থে 
লিপিবদ্ধ। গ্রস্থটি এক ব্বদেশপ্রোমকেব দার্শনিক উত্তবণের কাহিনী । লেখক 
জাশিয়েছেন _কাবাগৃহবাসে আন্তবিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই 
প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য নয় কষেকটি বাহক ঘটনামাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি।” কিন্ত 
গরশ্থেব মূল কাঠামোব সঙ্গে উপবোক্ত উক্তিব সাদৃশ্য নেই। প্রথমত “কাবাকাহিশী, 
প্রবন্ধ নয়, এমনাক খাক্তিগত নিবন্ধ রচনাব চেষ্টাও এখানে অনুপস্থিত । নিবাচনে 
যেসংবদ্ধ ও আণন্পিপ্ত প্রসঙ্গ প্রয়োজন “কাবাকাহিনী"র বিষয় নির্বাচন তাব 
পবিপন্থ। । উপগ্ঠাসের মতো। এখানে ঘটনা, আখ্যান এবং চবিত্র কেন্দ্রীভূত । 
আবার ণাহ্িক ঘটনা ধ্ণনাব সঙ্গে লঙ্গে তিনি ক্রমাগত আন্তরিক জীবনের মধ্যে 
প্রবেশ করেছেন । স্বতবাং বচনার শুরুতে যে উদ্দেশ্যে তিনি অঙ্গীকাববদ্ধ 
খচণাব এমবিকাশে সেই উদ্দেশ্য থেকে প্রস্থান লক্ষণীয্ন | কাহিনীর শুরুতেই 
লেখক জানিয়েছেন__ 

“অনেকদিন হ্ৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল কষ্ট কারয়াছিল।ম , 
উৎকট লাশ পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা৷ পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভৃভাবে 
লাভ কাঁব। - শেষে স্বয়ং গুরুরূপে সথারূণে নেই ক্ষুত্তর সাধনকুটারে অবস্থান 
কাঁধলেশ। নেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার |” 

লেখকের জীবনযাত্রার গন্তব্যস্থল যেখানে “জগদ্ধাতা পুরুষোত্মকষে' বন্ধুভাবে 
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লাভ কর! এবং যার যথার্থ সাধনকুটার ইংরেজ কারাগাব সেখানে 'কারাকাহিনী” 
আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস হবে না তা হতে পারে না। প্রস্থে একটি ব্যবহার 
বাটি, ত্বানের বালতি, কম্বল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য খস্তগুলি লেখকের সরল বর্ণনায় 
জীবস্ত হয়ে উঠে, যদিও কয়েদী চরিত্রগুলি লেখকেব মনে কোনো বড় প্রভাব 
কেলেনি। কাবানির্জনতা তাকে এক অজ্ঞেয় দার্শনিকবোধে আত্মস্থ করেছে । 
সেই আত্মস্থৃহদয় নিয়ে তিনি জেলার যোগেন্দ্রবাবুঃ বাঙালী ডাক্তাব বৈদ্যনাথবাবু, 
অনাতম চিকিৎসক ভেলী ও এমার্সন, কৌন্লী নর্টন সাহেব এদের প্রসঙ্গ 
এনেছেন অনেকটা াত্বজীবনীর ধাবাবাহিকতাকে পরিণতি দেবার জনা । 
পরিণতি নিরপেক্ষ স্বত্ত্ব কোনো চবিত্র বৈশিষ্ট্য এখানে নেই । 

“নিবাসিতের শাক্বকথার১৪ লেখক উপেন্দ্রনাথ খন্দোপাধায় উত্তমপুরুষে 
কথা বলেন। উত্তমপুরুষে কথা বলার একটি বিশেষ কাবণ লেখক নিজেব কথা, 
স্থখ-ঃখ-ব্দনাব কথা» জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নানা ত'ভিজ্ঞতার কথা বলার 
চেষ্টা কবেন। মন যখন একা কথ! বলতে শুরু করে ভ্বশাই তা মনের কথা, আপন 
কথা । অন্তরের কথার সঙ্গে সংব্দনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনি্ই। বাক্তিস্তয়েব 
সংবেদন যখন অধঃক্ষিপ্ধ হতে হতে চেতনা জগতে একটি গাঢ় মানসিক 
'অশবহাওয়'র সৃষ্টি করে তখন সেই যানদসিক আবহাওয়া সাহিতাক অন্ুরণনই 
আত্মকথা । আত্মকথা যেহেতু আস্মাব কথা তাই তাতে কল্পনা ও অনুভবের 
স্ব্ণবেণু লাগে । বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ন্বর্ণরেণুর পাত বং বিশিষ্ট হয়ে পাঠকের 
কাছে ফিরে আসে । 


অন্যদিকে স্বৃতিকথায় সত্যবদ্ধ অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতা অশস্বগ্রকাশের পথ 
খোজে । স্বতিকথাব পিছনে ইতিহাসের সত্য এবং সত্যান্ষভব সংলগ্ন হয়। 
স্ৃতিব জগতে গ্রহণ ও বর্জন ঘটলেও ান্তবতাব মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে না । 

উপেন্দ্রন।থের “নির্বাসতের আত্মকখা, কতখানি আ'স্বকথা বা স্থৃতিকথা ত। 
বাখ্যার দাবি বাখে। আত্মজগতের সামগ্রিক ইতিবৃত্ত যে ইতিহাস রচনা কবে 
সেখাপে আগ্মিযুগের নানা সহুকম্মীব ম্গে লেখক বা! উপেন্্রনাথেব আত্যান্তিক সম্পর্ক 
''তান্ত প্রয়োজনীয় । বর্তমান আত্মকথাস্ক উপেন্ত্রনাথের শোক-ছুঃখ ও অন্থতবের 
স্থান অতাস্ত গৌণ। বর" লেখক-নিরপেক্ষ কাবাসংসারের কথা স্থান পেয়েছে 
বেশি । সেক্ষেত্রে বিষয় নির্দেশক শিরোনাম হতে পারে নিরাসিতেব কথা ঝ। 
স্থৃতিকথ! 7; আত্মকথা নয় । 

লর্ড কার্জনের ভাবতশাসনের শেষে বাংলায় বিশ্লববাদের যে উত্তেজনার স্রোত 
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বহমান ছিল তা ঘৃণিঝড়ের মতে! বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রের স্থাট্টি করে। সেই সময় 
মানিকতলার বাগানে বোমা তৈবিকে কেন্্র করে দেশের ঘে কদ্ধেকটি তরুণ 
সাত্রাজাবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিচারে দ্বীপান্তবিত হয়েছিলেন বর্তমান গ্রস্থকার 
তাদের একজন | সেদিনের ইতিহাস বাংলার এক স্মরণীয় তধ্যায়। সেই 
অতীত দিনের ইতিহাসটুকু দেশে ফিরে গ্রন্থকার “নির্বাসিতের আত্মকথা ক্র বাক্ত 
করেছেন। কারাসাহিতোব ইতিহাসে, বাঙালীর জাতীয় জীবনের অথবা াঙালীব 
স্বরাজলাভের ইতিহাসে “নিবাদিতের আত্বকথা' অনেকখানি জায়গা জুড়ে 
থাকবে। 

গ্রস্থটি যেহেতু বাজনৈতিক এবং বাক্তিগত ভভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি এজনা 
প্রতিটি চবিত্রই এখানে এতিহাসিক | যেমন সত্যেন, কানাইলাল, উল্লীসকব, 
খারীন্্রকুমার প্রমুখ । লেখক ইতিহাসকে কল্পনার মায়াতুলিতে কল্প-উপন্যাস ৭! 
নাটক করে তোলেননি । রচনা যেমন সরল ও সাবলীল, বর্ণনার ভঙ্গীও তেমনই 
মর্মম্পশী | উপন্াসের হালি কান্নার মধো কোথাও ষেন সতা কল্পনার মায়াজালে 
ছলনাময়ী হয়ে ওঠে । আমাদের জ্ঞানজগৎ নানাভাখে জানিয়ে দেয় উপন্যাস 
সতা নয়, কাল্পনিক । এনির্বাসিতেন তাত্বকথা'য় শত্যেব ছলন]। নেই, এ বিষয় 
আমতা ইন্দিবাদেবী চৌধুরাণীর কথাগুলি প্রণিধান যোগা__ 

«এর মধো এতরকমের এত া্বি। এত গল্প, এত তথা, এত বর্ণনা নদীর মতে" 
বহমান, যে তার শ্রোতে দ্বঃখের জঞ্জাল কোথায় ভেসে যায় ।” তথবা “ধর্ণনাগুলি 
একি প্রশান্ত ্মিতহাস্তে ম্ডত, গল্প কোথায় ধ্রাডিয়ে হাফ ছাডে না বা ভার 
বোধ হয় না| হাস্ক! পায়ে সমতালে গন্তবা পথে ছুটে চলে 1 2? 

ইন্দিরাদেখী পুস্তক সমালোচনার শেষে “নির্বামিতের আত্মকথা'কে “মেঘদূতের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন এখং নস্তবা করেছেন- “তধীনতা। কাতর চিত্তে স্বাপীনতা- 
অলঙ্কার স্থুসম্বাদ খহন করে এনেছে' । অবশ্য এ মন্তৰো ভাবোচ্ছু।সের অতিবেক 
আছে। “নির্বাপিতের আত্মকথা কোনে 'ভলক!পুরীর খবব খহন কবে না ববং 
পাঠকেব চিত্ত কষ্টে ও খিন্ময়ে পাষাণ হয়ে ওঠে । শ্বাধীনতার স্থসংবাদ গ্রহণে 
অতিবিভ্ কোনো আগ্রহ থাকে না । 

আপিপুর সে্টাল লকুআপে যে এঁতিহাসিক বিপ্লবী চরিত্রগুলির পরিচয় 
পাওয়। যয তারা সকলেই একই বিপ্রবাদর্শে কারারুদ্ধ হলেও পারস্পরিক সম্পর্কের 
এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্য উপেন্দ্রনাথের কৌশলে বিভিন্ন স্থানে ছুঁয়ে 
গ্েছেন। যেমন যুগান্তর দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও “নবশক্তি'র সম্প।দককে "শ্রীমান 
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দেবব্রত' বলে উল্লেখ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে । ন্যাঁশন্তাল কলেজের পলাতক ছাত্র 
শচীন্দ্নাথ সেন সম্পর্কে তিনি একটু নরম মনোভাব পোষণ করেছেন । শ্ীরামপুরের 
নবেন্্র গোম্বামী যে পুলিশের সহচর ত। তার অদ্ভুত কার্যকলাপ থেকে লেখক বুঝতে 
পেবেছিলেন | সন্ধ্যার সময় জেল চত্বরে যে গানেব আড্ডা বসতে। সেখানে-_- 
“অববিন্দবাবু দেবব্রত ও বাবান্ত্র ভিন্ন আব সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত", 

গ্রেপ্তাবেব পর বাবান্দছরের মনে ন্বপ্ণভঙ্গের আঘাত ততান্থ বেশি । ভ্ববিন্দ 
ঘেষ আপন মনে সাধন ভজনে ডুবে থাকতেন । ব্যতিক্রম ছিলেন কানাইলাল ও 
সত্যেন্্র । তীরা বাজসাক্ষী নবেন গৌসাইকে জেলেব মধ্যে হত্যা করেন । এতে 
কানাইলালেব ফাসি হয়। উপেন্দ্রনাথ নিজেব অবস্থান সম্পর্কে নীবব ছিলেন। 
জেলেব মধোও বিপ্লবী ক্রিয়।কলাপেব ঝুঁকি সকলে এক সঙ্গে ভাগ কবে নেননি । 
এক শরণীব ধিপ্রবীর ধর্মচর্গাব সমান্তবানে অন্যশ্রেণীর ( যেমন কানাইলাল, সত্যেন্দ্র ) 
বন্দীদেব তিপ্রব প্রচেষ্টা ছিল সক্রিয । 

ফাসিব কযেকদিন আগে কানাইলালেব দীপ্তি ও লিপ্ধতা উপেন্্রনাথেব মনে 
চিবশ্মবণীয হয়ে বয়েছে__ 

"কানাই-এর মতে। অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আব বড একটি নাই। সে মুখে 
চিন্তীব বেখ। নাই, বিষাদের ছায়। নাই, চাঞ্চল্যের লেশমান্তর নাই--প্রফুল্প কমলের 
মতে তাহা যেন আপনাব আনন্দে আপনি ফুটিস্তা বহিয়াছে 1৮:১৬ 

তার কাছে জেল, প্রহরী ও ফাপসিকাঠ সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্ন | ফাসিব সময় 
নিভীক প্রশান্ত হান্তময্্ মুখই। দেখে এক ইউবোগীয় প্রহরী খাবীন্ত্রকে জিজ্ঞাসা 
কবেছিল--“তোমাদের হাতে এবকম ছেলে আরু কতগুলি আছে? 

বাবীন্দ্রেব মতো উপেন্দ্রনাথও ব্যারীসাহেব এবং খোষেদাদ খাঁর চবিত্র 
সম্পর্কে মন্তবা করেছেন । তবে খারীন্র্রের বর্ণনা ঘতথানি চাক্ষুষ ও প্রতাক্ষ, 
উপেন্্রনাথেব তা! নেই । ব্যাবীসাহেব সম্পর্কে তিনি শুধু স্ুলকাষয ও খর্বাকৃতি 
বলে বর্ণনা শেষ কবেছেন। তাতে জীবন্ত দেহাবয়ব ফুটে ওঠে না। তবে 
উপ্ন্দ্রন।থেব সাহিতি"ক বসজ্ঞান ব্যারী সম্পর্কে উল্লেখঘোগ্য-_ 

*বুলডগের মতো মুখখানি দেখিলে মনে হয় ষে, কয়েদী তাভাইতে ধাহাদের 
জন্ম, ইনি তাহাদের অন্যতম | তগবান নিজনে বসিয়। ইহাকে কালাপানিব জেলে , 
কর্তৃত্ব কবিবাব জন/ই গভিয়াছিলেন । তাহাকে দেখিলে [01)016 1072১ 
0915:7-এর লেগ্রিকে মনে পড়ে |৮5৭ 

পেটি অফিসার খোয়েদাদ সম্পর্কে দ্বীপাস্তরেব কথা"য় আক্রমণের উগ্র গন্ধ 
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নেই, বাঙ্গ-কৌতুকের সঙ্গে পরিবেশিত | অবয়ব বর্ণনা তিনি সব কিছু চাক্ষ্ষ 
করাতে চান। আব উপেন্দ্রনাথেব লক্ষ্য বন্দীর কাবা-পরিস্থিতিব সঙ্গে 
খোষেদাদের সম্পর্কটুকু দোখযে দেওয়। | উপেন্্রনীথেব ব্যাবীসাহেব, খোষেদাদ 
এবং আব এক জেল স্তপাঁবিনটেনডেণ্ট যেভাবে কষেদীদেব উপর নিতা নতুন 
অত্যাচারের স্বপাবিশ কবতেন তার সংবাদটুকু দিষেছেন । চবিত্রচিত্রণে তিনি 
অমনোষোগী | পবিশ্রম্ব তালিকা! এত নিদাকণ যন্ত্রণাদায়ক যে হেমচন্দ্রেব মতো 
আত্মপ্রতাঘ সম্পন্ন ধিপ্লবীও শেষ পযন্ত খাবীবিক কগ্টেব কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছেন । 

আন্দাম'নেব পন্দীজীবনে যে বিচিত্র সাধাবণ বযেদীজগৎ মুক্ত ছিল 
উপেন্দ্রনাথ সেখানে প্রণ্শে করেননি, তীব আলোচনাব কেন্দ্রবিন্দু সহকর্মী ধিপ্লবা 
বন্ধুর শাবীখিক ও যানমিক অবস্থা এবং জেলবর্তৃপক্ষেব িষ্টুব অতাচাবেক 
বর্ণনা সীমাকদ্ধ | কিন্তু প্ণনাকাঠিনাকে লঘু কবাব জনা মাঝে মাঝে সবস 
মন্ধবা ও কাহিনীব "্গবতাব্ণী করেছেন। এ জাতী কৌতুক কাহিনী গুলি 
তশাসলে এক ধরনের ব্র্যাক কামডি । নিহিত কৌতুকেব মধো ট্রীজিক বেদনা স্থ্ট 
লেখকের উদ্দেশ্য | এক কষেদ ঝাড়দাবেব মন্তিক্ক বিকৃতি ঘটেছে কালাপানির 
কয়েদখানায । কোধশক্তি লুপ্ত এই অন্্স্থ মানুষটি € খকেব দৃষ্টি এড়াননি-_ 
“তোমর1 ক ভাই ?, সে উত্তব করিল “সাত | তাহাদের নাম করিতে বলা 
সে আঙুলের গাঁট গনিষা পাঁচজনেব নাম কবিল | বাকি ঘইজনেব নাম করিতে 
খলায় উত্তন দিল “ভুলে গেছি ।, 

তমানন্কি জেল পবিবেশ, কর্তৃপক্ষের নিষ্টরত।, কয়েদীব খোবাক চুবি, 
কর্মচারীর ঘুষ গ্রহণ, 'আন্দামানেব প্রতিটি কযেদ-ব শবাবিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের 
চুডান্ত বিপষয কৃষ্টি কবে। এই বিপর্যেব [চত্র উপেন্ত্রণাথ অত্যন্ত দক্ষতা ও 
সমবেদনার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তীাব স্রস বাচনভঙ্গি হঠাৎ ঘন বেদপায 
ক্লাসিক বাণ্চি পায়। আবাব তিনি সহজ প্রসঙ্গে চলে আসেন । ছু'খ, বেদন। 
এব* আনন্দের কাহিনীগুলোকে পরিব্রীজকেব মতো স»* গ্রহ করেন। 

ইম্দুভৃষণ ণই সংগ্রহের একজন । শাকীরিক কঠোর পরিশ্রমে অক্লান্ত 
ইন্দধষণ জেলখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অপমানে অসহিষণণ হয়ে--একদিন বাত্রে সে নিজের 
জাম ছিডিয়া দি পাকাইয়! পিছনেব ঘুলঘুলিতে লাগাইযা ফাসি খাইল।, 

অত্যাচাবের আর একটি বলি উল্লাসকব দত্ত । উপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ উত্থাপনে 
বিষাদতাড়িত । বিষয়কে তিনি ট্রাজিক কাঠিন্যে পৌছে দিয়েছেন পাঠকের 
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কাছে। এই বেদনাবোধ পরবর্তাকালে অতিবিক্ত সাহিত্যিক শ্রীলাত করেছে 
অতীন্দনাথ বস্থুর বি-কেলাসে।' প্রচণ্ড রোদে ইট তৈরির কাজে পরিশ্রাস্ত 
উল্লাসকবকে মেভিকাঁল অফিসারের পরামর্শ উপেক্ষা! করে কাজে বহাল বাখতে 
চাইলে উল্লাসকর তা৷ অস্বীকার করেন । এব পরিণাম সাতদিন ঈীডা-হাতকভি 
এবং ১*৬ ডিগ্রি জবে চেতনালোপ। উপেন্দ্রনাথ আন্তরিক মমতার সঙ্গে 
উল্লাসকর সম্পর্কে বলেছেন-_- “আসন্ন বিপদের মধোও ষিনি চিরদিন নিধিকার, 
তীব্র যন্ত্রণায় ধাহাব মুখ হইতে কখনও হাসির বেখ। মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদ 
বোগগ্রত্ত |”; ৮৮ 

জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচাবের অন্যতম কারণ কয়োদীদের অন্যবিবোধ । যে 
ন্তথিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন পাঞ্জাব থেকে আগত স্বদেশী বন্দী নন্দগোপাল 
সংগঠিত ধর্মঘটের ডাক দিয়ে । উপেন্দ্রনাথ নন্দগোপাল সম্পর্কে শুদ্ধাশীল 7 
প্রশংসামুখর ভাষায় তিনি নন্দগোপালের দৃঢ়তা, বাক্তিত্ব এবং প্রতিবাদী 
প্রতায়েব চিত্রটি একেছেন। 

আন্দামানের সেলুলাব জেলের অভিজ্ঞতা বারীন্দ্রকুমাব ঘে।ষ এবং উপেন্দনাথ 
বন্দোপাধায় ছুটি ভিন্ন দৃষ্টিভারঙ্গ থেকে লক্ষ করেছেন । উপেন্দ্রনাথের রচনার 
বন্ডো গুণ সরস মজলিসী সাহিতা কাহিনীব বিচিত্র বিন্যাসে বূপদক্ষ কথাশিল্পীর 
কলমে নিঃশবে একটি ট্রাজিক জগতের মর্মধ্বনি প্রকাশ করে। দার্শনিক 
নিলিগ্ততার সঙ্গে উপন্যাসিকের জীবনাসক্তিৰ সাম্বলিত ফল “নির্বামিতের 
আত্মকথা” । দ্বীপান্তবেব গুপ্ত কথাকে নবকযন্থণাকে তিনি কোথাও অতিনাটকীয় 
নিববচ্ছিন্ন ছুঃখের কাহিনা করে তোলেননি । ছুঃখকে প্রসন্ন মানসিক ভারসামোর 
সঙ্গে পরিবেশন করার দক্ষতা গ্রস্থটিকে স্থুখপাঠা করেছে । বিশিষ্ট বাঙালী মন 
নিয়ে একটি অপরিজ্ঞাত জগতের কাহিনী পাঠকের মনোযোগ ভাকর্ষণের কাবণ 
লেখকের রচনা! নৈপুণা । সংক্ষিপ্ত ভাষায় সংযত আকারে যথাযথ প্রকাশ কবার 
দুরহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। অকথ্য নির্যাতন, অপমানের কশাঘাত, 
অর্ধাশন, অন্শন, প্রাণান্ত পরিশ্রম, নিরাশা_ক্ষোভ ও উৎক্। যেখানে লেখকের 
থাস্তৰ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় | গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে 
মননের এক আপরিজ্ঞেয় অধ্যায় ঘ। বাইরের কোনো ঝড়বঝন্ধী বা বিরোধিতায় 
ধ্বংস হম্ব না। মনের চিৎ অংশে মহাঁপ্রদীপ জালিয়ে ধীরে ধীরে তিনি 
কারাফাটকের অন্ধকার বাজ্যকে আলোকিত করেছেন একের পর এক বিভীষিকা, 
নৈরাজা এবং নরক-ন্ত্রণার অধ্যায়গুলিকে। জেলজগতের সামাজিক জীবনের 


৪৫ 


মৃত্যু ঘটলেও সাহিত্য নত্বা ঘে অনির্বাণ আলোক জালিয়ে মান্গুষকে বাঁচিয়ে রাখে 
ভার প্রতীক গ্রন্থ “নির্বাসিতের আত্মকথা” । 

বর্তমান গ্রন্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পব ব্রিটিশ সবকার এবং জেল কর্তৃপক্ষের 
পবিবন্তিত মনোভঙ্জীর ঘে বিস্তৃত আলোচন! চে তা বাবীন্দ্রেব “দ্বীপান্তবেব 
কথায় অন্ুপস্থিত। খাবীন্দ্রেব সাহিত্যিক ভাখাবেগ গীতাব ফলাকাজ্ষা বজিত 
কর্মতত্বে দিষিও | ফলে উপন্যাসেব নিশ্মাণ কৌশলের পাঠ গ্রহণ কবেছেন ছি'ন 
দশন ও সমাজতবেব ছাত্র হিসাবে | তাব বচনায় সাহিত্যকথ! প্রবন্ধেব ঘন€ দত! 
এবং শিষ্টেষণে সম্দ্ধ ! সমাজবিদ্যাব কঠিন তাস্তবৎ ভেদ কবলে “দ্বীপান্তবেব কথ।”্য 
এক লাঞ্ছিত দেশব্রতীব মৃতক্ঠ শোনা যাষ। গ্রস্থপাঠেব এই পারশ্রমট্রকু 
উপেন্দ্রনাথ পাঠকেব প্রজ্ঞাবোধে ন্যাস্য কবেনতি । বাডালীব অন্তঃপুবে ঝাঙাপনব 
গৃহস্থলীতে, সামাজিক প্রথ। ও দৈনন্দিন ক্রিযাকমে ব্রিটিশ বাজশক্তিব পীড্ 
যে চিত্র "ন্পস্থিত ছিলো, উপেন্তরণাথ যে, দে*মাতৃক। প্রেবিত (দবধতেখ মতে! 
সেভ অপবিজ্ঞাত আতাাচাব কাভিনীকে বাডাপাব চিন্তজগতে প্রোথিত কবেছে* | 
তাব বঞ্বৰা প্রকাশের ভাষ। শাতিবাদা নয, "শল্লার | বচনাধ সামার্জক হ₹ 1 
বিষষবস্ক৭ গুকত্বকে ঘ।শহতব কবেছে । 

শচীন্্রনাথ সাগ্তাণ তার “পন্দটী-জ| ।ন ( ১৭ ণ্ড ১৯২২১ প্রকাশক 2 সানস্ব 
লাইত্রেরা ) গ্রন্থের স্ুুচণ। আশে ন্দীজ।ত” শিবোনামেবনণে বন্ধণীণ মধো 
লেখ আছে “ভাবতের বিগ্ন € চেষ্ট। এখ প্ররুতপক্ষে এক বিপ্রবীব বন্দী জাখনে? 
চিত্র ভপেক্ষা বিপ্রবী জানে স্বৃতি ১ম, 9 ২য় এণ্ডে দলাখত হয়েছে | ১৮ এ 
ভূর্মকাংশে লেখক দাবি কবেছেন “ভারেক সমাজ যদ্ধি প্রাণবন্ত ভয, তখে 
ভাপতেব ন্বাণেক এই অশান্তিব ছবি তাহাব সাহত্যেও নিশ্চয়ই * |পনাব 
প্রতিবিষ্ব আকিয়। দিবে ।” অর্থাৎ বিশ *তান্ ব প্রথম ছুই দশকে স্বাধী*ত। 
আন্দোলন তা ভাঙাগভার ছুবি সাহিত্যে শান্ত প্রবাধেব মধো চাঞ্চলা স্বষ্ট 
কক্ক-_এটিই লেখকেব প্রাথিত। তিনি *শিধাসন কাহিনী” 'কারাকাহনী” 
ঘ্বীপান্তবেব কথাঃ “নির্বাসিতের হাত্বুকথ।” এপ্ভতি কারাকাহিনীব সঙ্গে বর্তমণন 
্রন্থকে এক ৭ ক্তিতে বাখতে চান! মথচ ঘোষিত ভূমিকাব সঙ্গে লিখিত 
বিষয়ের সম্পর্ক খোজ। কষ্টসাধ্য । ভূমিক! অংশে তিনি ণির্বাসিতের আ ত্মক৭।, 
সম্পর্কে মন্তবা কবেছেন_- 

"তাব যেন সখ তাতেই কৌতুক । তাই নির্বামিতেব আত্মকথ।” চিত্তাকর্ষক 
হইলেও মর্ম্পর্শা হয় নাই । আর বারানখাবুর দ্বীপা স্তরের কথায় ফেটুক্থ উপেন- 


খাবুর লেখা সেটুকুই আমার ভাল লাগিয়েছে, এবং ওই পুস্তকের অর্ধেকেবও 
বেশী উপেনবাবুরই লেখা | বারীনবাবু যদিও গোভায় লিখিয়াছেন “ইহা৷ ছুই 
মুখেরই এক কথা” কিন্তু ইহ। ঘে ছুই মুখেবই স্পষ্ট ছুই কথা তাহা বুঝিতে 
কাহাবও এতটুকুও কষ্ট হয ন।| পাবীনধ।বুব লেখায মাঝে মাঝে বেশ ক।বস্ 
থাঁকিলেও মোটেব উপব তাহ এ লেপাতেও বিপ্রববাধদের মর্নকথ। খাক্ত হয নাই। 
তা ছাড়া এন দ্বীপান্তবেব কথাব নেক কথাই বেশ অনাযাসে ধামাচাপা দেওষ। 
হইয়াছে |” উপরোক্ত মন্তব্যেব সমালোচন করে খনে। ধাষ 

(১) “নিবাসিতের আত্মকথা'র সামগ্রিক সাহিত্যবস্ত, কাবা অভিজ্ঞতা ৪ 
স্ব ওব স্ববণ »ম্ভবত শচান্দ্রণাথ সন্নীল মহাশযেব দৃষ্টিগোচব হয়নি। প্রথমোক্ত 
গ্রন্থে সাহি তক *লাধন প্রসঙ্গে হাঁচক। ভতিহ। ও সাহিতে ৭ সার্থক বূপাধণ 
লন্ম কবেছি। 

(২) “নিরাসিতেব ভাক্মবথ  “ব* “ছ্বাপা গ্তবেব কথা? “ছুই মুখের এক কথা, 
্য। [বষযবস্তঃ উপস্থাপনবাঁতি, ত হগসঙ্জ। এব" ভাষ ছাদ ছুটি গ্রন্থে সম্পূর্ণ পৃথক । 
*এন্নীভীঞ ২য খণ্ড “ণবেদন অণশে লেখক হয গ্রন্থে নামকর্ণ প্রসঙ্গে সশয 
প্রকাশ কবে বলেছেন বে, বর্তমা” গ্রন্থটি কাবাকদ্ধ বন্দী স্বতিকথ| নয । যাই 
খোক, গ্রস্থটিব খে এতিহাসক *কখ আছে ৩ অনম্বীকাষ। কেন না বাণ্ছ। 
ধাবাসাহতে ধ হ তৎাসে স্বদেশী বন্দোল* একটি ৰডে। ভমিক। গ্রহণ কবেছে। 
সেই আন্দ নেব গত পরৃতিব তুলন মলক আধাযনে বর্তমান গ্রন্থটা গুকত্পূর্ণ । 

“ম্োতেব তৃণ | স্ববাজ শ্রমে নাঢমাষ গ্রন্থের খিবয এব চপিত্রগু।ল 
এ তহাস্কি। লেখক বীবেন্দ্রনাথ শাসমল বত*।ন গ্রস্থকে মহাকাবোব আকাবে 
উপস্থিত কবেছেন | মহাভাবতেন পববিভ[গেব মতো মুল গ্রস্থকে পাটি পবে ভাগ 
করেছেন । বেমন উদ্যেগপর্ব যাত্রাপর্ব। বিচাবপব, আশ্রমপব ও প্রত্যাবর্তন 
পৰ 

অসহযোগ "আন্দোলনে শুকতে মহাত্ব। গান্ধীব কাব্রাজগত সম্পকে একটি 
[বশেষ তত্ব বর্তমান লেখক গ্রহণ কবেছেন । কাবাজীবন আসলে স্বাজ প্রাপ্তির 
প্রশিক্ষণ শিবিব। এমন ধাবণাব বশবতী হযে লেখক গ্রন্থের নামকরণ কবেছেন 
শ্ববাজ আশ্রমে আটমাপ” । ন্ববাজী হিশাবে আত্ম-অহমিকার্‌ পরিবর্তে অহংসত্ব। 
নিরোধে যিনি বিশ্বাসী তিনি যথার্থই “আ্রোতের তৃণ'। নামকবণে একটি 
শিরোনামের বিকল্পে অন্য একটি শিরোনাম গ্রহণ কর! হয়েছে । দুটি শিরোনামের 
মূল স্ব স্বরাজচেতনার ইঙ্গিতবহ। 
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লেখকের একটি বিশেষ গ্রণ তিনি কারাজগতের বাসুৰ ঘটনার আত্মীকবণের 
সঙ্গে সঙ্জে উপস্থাপনেও সমান পাবদর্শাী | উ।র লক্ষ্য সহজ গল্ভভাষায় কারাজীবনের 
সামগ্রিক আলেখা চিত্রিত করা। বিষক্ষনির্মাণ এবং উপস্থাপনে তিনি প্রত্যক্ষ 
বাচনপদ্ধতি গ্রহণ কবেছেন । অর্থাৎ এতিহাসিকের মতো জীবনের একটি বিশিষ্ট 
অধ্যায়েব ঘটন! বিবৃতি তাঁব লক্ষা। এখানে তিনি ধতখানি বক্তা ততখানি চরিন্ত 
নন। জেলজগতে” নৈবাশ্ত ও যন্ত্রণাকে গং ও তুলিব বস্ত কবে তোলা যেমন তার 
লক্ষা তেমনি একথাও ঠিক দৃষ্টি সৌন্দয, ইন্দ্রিয় সচেতনতা এবং বর্ণগন্ধেব 
কারাগারে তিনি বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকেন না । তাঁর বচনায় উচ্চাঙ্গের নীববতার 
সঙ্গে যুক্ত হযেছে এক অথগ্ডেব সত্যান্ভব। লেখকের ইন্দ্রিয় জেলজগতেব 
সেটুকু ভংশই সনাক্ত কবেছে যেটুকু অংশে মন্থস্তবজিত লৌহকপাট দীঘ বিস্তাব্িন 
শৈলমাপাব মতো তাব চিৎসত্তাকে গ্রাস কবতে চেযেছে । ফলে লেখক চিত্রিত 
কারাজগতেব ল্যাগুক্কেপে সাধাণ্ণ কয়েদী, তাঁচাব, সপ্ত ইন্দিয়ক্ষুধা ধবা দেনি | 
যে মন অব্যক্ত জগতেব সঙ্গে কথ! বলে সে যখন “হিবাশ্রষী প্রতিবেশেব চিত্র আক ব 
চেষ্ট। কবে তখন কেনে “ক জ্ঞাত মুহূর্তে অন্থ:” কৃতিব মর্মকথা বিষয 
কাঠামোব নিষগ্কক হয় । আলোচা লেখক আশ্রমজগতেব সঙ্গে কাবাদণ্ডেব ভাতে? 
টৈৈবি কবেছেন। অর্থাৎ তাব কাছে কারাদণ্ড সামগ্রিক বাজনৈতিক জীবনবৃত্তেব 
অন্যতম “কটি ব্রত । ব্রতপালনেব « পথ ষে গ্রন্থের মর্মকথা। সেখানে কাবাজগতেল 
নিহিত অমানবিক সমাজবাবস্থ। কখনোই লেখকের তন্তর্জগতে “তীব্র যন্ত্রণাব 
ট্রাজিক তন্ুভব স্থষ্টি করতে শন্দম | বণনা ধিষযকে ছোট ছোট দৃষ্টিলন্ধ ধারণাব 
মধা দ্িষে বীরেক্দ্রন।থ কথাণ চ।লচিত্র রচন। কবেন। প্রাতিটি বর্ণন।ব মধে। যে” 
জন্ম জন্মান্তবেব প্রাধিত ব্রত উদ্য(পনেব দা গ্রহণ করেছেন লেখক-_ “মানুষে 
আইন ত গ্রাহ্ন কবে ভগবানের আইনেব ম্রোতে নাচতে নাচতে শে যখন সেখানে 
যায, সে তে। সে স্বানটিকে তখনকার মতে। তাব স্বরাজ আশ্রম কিংখ। তীর্থন্দেত্র 
বলবে এৰৎ মনে মনে অস্কভব করবেও-সেই রকম ভাব ।” 

দৃষটিগ্রাহ ৭ন্তজগতের বর্ণনায় লিপিকুশলতা৷ ও পর্যবেক্ষণের প্রথবতা আলোচ 
গ্রন্থে এতে। সজীব থে, গ্রন্থপাঠে মনে হবে পাঠকও যেন আলিপুর সেপ্টাল জেলের 
৪৪ ডিগ্রিসেলের ম্বদেশী হওযাঁর অভিষোগ রুদ্ধ হয়েছেন । কারাজগতের স্থির 
চিত্রগ্তলি পাঠকমনকে সরাসরি স্পর্শ করে বর্ণনার তভিত্ধর্মে। স্থির চিত্রগুলির 
মধ্যে ডাষেরি প্রবণতা বয়ন-বীতি প্রতিফলিত। আত্মগত ভাবনা; খগ্ডচিত্র 
পাঠককে প্রদঙ্গান্তরে পৌছে দেবার স্থিতিস্থাপক শক্তি গ্রন্থের শিল্পপ্রী বৃদ্ধি 
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করেছে । অহকর্মী বন্দী মান্ষগুলি একই কারাগারের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন 
স্বীপ্র মতো । লেখকের মন হয়ে উঠেছে বন্দী পাখীর মতো--“এত কাছে 
থেকেও এত দুরে বাস করতে পারে একথা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্ধম হয়েছিল ।' 
সাধারণ অপরাধী রহিম খানসামার ছুননাঁতি, ইন্দ্িয়াসক্তি এবং উচ্চপদস্থ 
জেলকর্মচারী হ্যা্মিলটন লাহেবের চবিত্রচিত্রণ বক্ষ্যমান গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ । 
গ্রন্থের শেষ পর্ধের নাম প্রত্যাবর্তন পর্ব ৷ ্ুচনীয় ববীন্দ্র-উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে 
তিনি মান্থষের জীবন যাত্রার বিষয়টুকু লক্ষ্য করেছেন । ভোর না হতে যেভাবে 
ভোরের পাখী ভাকে, ঘুমিয়ে পড়া বনের কোণ থেকে যখন প্রভাতফেরীর ক্ম্বর 
অরণ্য বনানী প্লাবিত করে, মানুষের হৃদয় রাজ্যে শৃঙ্খলিত বন্দীদশার ভেতর 
তেমনই যেন কোথাও ভোরের পাখী কথা বলে। এ জাতীয় একটি স্বাধীনতার 
উপলব্ধি গ্রন্থের শেষে ব্যক্ত হয়েছে । শেষ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার সর্বব্যাপক রূপ 
সম্পর্কে তিনি ষে ধারণা পোষণ করেন তা সম্ভবতঃ ভাগবতগীতার উপলদ্ধি 
সমৃদ্ধ_ 
“প্রকৃত স্বাধীন মানুষের মত প্রকৃত পরাধীন জীব এ জগতে অতিবিরল এবং 
এ জন্যই খলছি ষে, গত আট মাসের- প্রবাসের মধ্যে স্বরাজের আম্বাদন 
পেয়েও শোতে তৃণ আজ জেল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা! লাভ করেছে কি 
না ঠিক করে বলা কঠিন ।” 
কেনন। দেহ-আত্মার প্রভেদ সম্পর্কে গীতায়় ব্যক্ত হয়েছে--" 
"্য এনং বেত্তি হস্তারং ষশ্চৈনং মন্যতে হুতম্‌। 
উতৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হাস্ত ন হন্যতে ॥ 
ন জায়তে অরিয়তে বা কদাচিন্নায়ং 
ভৃত্ব। তবিতা বা ন ভূয়ঃ | 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে 18০ 


গ. অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন 
পর্ধন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ( ১৯২২--১৯৩০ ) 


উল্লামকর দত্তের “আমার কাকাজীবনী”৪৯ পূর্বোক্ত আলোচিত গ্রন্থগুলির 
তুলনায় চিহ্নিত খ্যতিক্রম। বিষয়বস্তন উপস্থাপন! এবং ভাষ। ব্যবহারের দিক 
থেকে গ্রন্থটি কারাজীবনীর সার্থক প্রতিক্কতি নয়। কারাবানের বিবরণ, স্থখ 


৪৯ 
কারা--8 


দুঃখ, নান! ঘাত-প্রতিঘাত ও কক্ষেদী চরিত্র ইত্যাদি সাধাবণ কারাবিষয়গুলি 
অপেক্ষা বন্দীর মানসিক অবস্থায়ই বেশি গুরুত্ব পেম্সেছে। অতিলৌকিক 
ঘটনার নিত্য অনুভব গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান জুভে আছে। ক্রমাগত অত্যাচার 
নির্যাতনে লেখক আন্দামান থেকে মান্াজের মানসিক স্বাস্থ্যাবাসে স্থানাস্তবিত 
হন। এখানে বোগগ্রস্ত অন্যান্য বাক্তির পরিচয় লেখক স্পর্ধিত ছুঃসাহসের 
সঙ্গে চিত্রিত করেছেন । 

কারাজীবনেব বিচিত্র অভিজ্ঞতা এক প্রশস্ত শিল্পপ্রা্গনে মুক্তি প্রত্যাশায় 
যেভাবে পরবর্তাকালে রানীচন্দে ঞজনানা ফাটকে', অতীন্দ্রনাথ বন্থুর «বি- 
কেলাসে" ৰা অমলেন্দু দাসগুপ্তেব “ডেটিনিউ,-এ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে__ তেমন 
সদ্দাজাগ্রত ব্যাকুলতা৷ “আমার কাবাজীবশী'তে নেই । গ্রস্থেব মূল প্রতিপাদ্য 
বিষয় কাবাতিক্ততার অতিবিক্ত অতিলৌকিক বসান্বাদন। লেখকের অন্তর্জগতে 
কারাজগতেব মাটি, জল ও মানুষ অপেক্ষা নিগুঢ বহম্ত সন্ধানেব ইচ্ছা! প্রবল । 
কারাজীবনের বিকৃতি, কুটিলতা৷ এবং নির্মমতা উপকরণ উল্লামকবের কাছে 
মজুত থাকলেও তিনি এমন বিষয় গ্রহণ করেছেন ঘ! পাঠকেব বুদ্ধিশীল জগতে 
মানবিকতার ইস্পাত কঠিন ধাত৭ দীপ্তি প্রজ্জলিত কবে না। হীব! অতি 
জাগতিক ঘটনাব প্রতি আসক্ত তাদেব কাছে গ্রশ্থটি অবস্থাই স্থখপাঠ্য এবং 
কৌতৃহলোদ্দীপক। সেদিক থেকে বিচাব করলে সাহিত্যমূল্াায়নে আলোচ্য 
গ্রন্থটির একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। 

পাশবিকতা ও বর্বরতার বিক্দ্ধে কবি প্রাণের মৃত্যুপ্তয়ী ক ধ্বনিত হয়েছে 
নজরুল ইসলামের “বাজবন্দীর জবানবন্দী”৪২ পুস্তিকায় । মহাকালের ধূমকেতু 
হাতে করে যিনি যুগাস্তরের প্রলয় শিখা নাচান__সেই বিজ্রোহী কবিব আত্মপক্ষ 
সমর্থনের বাণীৰণ বর্তমান রচনা । এক অপ্রিক্ষরা কঠের অপহ দহন-ক্রিয্লাব 
ৰিকীর্ণ অস্তবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে যেন মেসোপটেমিয়াৰ রণপ্রাস্তর | 
কিপ্ত রচনা! এখানেই শেষ নয়। ব্যক্তিগত পত্রবীতির মোড়কে অনিন্দান্থন্দর 
কাব্ভাষায় রচনার প্রতি ছত্রে ছত্রে ইন্দুপ্রভ1 বিকীরণ করেছেন কবি। এমন 
শাণিত বীর্ষদীপ্ত কাব্যমক্স গন্ভতাষায় রচিত প্রতিবাদ পত্র বাংলা সাহিত্যে 
ছুর্লভ। নজরুল ইসলাম ছুঃখকষ্টের তুষাির ভিতর একটি সংহত সংঘত মানবিক 
জিজ্ঞাসার বাণী রচিত করেছেন। সমগ্র প্রতিবাদ পত্রটি বন্দী কবির মানবতার 
মহাভাষ্য? আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মতে। বর্তমান পত্রে গুনতে, মানবতার 
জয়গান ধ্বনিত। এখানে ভাষ! লিরিকধর্মী, প্রকাশ্বীতি বাছল্লাবর্গিত' ও 
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ভাবগন্ভীর । মানবতার নিষ্ঠুর অবমাননা, রাজার ক্ষুত্রতা-নীচতা-স্বার্থ-লোভের 
বিরুদ্ধে যে স্বধা প্রকাশিত হয়েছে ত। একটি পরাধীন জাতির নিবন্ধ অন্ধকারে 
জ্যোতিময় আলোক রশ্মি বিছুরণ করে।* 

“তার অন্থবাদে বাজবিত্বোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্ত রাজাকে 
সন্ত করাঃ আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেনন! 
আমার উদ্দেস্ত তগবানকে পূজা কর! উৎপীড়িত আর্ভ বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি 
সত্যবারি, ভগবানের আখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিক্রোহ করি নাই, 
অন্তায়়েব বিরুদ্ধে বিশ্রোহ করেছি 1৮৪৩ 

"আন্বামানে দশ বৎসর”৪৪ গ্রন্থের লেখক মদনমোহন ভৌমিক আন্দামানের 
জেলজগতের প্রত্যক্ষ চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি প্রবন্ধধর্মী, গল্পরস অবতাবণার 
স্থযোগ নেই । কারাকাহিনীকে উপন্তাসধর্মী করে তোলার জন্য উপকাহিনী 
সংযোজন, চরিত্রন্থষ্টি এবং বর্ণনাধর্মে যে সত্ব প্রয়াস অন্যান্য গ্রন্থে লক্ষণীয় 
আলোচা গ্রন্থে তেমন কোনো! সচেতন প্রয়াস নেই । জেলজীবনে বিস্তৃত তথ্য 
বর্ণনায় লেখক আবেগশূন্য । বর্ণনীয় বিষয়ে বস্তধর্মই বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী এখং রাজনৈতিক সহকর্মী প্রসঙ্গে যদ্নমোহন কখনে। 
দীর্ঘ অনুচ্ছেদ বচন। করেননি । নির্বাসন, কারা-যন্ত্রণা এবং অপমান এক 
অখণ্ড বস্তধর্ম ভাষায় বিধৃত। 

গ্রন্থটি পাঠে বোঝ। যায় লেখকের চবিভ্রচিত্রণ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। 
কিন্ত দেশহিতব্রত এবং কারাগারের বস্তজগৎ লেখককে এতে। প্রভাবিত করেছে 
যার ফলে তিনি আপন অন্তর্গতে এবং কয়েদীদের মনোজগতে প্রবেশ 
করেননি। আন্দামান জেলের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং ইংবেজ সরকারের 
আচরণ গ্রস্থটির সামাজিক রাজনৈতিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে । লেখক মংবেদনশীল 
ও পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী । সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটির বাস্তবনিষ্ঠা ইতিকথার 
মর্যাদা পেতে পাবে। 

* লগুন টাওয়ার জেলে কারারুদ্ধ বিদগ্ধ সাহিত্যিক ফ্রান্সিস বেকন রাজার 
কাছে মার্জনা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন (১৬১১ শ্রী; ভারতবর্ষ পত্রিকা, মাঘ, 
১৩৫৬১ পৃ, ১০৪-১০৫-এ প্রকাশিত ) দেখানে দাসত্ব ও চাটুকারিতা লেখক 
সভার মৃত্যু ঘোষণা করে। যদিও যুগ্ন পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থা ছুটি 
ক্ষেত্রে ভিন্ন তৰে একথা! সত্য বেকনের আত্মবিক্রীত মনোভাব আত্মসমর্পণের 
দিকগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত করেছে। 
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“মাসিক বহ্থমতী'তে প্রকাশিত অসমগ্রন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 
“কারামুক্তি'৪৫ | একটি লুপ্তসম্পন্ন পরিবারের বর্তমান বংশধর সাতকড়ি, গল্পের 
নায়ক। ঘড়ি চুরির অপরাধে-__কল্যাণপুরের সাতকড়ি পাঠক শাস্তি ভোগ 
কবিতেছিল। সাতকড়ি চরিত্রের পাশে আর একটি চরিত্র সাতকড়ির কিশোর 
পুত্র। সে তার বাবার মুক্তিকামনার দিন গুণে চলে। শেষে নে ফাটকের 
কাছে নিত্য যাতায়াত শুরু করে কিন্তু জেলের ভিতরে যাবার কোনো স্থযোগ 
পায় না। যখন সে প্রকুতই পিতৃসান্গিধ্যে এলো তখন সাতকড়ি ম্বুত। 

গল্পটির পরিণতি করুণরমে। কারারুদ্ধ নীতকড়ির ছুঃখময় জীবনের বাইরের 
জগতে দ্রাড়িয়ে কিশোর পুত্রের অকারণ শাস্তি ভোগ বর্তমান গল্পের বিষয় । গল্পাট 
সংক্ষিপ্ত, গতিশীল ও পরিণতিমুখীন। পিতৃন্নেহবঞ্চিত কিশোর বালকের 
বাস্তবগ্রাহ চিত্র ঝআীকতে চেয়েছেন লেখক । কিন্তু কাহিনীর শেষে মৃত পিতার 
যখন সর্বাঙ্গ কম্বলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাধা এবং পুত্রের “বাবা গো বলিয্। 
চীৎকার'--এই ছুটি দৃশ্য অবশ্যই দুঃখজনক, কিন্তু শিল্পরীতি সম্মত নয়। 
অবাস্তব ঘটনার লক্ষে ছুটি বাস্তব চরিত্রের শৈল্পিক সংযুক্ত ঘটেনি । 


ঘ. আইন অমান্য আন্দোলন থেকে ১৯. সালের আগষ্ট আন্দোলন 
পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৩০- ৪২) 

মরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত অরাজনৈতিক কারা উপন্যাস "শৃঙ্খল”৪৬ | 
চবিত্রগুলি কাল্পনিক। ওঁপন্যাসিক চবিত্র-চিন্্রণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, 
আখ্যানে নয় | বিশেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ পাশ কবে কলেজ অধ্যাপনার 
চেষ্টা করছে। সে সৎ, হৃদয়বান এবং নীতিনিষ্ঠ। তার স্ত্রী অমলার মৃত্যুকে 
কেন্দ্র করে বিশ্বেখ্বরের কাবাববণ। কাবাবরণের পিছনে গ্রামের সৃদখোর 
জমিদার তারিণী চৌধুরীর হাত রয়েছে। অবনত লেখক তারিণীকে চরিত্র 
করে তোলেননি। তারিণী প্রতিনায়কের মর্যাদা! পেলে কাহিনী আরও গতিশীল 
হতে পারত। 

বিশ্বেখববের সঙ্গে অমলার দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল তা লেখক বিশ্বেশ্বরের 
স্বতিচারণার মধ্য দিয়ে পাঠককে জানিয়েছেন । কিন্ত এই পর্যস্তই। স্ত্রী 
অমল। বর্তমান কাহিনীর নায়িক! হয়ে ওঠেনি কেননা স্বতির জগতে বিশ্বেশ্বর- 
অমল। মূল কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করেনি । 

এমন কি তাদের সম্পর্ক বিশ্বেশ্বরের কারাজীবনের গতি পরিবর্তনে কোনো 
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দ্বায়িত্বও গ্রহণ করে না। নায়ককেন্দ্রিক এই কাহিনীর কোনে! পরিণতি নেই। 
কারা প্রবেশের পর বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে নবীন-ওয়াজ, সোলেমান, মাইতোর মিঞা, 
দীন মহম্মদ প্রমূখ লাধার মুনলমান কয়েদী চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে। এই 
চরিত্রগুলি স্বাভাবিক, রক্ত মাংসের অনুভূতি নিয়ে গড়া । তাদের শোক দুঃখ 
ব্থ৷ বেদনার দিকগুলি লেখক বাস্তব সম্মত ভাবেই দেখিয়েছেন । সাধারণ 
কয়েদী ওয়ার্ড থেকে সপ্তমপরিচ্ছেদে বিশ্বেশ্বরকে দেখা যাবে ইউরোপীয়ান 
ওয়ার্ডে। ইউরোপীগ্রান ওয়ার্ডের শান্ত নিশ্চিন্ত দিনযাপন কয়েদী লমাজের 
অস্থিরতা ও সংশয়কে বিশ্বৃত করে বিশ্বেশ্বরকে ৷ যেখানে গল্প নতুন খাদে বইতে 
সুরঃ করলেও লেখক উপন্তাস ও কাহিনীর বস্ত সম্পদকে কাজে লাগাননি । 

ইউবোশীয়ান ওয়ার্ডে ফিরিঙ্গি এবং ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী কয়েদীর বাস। 
এখানে গর্ষিত বি. বি. ঘোষ ও জ্যোতিষার্ণব যহাশয়ের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের 
বন্দীজীবনে এক ধরণের সাধীত্ব গড়ে ওঠে। সহবন্দীদের সঙ্গে বিশেশ্বর 
হাস্তপরিহাসের মধাদিয়ে নান। মনস্তাত্বিক বিষয় আলোচনা করে। এরই মধো 
আর একটি চরিত্রের আবির্ভাব, নাম মিরাণ্ড। “ষোল-সতের বছরের ছিপছিপে 
স্্ন্দর একটি ছেলে" । মিবাগ্ডার প্রতি বিশ্বেশ্বরের ভালবাসায় ক্সেহাতিরিক্ত 
আসক্তি দেখিয়েছেন লেখক। সম্ভবত স্ত্রী অমলার মাধুর্য ও নখসঙের 
অভাবটুকু বিশ্বেশ্বর মিবাগীর সঙ্গে পরিচিত হবার পরে অনুভব করেছে। 
মিক্সড বিশ্বেশ্বর সম্পর্কে কতথানি পিতৃন্বেহে আর কতখানি দাম্পতা *ম্পর্কের 
শৃন্ততা তার মনস্তাত্বিক চিত্র অন্ধনের চেষ্টা করেছেন লেখক। এরপব কাহিনী 
গতি হারিয়ে ফেলেছে । জেলে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে নায়ক 
বিশ্বের । শেষ পর্যন্ত ১৪ ডিগ্রী সেলে স্থানাস্তরিত হবার পর হঠাৎ একদিন 
জেলার তাকে জানাল “তুমি ছাড়া পেয়ে গেছ? । 

লেখকের লক্ষ্য বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়ে কারাজগতের চিত্রগুলিকে ছুয়ে 
যাওয়া ৷ বিশ্বেশ্বরের জেল প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে কোনে! মানসিক নৈতিক 
সংকট দান। বীধেনি। জেল প্রবেশের পর বিশ্বেশ্বরের সয।জ-পবিবার এবং 
কারাজগৎ স্থির জলের মতো দীড়িয়ে। ঘটনার নতুনতর তরঙ্গ বিক্ষোভ 
কাহিনীকে প্রিণতিধর্মী করে তুলতে পারেনি। 

স্ত্রী অমলা, মা! আনন্দময়ী, জমিদার তারিণী চৌধুরী এবং নায়ক বিশ্বেশ্বর 
কাহিনীর উখান-পতন সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করেনি । ফলে কাহিনী যে একটি 
গভীরতর জীবনের নিগুঢ় অর্থভ্ভোতন! ঘটাতে সমর্থ হত তা বার্থ হয়েছে। 
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কাহিনী বিস্তাসে নৃতনত্ব কিছু নেই, বর্ণনার ঢ্জটি আরও সাধারণ । তুলনায় 
সাধারণ মুসলমান বয়েদীগুলি আশ! আকাঙ্গায় রসোজ্জল। অবশ্ত এখানেও 
খণ্ডতার অতৃপ্তি রয়েছে । জীবন তরঙ্গের অতল গভীরে কত নিষ্ঠুর সত্য ও 
নির্মম নেমেসিস্‌ রয়েছে সেখানে লেখক অনাসক্ত | তিনি জেল জগতের উপৰি 
কাঠামে। বর্নণাতেই আবদ্ধ থাকলেন; চবিত্রগুলির গভীরে প্রবেশ করে তাদের 
দেহ মনের বৃতুক্ষা» কুসংস্কার বন্দীমনের শিলীতূত ক্রন্দন প্রভৃতি মনম্তাত্বিক 
দিকগুলিকে চিত্রিত করলেন না। তবে একথা ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাসের 
মতো 'শৃঙ্খলের ভৌগোলিক পরিধি অবশ্তই কারাজগৎ | কারাজগতের স্থানিক 
পবিবেশ, জল-আবহাওয়া! এবং ভূখণ্ড গ্রন্থের পটভূমি । কাহিনীর সুরু থেকে 
শেষ একটি বিশেষ কারা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, যদিও অঞ্চলটির নিগৃঢ় পরিচয়দানে 
লেখক বার্থ। 

জেলখানায় তারাশঙ্কব “পাষণপুরী৪৭ ও “চৈতালি ঘৃর্নি৪৮, উপন্যাস ছুটি 
রচনা সরু করেন। এর আগে ১৩৩৪ সালের ফাস্ভন মাসে কল্লোলে' প্রকাশিত 
'রসকলি' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের আত্মপ্রকাশ । কিন্তু 
১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কাবাবরণেব পর 
কারাজীবনই ষথার্থভাবে তার সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করল। জেলজীবনেব 
একাকিত্বঃ সমাজবিখ্িষ্ট মানুষগুলির নৈতিক বৈষমোর বিভিন্ন দিক; অবরুদ্ধ 
কারাপ্রাচীরে পিষ্ট মানবতা, কয়েদী জীবনের বাথা বেদনার সঙ্গে সংকীর্ণতা, 
দলাদলি, মতান্তর, স্বার্থবুদ্ধিৎ আদর্শচেতনার অবলুপ্তি কখনও বা অবরুদ্ধ মানৰি- 
কতার হারকসামান্য বর্ণ-ছ্যুতি তারাশঙ্করকে জীবন সংবেদনশীল শিল্পীরূপে 
পরিগণ্তি করে) পাষাণকারা অবিচার ও মানুষের নৈতিক অধপতনের 
চারণক্ষেত্র । মানুষ-স্থষ্ট এই শৃঙ্খলিত জগৎ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর মানবতাবাদী 
ওপনাসিকে পরিগণিত করে । এর প্রম!ণ “পাষাণপুরা? । 

“পাষাণপুরী'র সাহিতাক সাফল্য এবং শিল্পমহত্ব লেখককে পরবর্তাকালে 
আদর্শনির্ভর জীবনদর্শনের পূর্ণতা এনে দেয়। প্রকৃতপক্ষে “পাষাণপুবী” 
তারাশঙ্করের উপন্যাসিক আদর্শের স্থচনাভূমি । কারাজগৎ লেখকের সাহিত্যিক- 
সত্বায় জীবন অন্বেষণের যে বীজ বপন করে “পাষাণপুরী"র প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার 
পর তাই “কালিন্দী” ধাত্রীদেৰতা” ও গণদেবতা'্র পথ প্রশস্ত করে। কারা- 
প্রাচীরের অবরুদ্ধ মানবসমাজ ষেন একটি নতুন মানৰ সমাজ । সেই অপরিজ্ঞেয় 
অজ্ঞাত জগতের প্রতি তার সাহিত্য সভায় ঘে সংযোগ সেতু স্থষ্টি করে তারই 


ফলে তিনি চিরাচরিত উপন্যাসের পথ থেকে সরে আসেন। পারিবারিক জীবন, 
নর-নারীর প্রেম ভালবাসা, লাধারণ সমাজবদ্ধ মান্গুষের সুখ ছুঃখের ছৰি হঠাৎ 
যেন কারাস্তরালের নিষ্টুর তাগুবলীলাম় লেখককে নতুন খাদে কলম ধবতে বাধ্য 
করলে । 

জেলখানাব কয়েদী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার! বিভিন্ন সামাজিক ত্যরের 
মধ্যে বিকাশপ্রাণ্ত অবস্থায় কারাকক্ষে প্রবেশ করে। জেলজীবনের খণ্ড সময়কালে 
চবিত্রগুলির মনন্তাত্বিক ছন্দ, আশা-নিবাশা, স্থখ ও ছুঃখ যে সাময়িক ছন্দ সৃষ্টি 
করে লেখককে সেখান থেকেই কাহিনী স্থ্রু কবতে হয়। সাধারণ উপন্যাসে 
কাহিনী, চবিত্র এবং ঘটনার যে পরিণতিমুখিন স্থভৌল কাঠামো! সৃষ্টি করা যায়, 
কাবাকোন্দ্রিক উপন্যাসে এমন কাহিনী আকতে গেলে অঙ্কনচি্র, চরিত্র এবং 
ভিটেলস্‌ বাদ পড়ে যাষ। পারিবারিক উপন্যাসগুলির মতো এখানে পূর্ণা্ 
কাহিনী স্ৃষ্টিব স্থঘোগ নেই; তাবাশঙ্কর কাবাগারেব ম্বাতীবিকতা। বজায় 
রেখেছেন। খণ্ড সময় বৃত্তে তিনি বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের উপর অশ্বাভাবিকত৷ 
বা পবিধর্তনেব ঘ্্ণিবাযু স্া্টি করেননি । বিশেষ কোনো বাজনৈতিক অবস্থা! বা 
কোনে! অপবাধীব মানসিক গতিবিধি লক্ষ কর। লেখকেব উদ্দেশ্ত নয়। বিভিন্ন 
মানসিক স্তরেব কয়েদী চবিত্রগুলি কারান্তরালে যে বিষিশ্র বাগিনী হট্টি কবে তার 
বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই তাবাশঙ্করের উদ্দেশ্য | কাবাজগতের রক্তাক্ত চিত্রগুলি 
সংঘম ও পবিমিতিব লৌষমো একটি স্থির ভূমির উপর প্রতিষ্টিত। চরিত্রগ্থলি 
তাদেব ম্বাভাব্কি ভারকেন্দ্র থেকে ব্চ্যিত হযে কোনে। তীব্র গতি প্রবাহ সৃষ্টি 
কবে না । জেলের নিবানন্দ, নৈবাশ্ত, বাধ্যতামূলক অবসাদ তিলে তিলে মন্থস্াত্বের 
মুক্ত প্রকোষ্টগুলিকে নিষত ক্ষয়প্রাপ্ত করে। আত্মমর্ধাদাবহনকাবী সুস্থ ও অসুস্থ 
কয়েদ!ব মানশিক ভারকেন্দ্রকে কাবাজগৎ ক্রমাগত নৈবাশ্তময় করে তোলে। 
সাইদ; গৌব, কেষ্ট, চৈতত্ত, গেঁসাই, ওস্তাদ প্রভৃতি এমনই কয়েকটি চবিত্র। যার! 
ইতব আমোদ প্রমোদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমনই এক সংলাব গভে তুলেছে যেখানে 
নেহ প্রেম মমতাব কোমল দিকপাল লোপ পেতে বসেছে । আবার এবই মধ্যে 
বেদনাব তীত্র সংঘাত কখনোও বা এদের স্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে 
এনেছে। 

জেলখানাব অন্যতম বিশিষ্ট চবিত্র খুনেব আসামী কালী কামাব। তার ভীতি- 
বিহ্বল আতঙ্কিত মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমেব দ্ষিখ্ধ মাধুর্য, গার 
কাবণ প্রেমিক! 'বাসিনী” 1 শিক্ষিত মধাবিত্বের একটি অংশ রাজনৈতিক অপরাধে 


৫ 


কারারুদ্ধ। তাদের মানসিক দিকগুলি নিষ়ন্তরের কমেদী জগতের শ্বাভীবিকতাকে 

যেন সোচ্চার করে। স্থৃবিধাবাঁদ, শ্বার্থপরত1, অহংসর্বন্থ আত্মকেন্দ্রিকতা শিক্ষিত 

এই মান্গুষগুলির নৈতিক অধঃপতনকে স্থম্পষ্ট করে পাঠকের কাছে লেখক তুলে 
ধরেছেন। অবশ্ঠ সুরেশ ও অমর বাতিক্রান্ত চরিত্র । কারাপ্রাচীরেব অভ্যন্তরে 
তার! উচ্চতর মানবিকতার বাণী বহন তরে। ছোটগল্পের মতো৷ আর একটি 
বিচ্ছিম চরিত্র সুরু । তাব অনশনব্রত, আত্মোৎসর্গের মাহাত্সা ষেন সমস্ত 
জেলখানার মধ্যে স্বাধীনতার প্রাধিত আদর্শের প্রতীক। 

তারাশসঙ্করের কাবাকাহিনী আসলে লেখকেব অভিজ্ঞত। থেকে কল্পনায় উত্তবণেব 

কাহিনী। ফলে তিবিশেব দশকেব স্বাদেশিকত৷, ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং গান্ধী- 
বাদী আদর্শের উচ্ছ্বাস যেমন এখানে স্থান পেয়েছে অন্যদিকে জেলজীবনের 
সাধারণ কয়েদী চরিত্রের বাস্তব চিত্রণে লেখক একইভাবে উৎসাহী । বিশেষ কোনে। 
রাজনীতি বা! চরিত্রের প্রতি লেখক উৎসাহী নন। তাঁর লক্ষ্য পাষাণপুরীব 
প্রাণম্পন্দন কর্ণগোচর করা। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক 
স্তরের মানুষগুলি জেল নিয়মের নিয়মিত পরিবেশে যে ধ্ৰনি সৃষ্টি করে তার স্থল 
ও সুক্ষ, মার্জিত ও অমাঁজিত, প্রেম ও ঈর্ষা) সংযম ও বেপবোয়াভাবেব প্রতিচ্ছবি 
অঙ্কনে লেখকের ক্রিয়াশীল সাহিত্যসত্তা পূর্ণমাত্রায় মচেতন। ন্যায় নীতিবোধের 
বিশবীতে যে অসামাজিক জান্তবতা৷ জেলজগতের নিত্য সত্য তাব ধারাবাহিক 
নগ্নচিত্র তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্ত । এই একই উদ্দেস্টে নিম্নতর কয়েদীব সঙ্গে 
চিত্রিত হয়েছে ভদ্র কয়েদী। এদের নৈতিক সংকট, মনোবিকার এবং আধর্শবাদ 
অনবদ্য বসব্যঞগ্রনায় উদ্ঘাটিত কবেছেন লেখক । 

“পাষাণপুরী'র অন্ততম সাহিতা লক্ষণ-এব ভাষারীতি। উপস্থাপনায় মহা 
কাব্যিক গুরুত্ব হুষ্টি এখং কাবাগ্তণে, সংলাপে ওপন্তাসিকের সহমন্ষিতায় 
“পাষাণপুরী”র অন্ধ পবিবেষ্টনীর থমথমে নিজনতায় প্রাচীরের ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠগুলি 
ঘেন কথা বলে__ 

ক “মান্থষের উপর মাহুষের অত্যাচারের লজ্জায়, বেদনায়, জীবধাত্রী বুঝি 
অন্ধকারে মুখ লুকাইয়। কীদিয্া লইতেছেন।” 

খ. “অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিক! হইয়া আসিল। লঙ্জিতা জননীর মত আলোক- 
শিশুটিকে ধরণীর বুকে শোয়াইয়। দিয়া রজনী-ম! ধীরে ধীরে বনান্তরালে 
চলিয়। গেল।” 

গ. "আবার ওই নির্মম পাষাণ-পুরীকেই বলে-_মুজি-মন্দির |” 


৫৬ 


ঘ. "পাপীর পাপ শাসনে পেষণে নিঃশেষ হয় না, ভয়ে সাপের মত মনের কন্দরে 
গিয়। লুকায় | শুধু লুকায়ও না, কন্দবের মাঝে আহত সাঁপের মতই আক্রোশে 
গঙ্জায় |” 

৬ “অন্ধকার” শুধু জানালার ফাক দিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘ আলোকে ধারা 
দিবসের বুকে ছায়ার মত লাগিয়। আছে ।” 

চ. “মৃত্যু যে চব্বিশ ঘণ্টা জেলখানার ভিতবে পা৷ টিপে টিপে ঘুরে বেডাচ্ছে ।” 

ছ. প্রায় একটা! দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! মনে মনে কহিল+_এ লোকটার জীবনের 
বেদনার গান বচনা শুধু ওই বিলাপ-_-ওই কান্না; মানুষের ভাঁষা যেদিন 
হয়নি সেই দিনের মানুষের কাব্য এই ; শ্রেষ্ঠ সত্য |” 

জ. “সপ্ত নিস্তদ্ধ রাত্রির বুক চিরিয়! শুধু ঝিল্লীব একটান! অবিশ্রীস্ত চীৎকার আর 
নিজেদের নিঃশ্বাসের মধ্যে বুকের পুঞ্জিত ব্যথা ।” 

“পাষাণপুরী"তেই প্রথম তারাশঙ্কর উন্মুক্ত লৌকজীবনের অলিখিত সাহিত্য 
নম্পদকে স্থান দিয়েছেন। লোকগ্রবাদ লৌকিক বাগ.ভঙ্গি নিয়ন্তরের কয়েদী 
চরিত্রের মুখে বসানো হয়েছে । একই কারাআবেষ্টনী ও কারাসংস্কারের মধ্যে 
থেকেও সমাজের নিয়স্তবের মান্ুষগ্ুলি অন্য ভাষায় কথা বলে। তাদের কথার 
মধ্যে আঞ্চলিক উপভাষার মতো সংস্কৃতির নান ফ্যোতনা ভ্বতক্ফূর্তভাবে চলাফেরা 
করে। চৈতন্য কেষ্টোর প্রত্যুত্তরে গান তৈরি করে _ 

“গোঁফ কামিয়ে মন্দোদরী ধরুবে মুড়ে ঝাণটা, 

পবের নাবী হরণ করার দেখাবে মজাটা 1” 
ডাকাতি ও বাভিচারের অপরাধে দণ্ডিত ছূর্দাস্ত কয়েদী হতভাগ্য জীবনের নিঃসঙ্গ 
মুহুর্তগুলিকে ভরিয়ে রাখে কল্প প্রেম-তৃষ্ণার সংগীতে-_ 

"লাল গাঁমছ। ডুরে সাঁড়ী কিনতে হবে হাটে, 

বউটি আমার ধ্লাড়িয়ে আছে গায়ের ধারে মাঠে ।” 

“কয়েদীর আকাশ'১৯ বন্দীমনের মুক্তি সঙ্গীত । খাঁচার পাখি ষেতাবে বনের 
পাখির সঙ্গে থা বলেঃ গোপ।ল হালদারও সেলের মধ্যে বসে মাথার উপরে উন্মুক্ত 
আকাশটুকুর সঙ্গে কথা বলেছেন। অবশ্য বন্দীমনে মুক্তি স্বাদের যে তীব্রতা তা 
তিনি সম্ভবত গ্রহণ করেছেন ওয়ার্ডনওয়ার্থের কাছ থেকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 
প্রকৃতি চেতনার সত্য মিথ্যার বিতর্কে নেমে শেষে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সবে সপ্থোধন 
করে বলেছেন--“ভগবান, ধন্যবাদঃ ধন্যবাদ তোমাকে” “আমি কতদিনকার 
আত্মীয়ের দেখ! পেলাম", আকাশের প্রশস্ততা মান্থষের মনে মুক্তির স্বাদ এনে 
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দেয়-_ঘে মুক্তি অনাদি কালের বাঁসন|। 

গোপাল হালদার বদ্ধ জেল জীবনের মধ যেটুকু আকাশের সন্ধান পেয়েছেন 
তাতে কাতর হয়েছেন। এক অনির্দেশ্ট অস্থিরতা এবং যন্ত্রণাবৌধ বন্দীজীবনের' 
মধ্যে কোনো আশার আলোক দেখাতে পারেনি । লেখক রোমার্টিক কৰির 
মতে। জেল থেকে মুক্তির ম্বপ্র দেখেন__অনির্বচনীয় মুক্তি । কারামুক্তি নয় 
এমন কি সামাজিক অর্থ নৈতিক দাসত্বের মুক্তিও নয় । 

সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানুষকে উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্ত 
মনোজগতে মুক্ত প্রকৃতির স্ৃতিরেশ থেকে গেছে । যে কোনে। ধরনের সামাজিক 
বন্ধন ঘ৷ প্ররুতির সঙ্গে মানুষের শ্বাভাবিক সম্পর্কের পরিপস্থী রোমান্টিক 
কবিরা বিশেষ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। 
গোপাল হালদার বর্তমান রচনায় প্রথম দিকে এমন একট। আক্রমণের পরিবেশ 
স্্টি করেছেন। তারপর ক্রমশঃ তিনি তার আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত মনকে যুক্তির 
কাছে পৌছে দিয়েছেন। এবং তখনই শুর হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের মুক্তির 
অন্বেষণ যেখানে পরিশীলিত ও শিক্ষিত মন প্রবন্ধের মতে যুক্তির পরম্পর! 
নিয়ে আঙিনা ও আকাশের সম্পর্ক আলোচনায় নেমেছেন ।॥ রচনা'টি একটি 
ছোটগল্প হতে পারত, এমন কি আরও পরিমিত এবং কল্পনাসমৃদ্ধ হলে একটি 
দীর্ঘ কবিত। হতে পাবত। কিন্তু কল্পনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের পাণ্ডিত্য 
গল্পের চলমানতাকে ভেঙে দিয়েছে । আত্মকথার মতে। লেখক অনুভূতির 
সুক্ষ তারগুলি বাজাতে সরু করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ যুক্তির ধাতব কঠিন সিদ্ধান্ত 
গল্পের সীমাহীন কল্পনাকে রোধ করেছে । 

বন্দীমনের উপর মুক্ত আকাশ রচনার শুরুতে ঘে প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি কবেছিল 
সেখানে বিশ্বক্ক ও খরন্রোতা কল্পনার প্রবহমানত। বচনাকে গল্পের নিকটবর্তী 
করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য রূচনাটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধে পর্যবণিত হয়েছে । 

€ডেটিনিউ'৫০ এর লেখক অমলেন্দু দাঁশগুপ্তের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য 
জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থের ভূমিকাংশে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তাঁ 
লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখকের পূর্ণাঙ্গ পুস্তক চারটি-_ “বকৃস৷ কেম্পণঃ “ডেটিনিউ,, 
“বন্দীর বন্দনা” ও এিষি ববীন্দ্রনাথ । প্রথম তিনটি গ্রস্থই বিপ্লবীজীবনের 
পটভূমিকায় লিখিত । 

'আত্মস্বতিমূলক বর্তমান গ্রন্থের এতিহাসিক চরিত্রগুলির রসাম্বাদনে লেখক 
ঘৃতখানি বত্ববান, আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্রতায় লেখক ততখানি আদর্শবাদী | গ্রন্থের 
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শুরু নিঃস্্ত| ও একাকিত্বের ভীতি বিহ্বলতায় । এটি ইতিহাস গ্রন্থ ব। 
জীবনবৃত্াস্তও নয়, বরং একটি বিশ্ৃত বিপ্লবী সমাজের কথা যা লেখকের কাছে 
এক সময গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কলে চরিত্র স্ট্টিতে আত্মসানিধ্য ও আত্মবিচ্ছিন্নতার 
সমান্তরাল স্থব ধ্বনিত। গ্রন্থটি ত্বাধীনতা পূর্বসময় কারারুদ্ধ ডেটিনিউদেব 
কাহিনী । অধিকাংশ ডোটনিউবন্দী শিক্ষিত মধ্যবিত্বেষ একটি বড অংশ। 
ডেটিনিউ-এব বন্দীদশ। তাঁদের শ্রেণীব্চ্িত কবেছে। ফলে তাঁদের জীবন 
যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি বৈপ্লবিক । সংসার জীবনের নানা হিসাব, নান! চিন্ত। 
এ'দেব সংকীর্ণ ও সংকুচিত করেনি। সাহিত্যিক অমলেম্ু চবিত্রগুলির “মন 
মাতানে৷ মজলিশ' স্ষ্টি করলেও জীবনাদর্শের কঠিন স্তবগুলিকে স্পর্শ করেননি । 

লেখক কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের খবর দিষেছেন। ঠিক চরিক্র স্থষ্টি নয, 
চবিত্রেব নমুন। প্রদর্শন । যেমন বকৃসা জেলেব এক মুসলমান যুবক বুখারী । 
লেখক চবিত্রটি সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁব জীবনের পূর্ব 
ইতিহাসও লিপিবদ্ধ কবেছেন, তাতে গল্পবস জমে উঠেছে। কিন্ত বুখারী চরিত্রের 
গভীবে তিনি প্রবেশ কবেননি। বক্সাছুর্গের আব একটি চরিত্র ডাক্তার 
গুকগে।খিন্দ, একটি টাইপ চরিত্র । তাব হ্ৃদয় বৃত্তি, বন্ধুগ্রীতি এবং অস্বাভাবিকতা 
এতিহাসিক চবিত্রকে অতিক্রম করে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কাল্পনিক চরিত্র 
হতে পাবত। ৰকৃসাজেলের কিরণ মুখাজাঁ, টেগার্ট সাহেব লর্ডসিনহা! বোডের 
ফণিভূষণ দত্ত এবং মিউডী জেলেব এক সত্যাগ্রহী ভত্রলোকের নিঃসঙ্গ চিত্র 
লেখক লিপিবদ্ধ কবেছেন। 

“নির্বাসিতেব আত্মকথা” এবং ্দীপান্তরেব কথায বর্তমান গ্রন্থের মতো 
কিছু বিশিষ্ট এঁতিহাসিক চবিত্র রক্ষেছে । “ডেটিনিউ'-এব লেখক তআত্মস্তি- 
মূলক উপন্তাম লেখাব চেষ্টা করেছেন । অনেকাংশে কবিত্বপূর্ণ ভাষা অবশ্যই 
প্রশংসাব যোগ্য, কিন্ত চরিত্র স্থত্টির জন্য যে গৃঢ অস্তঘৃ্টির প্রযোজন তা সকলের 
থাকে ন।| কাৰান্তরালে প্রাঞ্ধ চবিত্রগুলিকে অমলেন্দু দাশগুপ্ত তারাশঙ্করেধ 
মতে। গভীর সএত্যিক প্রজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হয়ে আকার চেষ্টা! কবেননি । 
তার্দের সৃখ-ছুঃংখ ও ব্যথাবেদনার যে নিত্য সত্য বর্তমান, মনুষ্যত্বের মহিম। 
বা অবমাননার বিচিত্র লক্ষণ যেভাবে চবিত্রগুলিকে ছন্বমুখর ও সংক্ষুন্ধ করে 
তোলে_বর্তমান লেখক তাব কোনো নুষ্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেননি। যে 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী তিরিশের দশকে ফবিদপুর, সিউড়ী, বকৃসাঃ দেউলী এবং 
প্রেসিডেন্দি জেলে বিপ্লবের ঝড সৃষ্টি করেছিলে তার বথার্থ ইতিহাসটুকু লেখকের 
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দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তা লিখেছেন-“অমলেন্দু, জানেন 
ঘিপ্লবীগণও জানেন যে চরিত্রগুলির প্রতিটি লতা এক একটি আগ্নেয়গিরি । 
অভ্যন্তরে তাদের গলিত লাভাত্রোত গর্জমান। যে কোন ক্ষণে বহর 
উদ্গীরণ সম্ভব। বিরাট ধ্বংসের আগুন বুকে লুকাইয়া তাহারা সন্তর্পণে সমাজের 
মধ্যে দিয়া বিচরণ করিতেছেন । তীহারা মহৎ মৃত্যু, তাহারা মহৎ মুক্তি, 
তাহারা সৃষ্টির নমন্য 1৮৫১ 

কিন্ত এঁতিহাপিক ঘটনাকে আত্মকাহিনীর জগতে ফিরিয়ে আনতে যতখানি 
মননশীল হওয়া! প্রয়োজন $ বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দন্ত সেভাবে বিপ্লবা 
চবিত্র গুলিকে বিস্ফোরণের মুখে আনা হয়নি । আপল কথ!-- 

“আবার অনেক সময়ে একটা অন্ধ-আক্রোখেও উত্তেজিত ও ।স্থব 
হইয়াছি। এই অস্তিত্বের পর্দা ছি'ডিয়। ফেলিয়া অন্তবালে কোন রহস্য রহিয়াছে, 
একৰার দেখিয়া লইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আমি আমার নিকট ভয়ানকভাবে 
বন্দী হইয়৷ বহিয়াছি, কোনদিক দিয়াই মুক্তির সামান্যতম ছিন্রপথ পর্যন্ত আবিষ্ষাব 
করতে পারি নাই ।৮২ 

এই বোধ বন্দীজীধনে লেখকসত্বার এত সক্রিয় ছিল যে তিনি তার বাইবে 
এলে সত্যের নগ্রমূত্তি লক্ষ করেননি । 

ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায়ের “মুখরবন্দী” ও “বন্দীর মন" ৭৩ গ্রস্থদ্য়ের সাহিত্য 
লক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা বূপরীতির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি । গ্রস্থ 
ছুটির পত্রধর্মী স্বতাব বিভিন্ন মানপিক স্তরের দীপাবলী যেন। পত্রাকাবে বচিত 
খণ্ড খণ্ড মানসিক চিত্রগুলি আসলে বন্দীমনের মুখর কল্পনা । গ্রন্থের শুরুতে 
লেখক খলেছেন-- 

“দেবতার ভাগাব থেকে আগুন চুবি কোরে এনে মানুষকে তাব বাবহার 
শিখিয়েছিল বোলে “প্রমীথিযূণ” হোলে! দেখরাজের বন্দী । ককেশাশ পর্বতের 
নির্জনে শৃত্লিত হয়ে বইলো মে। এক বিরাট ঈগল পাখী বক্ত পান কোরতো 
বোজ তার হৃৎপিণ্ড থেকে" " "তারপর একদিন চৈতন্যের হোলো আবিভাব। 
যৌবনশক্তির চৈতন্ত আপন ক্ষমতায় হোয়ে উঠলে! অপ্রতিহত | “হারকিমুলস 
এর বিরুদ্ধতা করা! দেবরাজেরও সম্ভব হোলো না। মুক্ত হলো! দানববীর 


ভূপেন্ত্রকিশোর নিশ্চয়ই দেবতার ভাণ্ডার থেকে দম্পদ চুরি করেননি । তিনি 
দেশপ্রেমিক, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মুক্তি যুদ্ধের নৈনিক-_পেশোয়ার জেলে 


৪ 


শৃঙ্ঘলিত বন্দী। তীর স্ব্পিণ্ডের মানবিক স্পন্দনটুকু ঈগলপাখির মতো! স্তব্ধ 
করতে চেয়েছে ব্রিটিশ কাবাব নির্মমতা । কিন্ত লেখকের কল্পনার যুক্ত আকাশে 
এসে মিশেছে বন্দীমনের শিল্প জিজ্ঞাস! ৷ কোথাও জাতি দন্ব, কোথাও বিটোফেন। 
কোথাও বা 

“ছুটে! সেল্‌ পাশাপাশি । মাঝখানে একটা দোর রয়েছে; তাব ওপর 
ঝুলছে সবুজ-খদ্দবের পর্দা । একটা সেলে আমি থাকি, আর একটা আমাব 
বাথরুম । সেল ছুটোব লামনে এন্টিসেল্‌। সেটাও আমাব এলাকায় । সাকুল্যে 
১২১১২ হাত জায়গার একচ্ছন্ত্র সম্রাট আমি ।৮৫€ 

লেখকেব ঠতন্যনোতে একটি পাখী থেকে শুরু করে যিশু, ওস্কাব-ওয়াইল্ড, 
ডি. এইচ, লরেন্ম সকলেই উপস্থিত। ব্যক্তিগত অন্ুভূতিশীল অনুভবের ব্যাপ্তি ও 
বিশালতা পাঠকের মনে ভূমা বোধ এনে দেয়। মনে পভে রবীন্্রনাথেব শেষ 
জীবনেব কবিতা-- 

“চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে 

চিত্বে আজ তাই জেগে ওঠে; 

এইসব উপেক্ষিত ছবি 

জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদন। 

দুবের ঘণ্টার ববে এনে দেয় মনে 1৫৬ 
ভূপেন্দ্রকশোরের লেখায় এমন একটি স্থর আছে-- 

"ভোবেব এ আলোকোচ্ছাসের সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশী হয়ে উঠল বন্দীমন। ও 
ধেন ছোট একখানি সম্পূর্ণ চিঠি। তেমন চিঠি, ঘার প্রত্যাশায় মন থাকে 
চঞ্চল 1৮৫৭ 

অথব৷ “এই ষে অপরিমিত কালের জন্ত অপরিমিত গতিবন্দনা, একে জীবনেও 
ভূলে যেতে পারবে! না কারণ, এ আমার বন্দীজীবনের হঠাৎ হুর্যোদয় হোক্‌ না 
ক্ষণকালেব? কিন্তু এর প্রভাব আমার চিতে চিরকালেব হোয়েই দেখ৷ 
দিয়েছে ।*৫৮ 

ভূপেন্্রকিশোরের বর্তমান গ্রন্থ ছুটিতে জেলজীবনেব বস্তবাদী বিশ্লেষণ খোজার 
চেষ্টা করা পগুশ্রম। কেননা লেখক জেল জগতের বিচিত্র চরিত্র, অত্যাচার, 
নির্যাতন ইত্যাদি বস্তনির্ভর নানা ঘটনা ও তথ্যের ইতিহাস রচনা করেননি | 
এমনকি এঁতিহামিক যুগের ঘটনা পরম্পরার চিত্রাঙ্কনও তার লক্ষ নয়। লেখক 
বন্দীমনের নিছক একাস্ত অন্ভূতিগুলিকে পত্জাকারে উপস্থিত 'করতে চেয়েছেন। 


৬১ 


যে রচনার কেন্দ্রগ শক্ত আত্মমুখিনত| ও নিললিপ্তি, যে চিন্তার বিচরণক্ষেত্র আপন 
চৈতন্ভের কক্ষান্তরে-_সেখানে বস্তনির্ভর কারাঁসংবাদ আশা করা অনুচিত । 
বন্দীমনের স্তর্ধতার অন্ুযঙ্গে বিবতিত চিস্তাক্োতের বিচিত্র ঝসভাম্ত বর্তমান 
রচনার লক্ষ্য । 


উ. ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পুর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত 

গ্রন্থ (১৯১৪২-১৯৪৭) 

'জাগরী”৫৯ সতীনাথ ভাছুড়ীর প্রথম উপন্যাস । ১৯৪২ মালের কংগ্রেস 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে “জাগরী” লেখা । স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষের বিদ্রোহী 
জমমনের আশ! আকাজ্কার কথা “জাগরী' | বচনাটি ঘে রাজনৈতিক আদর্শের 
নান! বিপরীত ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার উপর গড়ে উঠেছে তার প্রমাণ উৎসর্গ পত্রের 
কথামুখ-“ষে সকল অখ্যাতনাম। রাজনৈতিক কর্মীর কর্মনিষ্ঠ1 ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ 
জাতীয় ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত হইবে না, তাহাদের স্থৃতির উদ্দেশ্যে--” 

“জাগরী'র পটভূমি খিয়াল্িশের গণ আন্দোলন । কিন্তু কথাকেন্দ্র বাবা, 
মা, বিলু ও নীলুকেব্রিক একটি পবিখার। পারিবারিক বন্ধনের উপর রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভ্সীর পার্থক্য আঘাত কৃষ্টি করে একটি পাঁরধারের কর্মীদর্শ ও কর্মপদ্ধতির 
মধ্যে বহুমুখী সংঘাতের স্থ্টি করেছে। 

গ্রন্থের চরিত্রগুলি রাজনৈতিক মংঘাতে বিকশিত এবং চলিষ্ু। বাবার 
ভাববাদী আদর্শের স্থতীব্র বলিষ্ত।, মায়ের অস্তর ধর্মের স্েহ ও কল্যাণবোধ, বড় 
ভাই বিলুর অহিংস গণ-আন্দোলনের বিশ্বাসলোপ ও সোসালিস্ট তত্বের নবতর 
বিশ্বাস, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ এবং নীলুর 
উগ্র কমুযনিস্ট মতখাদ চরিত্রগুলির রাজনৈতিক দিক। কিন্তু প্রতিটি চবিত্রই 
( নীলু ব্যতীত ) জেলজীবনের মধ্যে থেকে অতীত জগতে ক্রম সঞ্চারিত। 

“জাগরী” একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক উপন্যাস। এর চরিত্রগুলি কাল্পনিক 
হলেও বস্তত তারা লেখকের কারাভিজ্ঞতারই ফসল। রাজনৈতিক মতাদর্শের 
সঙ্গে পারিবারিক ন্েহমমতার ছন্দ গ্রন্থের ভূমিকেন্দ্র। প্রতিটি চরিত্রই নিজ 
নিজ আদর্শে কেবল বিশ্বাসী নয়) একনিষ্ঠ । অনেকটা মহাভারতের চধিত্রের 
মতো এখানে চরিত্রগুলি রাজনৈতিক ঘটন! ও পারিবারিক বন্ধনে ক্রিক্মা-প্রতি- 
ক্রিয়ায় বিক্ষত। 

তিবিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে মহাস্ব! গান্ধীর 


ঙৎ্‌ 


নেতৃত্বে পরিচালিত অহিৎস গণ-আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসীক্স দর্শনে অভিঘাতে 
কমুানিস্ট ও সোসালিস্ট চিন্তাব ষে সংঘর্ষ স্চিত হয়েছিল তারই সাহিত্যিক 
ভাস্ত “জাগরী” ॥। লেখক ইতিহাঁসেব মধ্য দিয়ে বিপুল রাজনৈতিক কর্মধারা 
সমৃদ্ধ একটি পরিবারের আদর্শকে বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তাভাবনা মধ্যে দিয়ে প্রকাশ 
করেছেন। ১৯৪৩ সালে মে মাসের এক রাতে পুণিয়। জেলে ফাঁসিব আসামী 
বিলু আপার ভিভিসনে বাবা, আওবৎ কিতায় মা! আব রাতের শেষে কাক ফটকে 
ছোট ভাই নীলু-_-এই চাব্জনেব আত্মকথা বা! স্বগত চিন্তাব মধ্যে দিকে একটি 
যুগের বাজনৈতিক ভাবতরঙ্গ প্রকাশিত হযেছে। বাবার জীবনমন্ত্র 'রঘুপতি 
রাঘব বাজ রাম” | এই গানে মধ্য দিষে বাবার আত্মশক্তি এবং ভাবগত 
উচ্চতা প্রতিষ্টিত। তিনি যে শাস্তি ও অহিংসার বাণী আত্মস্থ করেছেন তা নীলু ও 
বিলুব চৈতন্য জগতে ভেঙে চুর্ণকিচূর্ণ হযে গেছে। বিলুব মা মাতৃন্সেহে, মমতা 
বিলুর ফাঁসিব আশংকাষ আর্তনাদ কবে বলেছে গান্ধীজী তুমি আমা একি 
করলে? জেল গেটে শেষ বাতে দাড়িয়ে শীলু আত্মসংকট ও আত্মঘস্ত্রণার তটে 
ধাডিয়ে মানবতা সমুদ্রগর্জন শুনেছে । 

একটি সম্ভাব্য ফাঁসিকে কেন্দ্র করে চাবটি চবিত্রের স্বতিচাবণ উপন্যাসে 
ঘটনাবিবীত, চবিভ্রবিঙ্লেষণ, মনন্তত্ব ও মনোবিকার, বাজনীতি ও সমাজঘটিত 
জীবনের বহিরজ ও অস্তরজ রহশ্যময় প্রতীকের ব্যঞ্রনা “জাগবী"র পটভূমি, পারিবেশ 
এবং কাহিনী বিন্যাসে তার রূপ-বীতি ও আঙ্গিকেব সামগ্রিক নৃতনত্ব তদানীস্তন 
ৰাংল। সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে অভিনব। কাঁরাজীৰন এবং কারাজগতের মধ্যে 
থেকে লেখক কল্পিত চাবটি চরিত্রেব মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একটি বিপ্লবগন্ধী 
যুগের পাবস্পরিক আদর্শের সংঘাত, মান-অভিমান, আত্মসংকট, দ্বন্বতাডিত 
বাঙালী মানস কিশোরী মবন্বতীর নবাহুবাগ-_এক কথায় একটি পবিবারের ছুর্দম 
কর্মপ্রবাহ 1 অগ্নিময় এবং জীবস্ত। “জাগবী”তেই প্রথম ব্যক্তি চেতনা, সমাজসত্য, 
রাজনৈতিক চেতনা এবং জীবনসত্য বাস্তবনিষ্ঠ ও নত্যবদ্ধ। 

কংগ্রেস সংগঠনেব সমাজতন্ত্রের অপূর্ণতা! গান্ধীবাদী বাবার হিংসালোভশৃন্য 
মানবিক আদর্শ, মায়ের শাশ্বত মাতৃত্ব (যা সমাজ বান্তব্তারই অন্য পিঠ ), 
চন্দ্রমার সরলতা, নোরে নিং-এর আত্তরিকত! ও নিয়বমানধর্তিতা, বিধায়ক 
মিশিরের মতো! ধূর্ত ব্যবসায়ী এমন আরে! অনেক ছোট ছোট চরিত্র আছে যা! মূল 
ঘটনার লঙ্গে যুক্ত হয়ে লেখকের কল্পন। ও পর্ধেক্ষণ শক্তিকে একটি গভীর অস্তলাঁন 
মানবতার প্রতান্তে পৌঁছে দিয়েছে। স্তির ভাবাস্ৃযক্ষে অহ্ভূতির এমন সার্থক 
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সংযুক্তি কেবল কারাসাহিত্যে নয়, বাংল! কথাসাহিত্যেও ছুর্লভ। 

প্রধান চারটি চরিত্রে মানলিক অবস্থানের সঙ্গে লেখক সথকৌশলে মিলিয়েছেন 
তাদের বাস্তবগ্রাহ্থ চরিত্রপট ৷ নীলু উগ্র এবং গোয়ার, বিলু নীতি ও শৃঙ্খলায় 
স্থিতধী, বাব গান্ধীবাদী আদর্শে একনিষ্ঠ, য1 মাতৃদ্দেহে বিহ্বল বাঙালী নারী । 
চারটি চবিত্রের অল্লবিশ্তর জোয়ার-ভাট। একটি পরিপূর্ণ কাহিনী গড়ে তুলেছে। 
প্রশ্থ উঠতে পারে “জাগরী' কি কাব।কেন্দ্রিক উপন্যাস? কেনন৷ কারাজগতের 
মাধ্যাবধণ ছাড়িয়ে ঘটনাশ্রোত এমন একটি স্তরে পৌঁছেছে সেখানে আগষ্ট 
আন্দোলনের মাদকতা আছে কিন্তু ব্রিটিশ কারার লৌহকপাট নেই । প্রশ্নটির 
দু'ধরনেব ব্যাখ্যা সম্ভব। প্রথমত “জাগরা” কোন বিপ্রবীর কারাম্থতি নয়, সেখানে 
জেল প্রতিবেশ কাহিনীর একটি স্থায়ী অংশ । জাগরী এমন একটি কাহিনী যার মূল 
চরিত্রগুলি দাগী কয়েদী কিংব। কোনে। ডেটিনিউ কিংবা কোনো যাবজ্জীবন দণ্ড 
প্রাপ্ত মালামীর আত্মম্বতির চবিতচর্বণও নয় | “জাগরী'তে জেল-প্রতিবেশ 
অবশ্তই কাহিনী স্থায়ী অংশ। কিন্ত যে তিনটি চরিত্র জেলজগতের অভ্যন্তরে 
দীভিয়ে এবা সকলেই উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিমগ্ডলের কক্ষচ্যুত অংশ । স্ৃতরাং 
তীর অতীত ঘটন। মন্থন করবে তাতে সন্দেহ কি? দ্বিতীয়ত, “জাগবী'তে 
সচেতনতাবে জেলজগৎ রয়েছে উপন্যাসের মূলন্রোতকে পরিপুষ্ট করার জন্য । 
যেমন জেলে পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে কয়েদীদের আল।প আলোচনার ৈপরীতা । 
নারী কয়েদীদের আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি নিন্দ। ও ব্যক্তি স্বার্থের আত্মকেন্দ্রিক 
গল্প। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, ঘ্বন্ব মনোমালিন্য অত্যন্ত প্রকট | অন্যদিকে 
পুরুষ কয়েদীদের আলোচ্য বিষয় রাজনীতি ও ধর্ম। নারী কয়েদী যেখানে 
পারিবারিক জীবনের কুস্তপাকে ঘূর্ণায়মান, পরনিন্দা! ও পরচর্গ৷ যাদের অজ্ঞতাকে 
নগ্নভাবে দেখিয়েছে সেখানে পুরুষ চরিত্র সমাজনীতির নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
পরিব্যাপ্ড। যেমন বিলু উদার ও দার্শনিক নিরাসক্তির প্রতীক, তেমনি বাবা 
মানবধর্ষের চিরস্তন বিশ্বাসে আস্থাশীল। নীলু আপাত অসহিষু, একরোখা হলেও 
দাদার প্রতি প্রেম ও ভালবাসায় সে ষেন আত্মঘাতী সমালোচক । মায়ের 
মনোবিকারের অবশ্যই একটি মনন্তাত্বিক কারণ আছে, যা বাদ দিলে চবিত্রটিকে 
অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু বিলুর আমন্ন ফানি মায়ের আপাত মাননিক 
অসামপ্রন্তের বিপদ প্রতিহত করে। 

সতীনাথ ভাছুড়ী নিছক কারাজগতের তথ্য তুলে ধরার জন্য “জাগরী' রচনা 
করেননি। একটি যুগের বাজনৈতিক চরিত্রগুলিকে যদি জেল গ্রাচীরের লৌহ- 
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নিগড়ে অবরুদ্ধ কর] ন। যায় তাহলে তাদের চিস্তান্মোতের অর্গলমুক্তি ঘটে না। 
চরিত্রগুলিকে স্থিরচিত্রের মতো বিলুর ফাসির আগের মৃূর্তে পুর্ণিয়া সেন্টল 
জেলে প্রতিষ্ঠিত না করলে 'জাগরী” একটি আধুনিক চেতনাপ্রবাহী উপন্তাসে 
পরিণত হত না। স্থতরাং উপন্যাসের আঙ্কিক কৌশল এবং শিল্পরী তির স্বার্থে 
কারাজগৎ একটি জরুরী অন্য্্গ-এর অতিরিক্ত কোনে! মূল্য থাকত পারে ন1। 
বিষয়বন্ডু, উপস্থাপনা এবং অঙ্গসজ্জার দিক থেকে “পাধাণপুরী” এবং 
'জাগরী” সম্পূর্ণ পৃথক । 'পাষাণপুরী”তে জেলের নিরানন্দ পরিবেশে বিভিন্ন 
ধরনের কয়েদীর অভ্যন্ত জীবনযাত্রার কতকগুলি স্থির চিত্র আঁকা হয়েছে। 
জেল পরিবেশ অধিকাংশ কয়েদীর মনুষ্যত্বের শেষ নির্যাসটুকু কীভাবে ধ্বংস করে 
তারই কথ! দেখা যায় মাত্র। অবশ্য অনশনব্রত মৃত্যুবরণকারী নুরু যেন 
অমাহ্ুষিক জেল প্রতিবেশের উপব বিদ্রোহের গান রচনা করে। পাাষাণপুরী”র 
সঙ্গে 'জাগরী'র সাদৃশ্ত অন্যখানে। দুটি গ্রস্থেই একই দোলাচল রাজনৈতিক 
যুগের প্রতিফলন ঘটেছে_“বিচারাধীন রাজ-বিদ্রোহীর দল ! সম্মুখে দীর্ঘ 
কারাবাস, তবু ওর1 এমন হাসি হাসে কি করিয়' ! বিশ্ময় জাগিবারই কথা ! 
আঁবার ওই নিম্মম পাষাণ-পুরীকেই বলে মুক্তি-মন্দির !” ৬০* যেন 'জাগরী'র 
বাবা" চরিত্রের আভাস দেয়। অন্ধকার এন্টি-দেলের দরজায় খুনী আসামীর 
তন্দ্রাহীন জাগরণ যেন বিলুর আসন্ন ফশীসির উৎকঠার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। 
এমনকি পাষাণপুরীর সুচনা অংশটির সঙ্গে জাগরীর ্থচন। অংশের কাহিনীশত 
সাদৃশ্য না থাকলেও চিত্র ও সঙ্গীতধর্মে ছুটি উপন্যাসে সাযুজ্য লক্ষণীয়। 
'জাগরী'র কাহিনী পাষাণকারার বদ্ধ আবেষ্টনী থেকে রাজনৈতিক তরঙ্গ 
বিক্ষোভের দমকালীন ইতিহাসে ছুটে গেছে। 'পাষাণপুরী” অন্ধকারা-আবেষ্টনীর 
মধ্যে নিয়ত পিষ্ট মানব মৃতিগুলি তৃলে ধরেছে। যদ্দিও তাদের অন্তর্জীবনের 
রহম্যময় গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলি তারাশঙ্কর তেমন ভাবে উদ্ঘাটন করেননি । 
মনম্তব্বের-নিজ্ঞান চেতনার তমোগহুবরে প্রবেশ করলে অবশ্ঠই তারাশঙ্কর 
পাষাণপুরীর মধ্যে 'জাগরী”র মতোই আধুনিক জনকল্লোল শুনতে পেতেন। 
ছুটি উপন্যাসের একটি বড় উপাদ্দান কারাজগৎ ও তার কয়েদী-সমাজ হলেও 
জীবনরহন্যের টানাপোড়েনে 'জাগরী” বিশাল, ব্যাপক ও গভীর । ফলে 
'জাগরী'তে এপিক রম যতখানি স্ততীক্ষ “পাষাণপুরী'তে তা প্রত্যক্ষগোচর নয় । 
বনফুলের 'অক্লি'৬১ মননশীল রাজনৈতিক উপন্যান। 'জাগরী”র মতোই 
এব বিষয় ধঁতিহাসিক আগ আন্দোলন। বন্দী অংগুমানের শ্বীকারোক্তি 
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'আদ্বায়েক্স চেষ্টা বর্তমান কাহিনীর অন্ততম দ্দিক। কার! কাছিনীগুলিতে জেল- 
আবেষ্নীর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীর কাছ থেকে কথ! বার করার এ রকম 
কুট-কৌশল আমরা আত্মকাহিনীমূলক কারাবিবনণীতে কম দেখেছি। বর্তমান 
কাহিনীতে জেল পরিবেশের বিবরণটি যথাযথ । উপন্তানের নায়ক অংশুমান 
ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস বিষয়ক যে গ্রন্থটি পাঠ করার স্থঘোগ পেয়েছে তাকে 
লেখক রাজনৈতিক আবর্তের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় টেনে এনেছেন । 

অংশুমানের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা চেতনার ভিত্তি দেশীয় এঁতিহের 
মধো গড়ে উঠেছে । ফলে নৈতিকতা ও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সে ব্রিটিশ 
রাজশক্তির অপমানজনক সন্ধি করতে রাঁজী নয়। যে আপস জেলের ডেপুটি, 
কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী নীহার সেনকে কৌশলগত দিক থেকে গ্রহণ করিয়েছে। 
লেখকচন্রিত্র প্রধান বর্তমান উপন্তাসে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের সঙ্গে কম্যুনিস্ট 
মতাদর্শের বিচ্যুতিটুকু দেখাবার চেষ্টা করেছেন__ 

“চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘূ-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, 
তখন অন্তরার দ্বাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল।”৬১ অংশুমান 
যেন স্বপ্রস্তত জাতীয় চৈতন্য । তার স্থলন, পতন বা ব্চ্যিতির প্রশ্ন €ঠে না। 
গে মেরুদণ্ড শক্ত করে-_ 

“সহস৷ চিৎকার করে বলে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় 
সহ করব না» আমাদের স্তাষ্য প্রাপ্য আমরা নেবই ।”৬৩ 

কেন না লৌহকারাঁর পু্জীতৃত অন্ধকারের মধ্যে অংশুমানের অন্তর্জগতে 
এক চির অনির্বাণ অগ্নি কথা বলে যাকে ভয় আবৃত করলেও ধ্বংস করতে পারে 
না, অর্থাৎ অংশুমানের আত্মত্যাগ ও দেশাত্মবোধের সঙ্গে নীহার সেনের 
কমিউনিস্ট বিবেক সংকীর্ণ ও স্থল, যা তারম্ত্রী অন্তরাঁও বুঝতে পেরেছে। 
নীহার সেন অশশুমানের বিপরীত তটে দাড়িয়ে জাতীয় চেতনার প্রাবনকে দূর 
থেকে লক্ষ্য করে, অংশগ্রহণ করে না। 

এবং শেষে অন্তর] যখন রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগে ফশসিদণ্ডে দণ্ডিত 
আসামী তখন সে ফীসির মঞ্চে অংশুমানকে আবিষ্কার করে ও কম্যুনিস্ট নীহার 
সেনের ফাঁকিটুকু সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারল। কারাজগগতকে কেন্দ্র করে 
'জাগরী'র চারটি চরিত্রের উক্তিও স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ উন্মুক্ত । লেখক সেখানে 
স্বভাবতই কোনো বিশেষ রাদনৈতিক মতাদর্শে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ 
করেননি। নীলু কম্ুনিস্ট হলেও, এমনকি বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করলেও সে 
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ননীহার সেনের মতে! ফাক! বন্ত,বাধী কম্যুনিস্ট নয়। নীলুর চরিত্বের এহন 
একটি গভীরতা আছে যে গভীরতা নীহার চরিত্রে হুর্সক্য। অন্তদিকে নীহার 
দেন অংশ্ুমানের রাজনৈতিক প্রতিঘোগী নয়। যেমন নীলু দাদার প্রতিযোগী 
রাজনৈতিক শক্তি। জাগরীতে রাজনৈতিক মতারদর্শগত সংঘাত ঘতখানি তীব্র 
বনফুলে ততট। তীব্রতা পায়নি । অন্তরার চরিত্রে 'সংকট লামান্য আরোপিত 
হলেও অংশুমান ও নীহারের মধ্যে কোন মনস্তাত্বিক সংকট নেই। 
অংগ্জমানের স্বাতিমস্থনের সঙ্গে বিলুর মনোজগতের সাদৃস্ত লক্ষণীয়। কিন্তু 
বিলু যে রাজনৈতিক সংকটের সুখোষুখি দীড়িয়ে উৎকপ্ঠিত সেখানে অংগুমান 
আত্মস্থ “অনির্বাণ অগ্রির” যাছুম্পর্শে। কারণ বনফুলের লেখনী উপন্যামের চেয়ে 
গল্প লিখতে বেশি আগ্রহী । অংশুমানের অন্ত্বন্ যে পর্যায়ে একটি গভীর 
উপন্তাসিক উচ্চতা স্থষ্টি করতে পারতো৷ বনফুলের নরল লেখনী মেই কৌশল 
গ্রহণ করেনি । 


চ. ম্বাধীনত। উত্তরকালীন প্রকাশিত কারা গ্রন্থ 


(গ্রন্থগুলির রাজনৈতিক ঘটনাকাল স্বাধীনতা -পূর্বকাল বলেই 
বর্তমান আলোচনায় গৃহীত হলো! ।) 


স্বাধীনতা উত্তরকালে ব্রিটিশ কারার অঙ্গার মেখে প্রকাশিত হয়েছে 
অতীন্দ্রনাথ বন্ধুর “বি-কেলাস'*৪ গ্রন্থটি, যথার্থ অর্থে উপন্থাস নয়। শ্বাধীনতা 
পুর্ব রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিফলনও বর্তমান গ্রন্থের মর্বত্র দেখ! যায়নি। লেখক 
'সমুত্রের বাধ, 'পঞ্চম বাহিনী", 'পাতালের মানুষ", “সিকমান', “বিশনদ্বণ', 
“আশমান ও জমিন”, 'নটেগাছটি' নামক পাতটি পৃথক পৃথক শিরোনামায় “বি- 
কেলানে'র নামগ্রিক কথা তুলে ধরেছেন। গ্রহটি প্রক্কৃতই কোন সাহিত্যিক 
রীতির মধ্যে আপন গ্রহন করতে পারে নে বিষয়ে লেখক হ্ষ্টনা অংশে বলেছেন__ 
“উপন্তাম লিখতে গেলে ন্বপ্রের বুনুনী ছিড়ে যায়। বিবরণ দিতে গেলে ঘটনার 
বাধুনি থাকে না। কাজেই আমি বলছি কথা-উপকথা। নয়, ইতিহাস নয়, শুধু 
কথা। অর্থাৎ দেখ! যাচ্ছে ধিনি এক চোখে বস্ত, দেখেন তিনিই অন্ত চোখে 
স্বপ্ন দেখেনঃ সে মান্য উপন্াস রচনায় সার্থকতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম । 
কিন্ধ স্বপ্রের ব। ঘটনার বুস্ধনী ঘিনি অক্ষত রাখতে চান তিনি কেমন করে 
উপন্তান লিখবেন, এ প্রশ্ন গত। “বি-কেলাদ' উপন্ত।সের মর্যাদা না পেলেও 
একে শুধু কথ। খলা যায় না। এখানে করেছী সমাজের মনম্তাত্িক ঘন, স্থ'লহাক্ষ 
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পরিহাস, দেছাসক্তি, অতীত জীবনের পক্কিলত।, প্রেম-ভালবাসা, অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয়, মনুষ্যত্বের বিক্ৃতি-নিষ্ঠ,রতা, পশুত্ব, ভণ্ডামি, নীচতা যৌনবৃভূক্ষা, 
একাকীত্ব, নৈতিক সংকট নানাভাবে লেখক তীর মর্মান্তিক কারাভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন । অতীন্দ্রনাথের লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন জেল কাহিনী ও. 
জেল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কারাজগতের সংগীত রচন। করা। 

আলোচ্য পুম্তকটি সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার মতামত উদ্ধারযোগ্য-_ 
“পটভূমিকা, পরিপ্রেক্ষিত, বিচার, রঙ, রেখা! ও কল্পনাবোধ কোনটিই শিল্পসীম! 
অতিক্রম করে নাই। সরু মোটা তুলির টান পরিমিত এবং ক্ষিপ্ত করাজপির 
লীল! সমানই বিল্ময়কর । ছবিগুলি উজ্জল, স্পষ্ট ও জীবস্ত।". .. বি-কেলাস 
খণ্ড অংশের প্রকাশে কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন গল্প নহে-_-তথ্যের গুরুপাকে 
শু প্রবন্ধ মমহরিও নহে , পরশাসন পু্দত্ত একটি স্তৃপ্রাটীন জাতির জীবন 
ধারার সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়] যায় ।”১৫ 

“বি-কেলাসে' নান। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক স্তারের মানুষ ভিড 
করেছে। এদের কারে! সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তা আছে কারে সঙ্গে নেই। 
কিন্ত আত্মীয় অনাত্ীয় প্রশ্ন এখানে অবান্তর । লেখক মনস্তত্বের গভীর রন্ধগুলি 
উন্ম,্ত করছেন চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। যেহেতু এটি একটি 
নিটোল উপন্াস নয় তাই চরিত্রে ও ঘটনার বিঙ্লেষণ ও বন়নকৌশল তেমন 
কোনে। মনস্তাত্বিক প্রবাহ হি করে না যার তরঙ্-সংক্ষোতি কাহিনী পরিণতি- 
মুখী হতে পারে। লেখকের ক্রটি হলো তিনি কোনো একটি চরিঝ্রকে 
বিশ্লেষণমুখর একটি বিশেষ বিন্দুতে পৌছে দেবার পর সে চরিত্র-পরিণতির 
দ্বায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন ন1। চরিব্রগুলির অঙ্কন কার্ষে, ঘটনার বি্পেষণে তিনি 
প্রথম শ্রেণীর ওপন্তাসিকের মত কাছিনীর বিশালতা, ব্যাপ্তি ও গতীরতার 
দিকে নজর দিলেও যেহেতু তাঁর লক্ষ্য কেবল কথা বলা, কাহিনী বয়ন নয়-_ 
তাই বিশেষ একটি মনঘ্তাত্বিক অবস্থার মুখোমুখী এনেও চরিত্রের পরিণতি- 
ক্রিয়ায় তিনি ব্যর্থ । 

“বি-কেলাসের' বিশেষ গুণ হল কারাঁজগতের নিষ্স্তরের মাহুষগুলির নৈতিক 
জগতকে লেখক তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। দ্াগী আসামী, খুনী, ডাকাত এমন 
কতো অপরাধী চরিত্র রয়েছে যাদের মনোজগতের নানাবথা লেখক অত্যস্ত 
মশ্যমের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থের খ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এক ধরনের লোক- 
সাহিত্যের প্রতি লেখকের আগ্রহ। সাধারণ কয়েদীমমাজে অলিখিত বিচিত্র 
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লাহিত্যন্ট্ির লৌকিক ঝোঁক অতীব্ত্রনাথ বিশেবভাবে লক্ষ্য করেছেন। এমন 
'কি সেই লৌকমস্কৃতির অমাঙ্গিত, স্থংল অথচ প্রান্কত অবিকৃত রূপটিকে গ্রহণ 
করতেও তিনি ভোলেননি। 

কারাজগতের লৌহকঠিন অমানবিক গেলব্যবস্থা অধিকাংশ কয়েদীকে পঙ্ত 
করে তোলে । তবু এই বীভৎমত৷ ও যন্ত্রণার মধ্যে মানবমনের চিরস্তন অন্ভূতি 
তাদের অন্ধকার জীবনে সাহিত্যন্থষ্টির প্রেরণ। যোগায় । এমন অনেক করেদী 
আছে যাদের কোনোদিনই মাঞ্জিত সুস্থ সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। 
কিন্ত একথে'য়েমি ও নিরানন্দের মুহূর্তগুলিকে তাঁরা সাহিত্যস্থঠির হ্বতঃম্র্তায় 
বেধে ফেলেন। তাঁব, ভাষ! এবং বিষয় বৈচিত্র্যে এ ধরনের স্থৃষ্টি কার্ষে অবদমিত 
কামনার প্রতিফলন ঘটলেও তাতে নিছক আদ্দিরসের সংবাদ থাকে না। জেল 
ব্যবস্থার বিকদ্ধে বা বিশেষ কোনো জেলকর্মচারীর বিরুদ্ধে, অথবা নারী ও পুরুষের 
চিরন্তন কামণ'বাসনা কেন্দ্রিক এক ধরনের সাহিত্যস্থষ্টির প্রচেষ্ট। কোনে! কোনো 
প্রতিভাবান কয়েদীর মুখে তৈরী হয়। বন্দীরা মুখে মুখে গান, কবিতা! ৰা 
ছড়া তৈরি করে। এই সব স্থষ্টির মধ্যে বন্দীজীবনে কারাব্যবস্থার অমান্ুবিক 
চাপ প্রকাশ পায়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে যদি সমাজ-শৃঙ্খলার 
অজুহাতে অবরুদ্ধ কর! হপ্ন তবে বন্দীমনে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আসতে পারে 
তার সাহিত্যিক প্রতিফগন ঘটে আলোচা কবিতায় ব ছড়ায়। 

'পাষাণপুরী” এবং “বি-কেলাসে' কয়েদী জীবনের এই জাতীয় সাহিত্যসটির 
নান প্রচেষ্টা দেখানো হয়েছে । লেখাগুলিতে কোথাও কবিতা বা! গানের 
স্থলতা, অঙ্গীলতা, যৌনকামন! , কোথাও বা জেলজীবনের মধ্যে থেকে কল্পিত 
প্রিয়াসঙ্গের আকৃতি মিশে রচনাগুলিতে করেদীমনের নগ্র অনুভব লক্ষ কর৷ 
যায়। যেমন 'পাষাণপুরী'র নির্ভীক বন্দী নরু--“ছাদ্দ হইতে খনিয়৷ পড়া 
পলেন্তারার একট। টুকরা দিয়া নর মেঝের উপব দাগ দিতে দিতে লিখিতে 
লাগিল 

“মানুষের ভয়,” 
সে-ত কত মরণকে নয়! 
ছুভেছ্যি তমসা-মাখা আবরণ তার 
তয় সেই, ভয় শুধু তারে অজানার ।*৬৬ 
এই কবিতা নরু উদ্ধী« করেছে নিঃসঙ্গ জেলজীবনের মধ্যে বান করে। কিংবা 
পাইদ, কেন, চৈতন্ত, গৌর, তহিদদ এবং জোবেদ এমন করেদীরা এক সঙ্গে বনে 
৬৪৯ 


জেলের মধ্যে কবিগানের বাড তৌলে-_ 
“জেলের মধ্যে কবিগান হয়ই বারো মাল, 
গণশ] শালার বদলে আজ গাবেন কেষ্ট দাস, _ 
আপনার! দেবেন গো সাবাঁস 1৬" 

'বি-কেলানে' কয়েদীদের সামান্ত খাগ্চপ্রব্য চুরি করে যে বেপরোয়া বাবসা 
চলে তা৷ বুভূক্ষ কয়েদীর কাছে গান হয়ে ধর! দেয়--“নিত্যিকার মত মকবুল, 
আজও কাসছে আর গাইছে পাশের সেল-এ-_ 

খাওয়া-কারা বিদায়ঘটা বিরাট আয়োজন 
এককাঠা ভাউল এককাঠা ভাত তাতে খুসী যন 
মোদের মতন পরম স্থথে কে আছে ভাই মগুলে 
জেলখানাতে দুঃখে আছেন কেয় বলে ?৬৮ 
মালদার ছির। মগ্ুল টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে পরকীয়া প্রেমের ঘুমপাঁডানী গান 
ধরেছে__ 
“টিপির টিপির জল পড়িছে বাইরে ভিজে কে? 
বাড়ির পাছে মানের গাছ কাইটা মাথায় দ্বে।'*১১ 
কিন্তু পরকীয়! রতির এতো সাহিত্যিক আয়োজন কয়েদীদের সন্তু করে না। 
তার] দেহতত্বের মির! পান করতে চায় । শেষে কবিতা হুয়ে উঠে নাবীদেছের 
যাবতীয় ংবাদ-_ 
“অশোক পাতা কলমীর লতা মাঝ দরিয়ায় ভাসি লো। 
এবার মরে সুতা হব 
তাতিদেরও ঘরকে যাব 
ছোট ছোট সেমিজ হয়ে তাদের বুকে থাকবো লো! । 9 
ব্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী অতীন্দ্রনীথ বস্থর মতো! কারাগারে মনের অবচেতন স্তর 
নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না। আলিপুর সেষ্টাল জেলে তিনি ৪৪ ডিগ্রী দেলে 
অবরুদ্ধ ছিলেন- “৪৪ ডিগ্রীর যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে সাধারণ লোক কিছু 
দিনের মধ্যেই চোখে সরিষার ফুল দেখিত।”৭৯ 
তাঁকে এবং কয়েদীদের পাথর মেশানো ভাত দেওয়া হত, তিনি রপিকতা করে 
লিখেছেন- “কোনটা বেশী ছিল বলা কঠিন' এবং এই শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশেই তিনি 
ছুঃখের ভার লাঘব করতেন ছড়া! কেটে। 
“লিখিবার জন্ত আমাদের কাগজ-কলম কিছু ছিল না-_মুখে মুখেই কবি 


শর 


তৈয়ারী করিতে হইত এবং পরে চীংকার করিয়া পরম্পরকে শুনাইতাম। 
প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কবিতা! তৈয়ার করিতেন। আমাকে উপলক্ষ 
করিয়া তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছেন-_“যর্দি মহারাজ না আসিত।”৭২ 
আন্দামানে নির্বামন-আজ! আসার পর সেলের দেয়ালে তিনি সথরকী 

দিয়ে লিখেছিলেন"*" 

“বিদায় দে ম। প্র্ুল্প মনে যাই আমি আন্দামানে, 

এই প্রর্থনা করি মাগো মনে যেন রেখ সম্তানে। 

আবার আমিব ভারত-জননী মাতিব মেবায়, 

তোমার বন্ধন মোচনে মাগে! যেন এ প্রাণ যায়। 

বিদায় ভারতবাসী, বিদীয় বন্ধু বান্ধবগণ 

বিদায় পুষ্প-তরুলতা বিদায় পশ্ত পাখীগণ। 

ক্ষমে! সবে চত করেছি অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে, 

বিদায় দে মা প্রফু্ন মনে যাই আমি আন্দামান ।”৭৩ 


সহজ পদ্যবন্ধে দুঃখের সারসংক্ষেপ উন্মুক্ত হয়েছে ভারত-জ্ননীর জন্য প্রার্থনার 
পদ লিখে । তাঁর রচনাগুলতে বাঁজবন্দীর প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো 
সহজ সরল রসিকতার অন্তরালে দুঃখের চিত্র আছে। অতীন্দ্রনাথের কয়েদীসমাজ 
ভ্রিলোক্যনাথের মতো! সরল নয , তার! মনস্তত্বের গভীরে প্রবেশ করে যেখানে 
সধ হয়ে থাকে অবমিত কামনা। 

জেলজীবনের গাঢ অন্ধকার, 'মনটনি' খাদ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্াবিধি ও কারাব্যবস্থা 
__এগুলির খুটিনাটি বর্ণনায় লেখক অতীন্ত্রনাথ বিশেষভাবে আগ্রহী। তিনি 

এমন সব চরিত্র তুলে এনেছেন_যাঁর! সংসার সীমান্তের বামিন্থা। সংসারের 
প্রত্যন্তে তার! নিয়ত দডিয়ে থাকে অনার্ধ উপজাতির মতে! | মদন, কামিনী- 
কাঞ্চন তাদের নিত্য সহচর হলেও ব্যাধি ও ক্ষুধার সঙ্গে শচ্ছনে বাধা 
তাদের ঘরকন্ন'_ 

“বিপ্রতে পরবে নাচগান আছে, বাজি রেখে মোরগের লড়াই আছে, পচাই 
মদের দোকানে দিল খোলা হল্লা আছে-_মরণও দারিত্ের ভয়কে তুড়ি মেরে 
উডিয়ে দেয়।,1 

নিয়ন্তরের কয়েদী জীবনগুলি কারাজগতের অভ্যন্তরে একটি নতুন মানবসংসার 
কি করে।+৫ সেই সংসারের সঙ্গে মা্দিত মভ্য জগতের নিশ্চয়ই একটি বড় 
ব্যবধান আছে। ুমা্গিত মভ্যজগতের নঙ্গে এই কাঁরাসংসারের মিল বা অমিল 


৭১ 


কতখানি তার নান! বিচিত্র চিত্র পর পর সাজিয়েছেন লেখক। এখানে ঘুসঘুষে 
জর, খুসখুসে কাসি ও নানাঁজাতির স্থখছুঃখ ঘে বিচিত্র ্রকতান হি করে ত। 
শোনার জন্ত লেখক কারাগারের অন্ধ গণাদে কান পেতেছেন। এবং একে একে 
উঠে এসেছে মান্গ, ভিথনলাল, স্থণীল, মোতি, শ্যামলাল, মদন এমন কতো৷ 
বিচিত্র মনন্তত্বের মান্য । কেউ অত্যাচারী, কেউ ভগ্ড, কেউ কাপুক্রষ, কেউ 
পরশ্রীকাতর, কেউ প্রতিছিংসাঁপরায়ণ, কেউ বা অসামাজিক জীবনের গভীরে প্রবেশ 
করে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। লেখক হ্থনীল-লাবণ্য-মোহিতের যে 
উপকাহিনী স্থ্টি করেছেন প্রেম ও কামনার মনস্তাত্বিক টানাপোড়েনে হার 
পৃথক গল্পমূল্য রয়েছে । অন্তদ্দিকে শীর্ণ এরফানের ঘানিটানা, ডাক্তার গণিরস- 
রাজের লোভ ও ব্রক্তশোষক মনোবৃত্তি কয়েদী সমাজকে ক্ষুধাতুর ও কামাতুর 
করে এক স্থায়ী ক্রীতদানে পরিণত করে--এমন কত কথ! এই গ্রন্থের নান। 
অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। 

বর্তমান গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এর দার্শনিকতা । লেখক তাঁর জীবনের 
নান! উখান পতনের দার্শনিক ব্যাখ্য। দেন-__ঘে ব্যাখ্যার মৌল প্রেরণা কখনে। 
রুশো, কখনো শরৎচন্দ্র, কখনে৷ বেদান্ত কখনে। বা আইনস্টাইন। 

গ্রন্থের “আসমান ও জমিনে" অংশে লেখক সহজিয়। নাথ ধর্মের দেহাত্মবাদী 
দ্শনের অবতারণ। করেছেন। গ্োরক্ষবৃত্তের যে লৌকিক কাহিনী এক শ্রেণীর 
হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত লেখক তাকে উদ্ধার 
করেছেন কারাভ্যন্তরে আসঙ্গ-লিপ্সা গঞ্জল গানে । দ্েহাসক্তির এমন তীব্রতা 
কেন ঘেলেখক লোকএঁতিহের দেহতাত্বিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত করে কাম ও প্রেমের 
নিত্যতব্ব প্রচার করলেন-__তা বোঝ। যায় না। 

“বি-কেলাস' এ কারণেই সম্ভবত উপন্যাস হতে পারল না। কেন ন ঘটনা, 
চরিত ও প্রটে যে সংহত রূপ বর্তমান গ্রন্থে প্রাপ্তব্য ছিল লেখক তার রসাভাস 
খটিয়েছেন। 

রানী চন্দের 'জেনান। ফাটকে'র +৬ সাহিত্যিক মূল্য যতখানি, এঁতিহাঁসিক 
হল্য ততখানি নয়। গ্রন্থটি লিরিকধর্মা। লেখিকার নারীস্থলভ কোমলতা 
গ্রন্থের মৌল ছন্দ। এখানে নারী কয়েদীর চোখ দিয়ে জেলজগৎ দেখ! হয়েছে। 
এতে একদিকে যেমন জেলের উচ্চ ও নিয়পদস্থ কর্মচারী, কারাব্যবস্থা, নিত্য- 
নৈমিত্তিক জেলদীবনের নান! গক্প-কথা স্থান পেয়েছে তেমনি অভিজাত 
পরিবারের গৃহিনীন্থুলত বর্ণনার নানা খুটিনাটি কাহিনীর গল্পরস বৃদ্ধি করেছে। 


শখ 


লেখিকা নানা চত্রিত্রের চিত্রশাল! হৃষি করলেও তিনি চরিত্রগুলির অবচেতন 
'গতে প্রবেশ করেননি। ইন্দুমতী, দাসীপু”, শাস্তি, নন্দিতা, এলা, ভবানী, 
মমতা, মিছিরন, নেছামন এমন জেনান। চরিত্রের অগ্পমধুর স্বতিকথা পরিবেশন 
লেখিক৷ রাঁনী চন্দের লক্ষ্য। 

ভ্রমণ কাহিনীর মতে৷ এখানে জেলজগতের বিচিত্র নারী চরিত্রের বণনা 
এসেছে কিন্তু চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেনি। বন্দীজীবনের স্বতিচারণে 
বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের কোনো সংবাদ এখানে নেই। চরিত্রগুলি 
স্বাভাবিক, ্গিষ্কসরস, স্বচ্ছন্দ ও মানবিক মূল্যবোধের দায় ও দায়িত্বে সমৃদ্ধ। 
মিলনী-ম!, কাতিক সর্দার, মায়া এবং বাজসাহী জেলের সাধারণ বন্দীরা ঘারা 
বেশির ভাগই জাতি ধর্মে মুনলিম নানা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছে, তাদের 
নুখছুঃখ হাসিকান্না-ভর] হদয়টুকু আম্বাদদ করতে চান লেখিকা, ব্যাখ্যা করতে 
চান না। এতে এক ধরনের ব্যক্তিপন্থী আত্মম্থিতি সটি হয়েছে । 


কোনে! কোনে। আধুনিক সমালোচক “জেনানা-ফাটকে'র আঙ্গিক ও বিষ- 
বস্ত সম্পর্কে বলেছেন-_ 


““্বভীধষিকাব চেয়ে বর" হাওযা1 বদপের আমেজ বেশী”?1৭ 

__এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা! জেলঙ্গগতের বীভৎদ 
চিত্র লেখিকার দৃষ্টিগোচর হলেও তার শিল্পীমন মেই বীভংস রপের প্রতি আসক্ত 
নয়। ব্রিটিশ কারার নির্মম চিত্র বিশেষ এক বাক ভঙ্গিমায় রানী চন্দ তুলে 

ধরেছেন__ 

“ভাবী আর মায়] উঠে পড়েছেন, আমিও উঠে বসলুম। জমাদার ঢুকপ 
জেনান। ফাটকে তিনজন পুক্তধ কষেদী নিধে । আগের মতোই মুখ নিচু কে 
পরপর লাইন সমান রেখে এগিয়ে এল তারা প্রবমটি ভারী, কাধে খাব'্র 
জলের বাক, দ্বিতীয়টি মেথর দুহাতে দুটো! কেরোসিনের টিন, তৃতীয়টি পাচক, 
তার হাতের টিনে 'মাডি'-_কয়েদীদের ফেনাভাত। ভাবী খানিকটা! মাড়ি এনে 
ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দীলেন। বললেন--রাখি দিই কিছুটা, নয়তে|। খিদা 
পেইলে খাবা কি ?৭৮ 

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাকে বেশী দিন সম্থ করতে হুয়নি। জেলজীবনে তার 
একটু মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে__ 

“ইংরেজী খবরের কাগঙ্গ পাই, লাইব্রেরির বইও মেলে মাঝে মাঝে। খাওগা, 
বসা, শোওয়া, পড়া, গল্প, গান দিয়ে গোটা! দিনের সব সময়টা একরকম বেশ ভাগ 
ক'রে নেওয়া গেছে।' ৮ 

শু 


সুতরাং হ্দি বাবে হাওর বদলের পরিস্থিতি থাকে তবে নিশ্চয়ই শ্বৃতি- 
কাহিনীকে তার মিথ্যাচার বল! চলে না।। গ্রস্থটির আস্তর-কাঠামে। নিরীক্ষণ করলে 
বোঝা যায় লেখিকা! কারাবাসকালে দিনলিপি লিখতেন। তানা হলে চরিত্র- 
গুলির এত নিখু ত বর্ণনা কেবলমাত্র বল্পনার রং তুলিতে গড়ে উঠতে পারে না। 

গ্রন্থটির কয়েকটি এঁতিহাপিক দিক লক্ষণীয়। নারী কয়েদীর এমন নিখুত 
চিত্র একমাত্র কৃষ্ণা হাতি সিংহের 'ছাঁয়া মিছিল” বদ দিলে বাংলা-সাহিত্যে খুব 
অল্পই আছে। কারাজগতের অস্তঃপুরে নারীসমাজের কলধ্বনি সাধারণ বয়েদী 
সমাজের থেকে অবশ্যই পৃথক । সখ দুঃখের ব্যক্তিগত নান! গুসজের মধ্যে দিয়ে 
তার জেলজগত্র নতুন একটি ৮ংসার গড়ে তোলে। যে সংসারে আকাঙজিমিত 
গৃহস্থ জীবনের প্রতিধ্বনি নারী কয়েদীর শুন্যতাবৌধকে আরও তীব্র করে। 

বাইশ' পরিচ্ছেদে জেলখানায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের এবটি সুন্দর চিত্র 
উল্লিখিত আছে। নারী সমাজের চেতনা, নির্ভীকতা, স্বাধীনতাষ্প হা এব 
বলিষ্ঠ জীবনবোধ বর্তমান পরিচ্ছেদে এল, জাবণ্য নন্দিতা ও মায়ার অনুষ্ঠান 
পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


অবশ্য কারা প্রাচীরের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নিসর্গ বর্ণনীর লিরিক প্রবণতার 
সঙ্গে চরিত্র, ঘটনা, এবং কারাব্যবস্থার খুঁটিনাটিতে কেন শিল্পসঙ্গতি নেই। 
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের নিসর্গচেনতা এক গভীর মননশীলতার সনি 
অন্ুসজ বলে নিসর্গ প্রকৃতি জেলজীবন বিচ্ছিন্ন নয় । রানী চন্দে নিসর্গ এসেছে 
নিছক বর্ণনার দাবী পুরণের জন্ত । নিসর্গ গুরুতি ও জেলজীবন একাত্ম হয়ে 
ওঠেনি । এর উপর খণ্ড, বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি কোন সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি না 
করায় গ্রন্থটি সঙ্কলন গ্রস্থের মতো পবম্পরাহীন। কারাজগত্ের বিস্তৃত তথ্য 
থাক! সত্বেও 'জেনানা ফাটক' কোন পূর্ণাজ আত্মর্মতি বা জেলশ্বতি অথবা কোন 
নুখপাঠ্য কথাসাহিড্য হয়ে ওঠেনি । 

কল্যাণী ভট্টাচার্য রচিত 'জীবন অধ্যায়নে'র৮০ ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় এত্বিহীসিক 
কালিদাস নাগ মস্তব্য করেছেন-__ 

“বল্যাণীর বইখানিতে পাই আর এক তথ্য; অতি সাধারণ অশিক্ষিত 
নারীদের অব্দানও এক্ষেত্রে কম নয়। বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুমলমান--কত 
সামাজিক হারের নারী এই জেলের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে- দেখে বিশ্িত 
হয়েছি। শুধু এস্থ রচনার নৈপুণ্যে নয়, বুঝের হক্ত দিয়ে যেন বল্যাণী এই 
সব ভূলে যাওয়া নাম-হারা মেয়েদের কাহিনী রচনা করেছেন ।” 

৪ 


প্রকৃতপক্ষে 'জীবন অধায়ন' শ্বারধীনতা-পূর্ব ভারতের এক নারীর দেশের 
জন্য মরণ-যজ্ে আত্মসমর্পণের কাহিনী । জীবনটা নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলেছিল স্বাধীনতার উদ্দাম আহ্বানে । তাই 'জীবন অধ্যয়নে' কেবল চোখ দিয়ে 
দেখ! স্মৃতিকথা ব্যক্ত হয়নি, হৃদয় দিয়ে অন্থভব কর] রক্তাক্ত স্বতির অশ্রসজল 
বেদনাসিক্ত কাহিনী-_'জীবন অধ্যয়ন” ৷ সেই অর্থে গ্রন্থটি অগ্নিষুগের স্বার্ধীনভা- 
কাম এক বীরাহ্গনার মুক্তিসঙ্গীত। স্বাধীনতা! সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী বাংলার 
নারী সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য দলিল 'জীবন অধ্যয়নে'র মধ্যে দিয়ে লেখিকা 
আমাদের বিশ্বতপ্রীয় অতীতের অত্যাচারের কালো পর্দা চোখের সামনে তুলে 
ধরেছেন । 

১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে জীবনযাত্রার সুরু 
তার সমাপ্ধি ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। ছ' বছরের অন্তরীণ কারাজীবনের 
অশ্রুসিক্ত জীবন কীভাবে লেখিকার স্বতির মণিকোঠায় জীবস্ত হয়ে রয়েছে তা 
পাঠ করলে বিন্মিত হতে হয়। আলোচনাকে মুখ্যত কারাশাসনের পদ্ধতির 
উপর ন্যস্ত কর! হুয়েছে। লেখিকার ব্ণনীয় বিষষ কারাগারের শাসন প্রণালী, 
অত্যাচার, শোষণ, শৃঙ্খলা এবং অগণিত বন্দীম ম্ুষের বুকফাটা৷ আর্তনাদেনর 
সারসংক্ষেপ তুলে ধরা-_ 

“জেলখানায় ঢুকে মনে হয়-_চারিদিকে একি দেন্ত-_একি গভীর অন্ধকার । 
কারুর মুখে এতটুকু হাঁসির রেখা যেন ফুটে ওঠে না-_কারুর জীবনে এতটুকু 
বসন্তের হাওয়। দোল দিয়ে যায় না । কেবলই জীর্ণতা-_ শুষ্কতা ।৮১ 

কারাজীবনের দৈন্ঠ, অন্ধকার এবং শুষ্কতাকে তিনি ববীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
উক্তির মধে] তুলে ধরেছেন-__ 

“অনন্ত নরকের করন! হিংস্র বুদ্ধির চরম প্রকাশ-_সেই নরকের আদর্শ সত্য 
মানুষের জেলখানায় আজও বিভীষিক! বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন 
করবার নীতি নেই, আছে শাসন কববার হিম্্রতা।”৮২ 

জেলখানায় জেল কর্তৃপক্ষের পাশব পীডনের মর্মন্কদ চিত্র সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি কেবল ব্রিটিশ কারাগার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, মভাতাব, 
সামগ্রিক কলঙ্ক সম্পর্কেও প্রযোজ্য । 

লেখিকা প্রেসিডেছ্দি জেল, হিজলী জেল, বহরমপুর জেল, মেদিনীপুর জেল ও 
বোম্বাই জেলে বন্দীজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বণনা! করেছেন। বর্তমান গ্রস্থ 
সম্পর্কে একটি বিষয় মণ্ন রাখা প্রয়োজন গ্রন্থটি এ্তিহাঁসিক যুগ ও ঘটনার পরি- 


ণ€ 


প্রেক্ষিতে লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কিশোর সাহিত্য । লেখিকা! 


'মণিষেলা'র ছেলে-মেয়েদের জন্ গ্রস্থরচনা1 করেছেন। এজন্ত এখানকার ভাষা 
সহজ সরল এবং গল্প বলার ঘরোয়! মেজাজটুকু বর্তমান । 


জেল অভিজ্ঞতার পর গ্রন্থের মধ্যভাগ থেকে ( অর্থাৎ পৃষ্ঠা ১৪৬ থেকে, 
পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা ২৭ ) অভিজ্ঞতালৰ কিছু নারী চরিত্র, নিজের বাল্যকথা, 
উঠ্িলার কারাবাস, ছায়! ও সুমনাদির জাতীয় আন্দোলনে অ'শগ্রহণ ও ছাত্রী 
আন্দোলনের ইতিহাস যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কার! অভিজ্ঞতার সঙ্গে! দক্গে এক 
রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষোতের পূর্বাপর চিত্র কিশোরপাঠ্য ভাষায় একেছেন 
লেখিকা । গ্রন্থটির মেদিক থেকে একটি স্থায়ীমূল্য আছে। 

লেখিকা জেলজগতের রাজনৈতিক চিন্তাধার] ও কর্মকাণ্ড থেকে কারাব্যবস্থ। 
এবং শাসন প্রণালীর বিস্তৃত সংবাদ দিয়েছেন। একথা ঠিক তিনি যে সমস্ত 
জেলকর্ষচারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাদের চব্রিত্র বর্ণনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার 
পরিচয় দিয়েছেন । ব্মান গ্রন্থের একটি চিত্বাকর্ষক দিক হল এর সহজ গদ্য 
ভাষা ঘ৷ প্রসঙ্গান্তরের গতিধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখেছে । নিকুগ্জ সেনের 'জেলখান। 
কারাগারে'র সঙ্গে 'জীবন অধ্যয়নে'র বিষয় ও রচনায় রীতিগত মিল আছে। 
নিকুঞ্জ সেনের দৃষ্টিতে যেসব সাধারণ কয়েদী এসেছে তাদের বর্ণনা ঘেমন সহাঙ্থ- 
ভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি একটি সমব্যথী মন “জীবন অধ্যয়নে' 
লক্ষণীয়। যদিও এখানে 'অধিকা শই নারীচরিত্র কিস্ত তার্দের স্মতিজডিত 
ব্যথাতুর ছবি অীকতে বসে লেখিক৷ ছুঃখের গভীর জালায় জলে উঠেছেন। 
অন্যান্য নারী রাজবন্দীর সঙ্গে তার সম্পর্কটি ছিল যৌথ পরিবারের মতে । সহজ 
সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার। ঠতবি করেছিল একটি বৃহৎ বন্দী নারীসমাজ | সেই 
সমাজের অনেক কথাই আজ অজ্ঞাত থাকত যদি না লেখিকা এমন মরমী ভাষায় 
সে যুগের আগ্রেযম্থতি লিখতেন। প্রপঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালে! "জীবন 
অধ্যয়ন' আত্মস্থতিমূলক গদ্য কাহিনী হলেও এতে উপন্তামের লক্ষণ আছে। 
উপন্তাসের বিশালতা, ঘটনার বিস্ৃতি, চরিত্রন্থষ্টির পরিস্থিতি অজ্ঞাতসারে 


লেখিকা তৈরি করে ফেলেছেন। ঘটনার নঙ্গে কখনে। দূর থেকে, কখনে। 
ফুক্ত থেকে, কখনো বা নতুন প্রসঙ্গের অব্তীরণ। করে তিনি যে তিরিশের 
দশকের নারী নির্যাতনের মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেখানে ন্েহ প্রেম 
প্রীতি ভালবাদার সমাস্তরালে অত্যাচার, নির্ধাতন ও মানবতার নিষ্ঠুর অবমাননা 
“নব গগ্ভ কথায় রচিত হয়েছে য| সাহিত্য এবং ইতিহাস ছুটি বিষয়েরই দাবী 
পুরণ করে । 

শ 


'জেলখানা'কারাগারে'র ৮৩ এ্রতিহামিক মূল্য আছে । ১৯৩২ পালের জুন 
মাসে বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে প্রায় একশ রাজবন্ধী দেউলীর «মরুভূমিতে স্থান 
লাভ করে। দেউলী জেলের স্থতিচিত্রের বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক আলোচনা বর্তমান 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। রা'জপুতানার মরুভূমির মধ্যে দ্বেউলী একটি গ্রাম যাঁর ৬* 
মাইলের মধ্যে কোনো রেল স্টেশন নেই। আন্দামানের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
দ্বিতীয় নির্বাসনকেন্দ্র দেউলী--যা আজ মানুষের কাছে বিস্বৃত। 

নিকুঞ্জ সেন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের এই নির্মম দমন ও পীডনকেন্ত্রের ইতিহাস না 
লিখলে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তাক্ত অধ্য'য় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সেই দিক 
থেকে উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নির্বাসিতের আত্মকথা”, অলেন্দ দাঁশগুপ্তের 
“ডেটিনিউ' এবং নিকুঞ্জ সেনের “জেলখা-। কারাগার" যেন কারাশ্বতির ট্রিলজি _ 
যেমন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপাস্তরের কথা”, মদনমোহন ভৌমিকের 
'আন্দামানে দশবৎসর+ এবং স্তধীর চন্দ্র দে'র "সাগর ঘের] পাথর কারা 
দেলুলাব জেলের ব্রিটিশ অত্যাচারের এতিহাসিক দলিল। 

লেখকের স্বৃতিকথায় প্রতিফলি'ত হয়েছে দেউলীজেলের রক্ত, অশ্রু, শোক 
ও স্মতি। গ্রন্থে উল্লিখিত চরিত্রগুলি কেউই কাল্পনিক নয়, এঁতিহাসিক। 
সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে রাঁজবন্দীদের সম্পর্কটুকু কেমন ছিপ তা হারাণের সন্ধে 
লেখকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারা যায়। 'জেলখানা তোমার কেমন 
লাগে?” লেখকের এই প্রশ্নের উত্তরে হারাণ__ “জেলখান৷ কারাগার বাবু 
জেলখান। কারাগার ; জেলখানায় কি মানুষ থাকে! লেখক*-“কেন আমরা 
কি কেউ মান্য নই?” ভারাঁণ--“ছিঃ, ওকথা বলবেন না, বাবুং ও কথ। শুনলেও 
যে পাপ হয়, আপনারা তো দেবতা ।'৮ জেলথানায় থাকে লেখকের মতে 
দেবতা আর হারাণদের মতে! মানয। সেই দেবতা ও মাহ্ুষের কারাজীবন 
বর্তমান গ্রন্থে লিপিবন্ধ। 

নিকুঞ্জ সেন তীর ম্মংতিকথায় দেউলীজেলের অসংখ্য সাধারণ বন্দীর ছৰি 
তুলে ধরেছেন। পাচুর কম্যুনিস্ট মানসিকতা, হারাণের স্বেহ প্রীতি মায়া মমতা, 
কালুয়ার বেপরোয়! জীবনের প্রতি আসক্তি, দাগী আসামী নকলীর দাম্পত্য 
প্রেম, রাম পিং-এর মাঙ্গষ হয়ে ওঠার আস্তরিক প্রচেষ্টা (যা জেলের শাসক 
সম্প্রদায়ের কোনোদিনই লক্ষ্যগোচর হয়নি ), পীঁচু, দেবেন এবং বষটুর 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বকৃদাজেলের পকেটমার কয়েদী ক্ষুদুর পদশ্খলনের কথা, 
এমন বিচিত্র সাধারণ কয়েদীর রুত্বশ্বাস স্মৃতিকথা রোমস্থন করেছেন লেখক । 

৭৭ 


এরই সঙ্গে বিপ্লবী ফণী দত্ত, জেল প্রশাসক ফিণে সাহেব, ক্যাপ্টেন অনগদা 
মজুসদার, বিপ্লবী জ্যোতিষ জোয়ারদার, ভাক্তার খ। সাহেব ও জগন্নাথবাবু ,এবং 
অন্যান্ত রাজবন্দীর স্বতিকথা লিপিবদ্ধ আছে। সব চরিব্রই সমান গুরুত্বের সঙ্গে 
আলোচিত হয়নি। সাধারণ কয়েদী, রাজবন্দী এবং জেল প্রশাসক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যার। লেখককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তার্দেরই তিনি বেশি গুরুত্ব 
দিয়েছেন। যেমন ক্যাপ্টেন অন্নদ মন্ধুযদার, মালুবাবু। কোহিহ্থর ঘোষ, ফিণে 
সাহেব, বিপ্লবী ফণী দত ইত্যাদি রাজবন্দী ও জেলকর্ষচারী হিষ্াবে লেখকের 
স্বৃতিতে আজও জীবস্ত। সাধারণ কয়েদী চরিব্রগুলিও-্পীচু, হারাণ, ক্ষুদু, 
একইভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রন্থটিতে সরস কৌতুকের সঙ্কে মিশেছে 
কারাভিজ্ঞতা, কারাইতিহাস এবং কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর চিন্ত। | 

ইতিহাস নির্ভর গদ্য কাহিনী “জেলখানা কারাগার" গ্রস্থের বর্ণনাভঙ্গী 
অত্যন্ত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং গরতিশীল। লেখক ক্রমাগত প্রসঙ্গ থেকে 
প্রসঙ্গাস্তরে চলে গেলেও তিনি কারাজগতের বাস্তব হুখ-ছুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
ব্তমান কারাস্বতি রচন৷ করায় গ্রন্থটির এঁতিহাসিক যূল্যের সঙ্গে সঙ্গে এক 
বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক যৃল্যও দৃষ্ট হয়। চরিত্রচিত্রণে এবং বর্ণনা-ভঙ্গীতে 
লেখকের এমন একটি সাংবাদিক স্থলভ বাচনভঙ্গী আছে যা দেউলী জেলের 
ইতিহাসে গত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যে কোনো পাঠককে পৌছে দিতে পারে। 
বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যে তিনি জীবস্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তার কারণ 
প্রতিপাগ্ বিষয়ের সঙ্গে লেখকের যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তা তিনি গ্রস্থ রচনা 
কালে বিশ্বৃত হননি । 

“নিঃসঙ্গ” শ্বৃতিকথ। পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এখানে এক 
আদর্শবাদী মধ্যবিত দেশপ্রেমিকের জীবনকথা বণিত। গ্রন্থের ছুটি অংশ ২ 
প্রথম অংশে লেখক কীভাবে নান! সংগ্রাম এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে কারাবরণ 
করলেন ত। সংক্ষেপে বণিত। এখানে দেশপ্রেমিকের আদর্শ ও উৎকঠা নিয়ে 
লেখক পুজ্যপাদ দেশনেতা৷ এবং ফেলব শিক্ষাব্রতীর সংস্পর্শে এসেছেন তীদের 
কথ জানিয়েছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগে প্রাকৃ-পরস্ত/তি পর্বে 
তিনি কিভাবে নিজেকে প্রস্ত,ত করলেন এবং সেই প্র্ত,তকার্ধে ধারা তাকে 
প্রভাবিত করেছেন তাদের কথা লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণ করেছেন। 
' বন্দেমাতরমূ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার প্রেরণা, বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনে নেতৃত্বদবানকারী স্থরেন্্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও লিয়াকৎ হোসেন, 


পচে 


'বিতি4 দেশের বিপ্লইইতিছান, যুগান্তর দস অঙ্গশীলন দণ এবং আত্বোক্নতি 
সমিতির ত্যাগ, তিতিক্ষ1া এবং নৈতিকতার ধর্মীয় শক্তি লেখকের রাজনৈতিক 
চিন্তার প্রেরণাস্থল। এ'দের প্রেরণ! এবং প্রভাব কারাজীবনের মধ্যেও লেখককে 
অভিভাবকের মতো আকর্ষণ করেছে । 

স্বতীয় পর্যায়ে , ৯১ পৃষ্ঠ থেকে শুক ) জেলজীবনের কথ! বদিত। এখানে 
লেখকেগ টৈশিষ্টয হচ্ছে তিনি বর্ণনার একঘেয়েমি রোধের জন্ত কোনো। একটি 
[বশেধ বিষয়কে মন্থর করে 'তোলেননি । স্কেটে আকার মতো দ্রুত ছোট ছোট 
বিবরণের মধ্য দিয়ে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন। এরই মধ্যে হঠাৎ কোনো৷ একটি 
বিশেষে কারাব্যবঞ্থার দিক পক্ষ্য করে তার মানপিক প্রতিক্রিয়া এবং জাতীয় 
সেিমেন্টে' দিকগাশ দেখিয়েছেন। লেখকের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে-_ 

' প। ফেলছি আর ভাবছি, হয়ত এমনি সেলের মাটি দেশমায়ের কত বীর 
সন্তাণগণের পাদম্পণে পৃতঃ পবিত্র হয়ে আছে, কত সন্তান স্বাধীনতা পুজার 
বেদীতে আত্মদানের জন্ত দিনের পর দিন কাটিগ্রেছে। তার! যেন এই সেলের 
হাওয়ায় মশে আছে। এ যেন একট তীর্থ, আমার মত নগণা লোক এই তীর্থে 
এসে ধন্য হয়েছে।””৬ 

প্রে নভেন্সি গ্রেল থেকে হ্িনারে চড়ে গোয়ারন্দের দিকে এবং শেষে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম পোরয়ে লেখক কুতুবরধিয়। ঘীপে দণ্ডিত হছলেন। এই জেন-স্থানান্তর়ের 
কাহিনীটি যেখন হুখপাঠা, তেমনি মর্মান্তিক। কুতুবদিয়া দ্বীপে নিঃদঙ্গতা, 
আকাশচুদ্বী অপীমতা, গমুদ্র ও বালুচরের লবণাক্ত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থের 
একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যার়। কাবকপ্পনার সঙ্গে দর্শনের সংমিশ্রণে লেখক 
কুতুবদিয়ার জলোচ্ছাসকে চিরস্তন মানবশিস্তর নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী'র অন্তর্গত নিরন্ধেশ যাত্রা 
কাবতার অংশবিশেষ উদ্ধার করে মায়াময় সাগরের বুকে অঞ্জানা জীবনপক্ধিনীর 
সঙ্গে পশ্চিমের ডুবন্ত সুর্যের অন্যঙ্গে যে হরনংগতির স্থ্ করেছেন তা অনবন্ত। 
সমুদ্রপাড়ের গভীর অন্ধকার, মেঘ ও আকাশের ঝেড়োগর্জন, শ্রাবণধারার 
আকুলতা বন্দীমনের একাকিত্ব বর্তমান অধ্যায়ের কাব)গরণকে বর্ধিত করেছে। 

এরপর বাকুড়া৷ জেল থেকে প্রেদিডেন্সি জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড। সেখান 
থেকে দাক্ছিলং গে । এভাবে ক্রমাগত গেলপরিবর্তন গ্রন্থের গ-তশক্তি বৃদ্ধ 

করেছে। একাধিক জেলের অভিজ্ঞত। যে গ্রন্থের উপহ্বীব্য সেখানে স্বভাব তঃই 
শ৯ 


বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে অভিজ্ঞাতার পারিপার্থিকে অনেক পাত্র বা চরিত্র উঠে 
এমেছে। 

গ্রন্থের শুরুতে শ্রদ্ধেয় হুনীতি কুযার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন-_“বইখানি 
সাহিত্যরসের অতিরিক্ত ডকুমেন্টারি ভ্যালু বা এরতিহাসিক তথ্যতার জন্য মৃলা 
বিশেষষপে আছে। “তেহিনে! দিবস! গতা:-_যে সময় বাঙ্গাল! দেশের যুবক 
একাধারে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আদর্শ ও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবিব তার আদর্শ জীবনের 
সারবন্ত, করিয়! বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভষকেই গুরু বলিয়া মানিয়া, দেশের 
জনসাধারণ, দ্রিদ্রনারাঁষণ হইতে সকলের জন্ত স্বাধীনত! অর্জন করাই পুরুষার্থ, 
এই বিশ্বাসে জীবনদানে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই গৌরবময় যুগের একটি চিত্র এই 
বই-এ পাওয়। যাইবে ।৮ 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে__“ এ কাহিনী যেমন আত্মকাহিনী তেমনি 
এতে একটি মাঙ্ষের আত্মারও যেন কাহিনী আছে। কত সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা ও সম্ঘাতের মধ্যে দিয়ে একটি মান্ছষের 
দেহাশ্রয়ী চৈতন্ত কেমনভাবে দিনে দিনে নব নব ভাবে বিকশিত হয়েছে, তার 
কাহিনীও এই রচনায় আন্বাদ করেছি।” 

প্রকৃতপক্ষে “নিঃসঙ্গ' কেবল এক কারাবাসীব গোপন অনুভূতির কথা না, 
একটি যুগের আত্মা ইংরেজের পীডন যন্ত্রের অন্তরালে কেমনভাবে প্রোজ্জল ছিল 
তারই প্রত্বলিপি- “নিঃসঙ্গ” । 

“তখন আমি জেলে'৮৭ এক স্বাধীনত। সগ্রামীর একটানা সাডে ছ" (৬২) 
বছর কারাবাসের শ্বতিকথা। এখানে বহু চরিত্রের ছায়া পডেছে কিন্তু তারা 
একসময় মিলিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে । এর কারণ এখান! উপন্তাস নয়, তাই 
চৰিত্র স্যটির দায়িত্ব এতে নেই” (“আমার জবাব'-এর অন্তর্গত )। কণগ্রেসী 
আন্দোলনের সমান্তরালে স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে যে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে 
চলেছিল লেখক তারই একজন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের 
স্বরূপ ব্যাথ্য। করে বলেছেন, যতীন দ্বাসের মৃত্যুর পর বাংলার জাতীয় জীবনে 
যেশোকের ছায়া নেমে এলে! তাই-ই বৈপ্লবিক শপথে বপাস্তরিত হল-_ 
“বিপ্রবীরা আর আত্মগোপন করে থাকতে চাইলে। না । কংগ্রেসী আন্দোলনের 
পাশাপাশি সুরু হলে! বৈপ্লবিক অত্যথান। বেল ভলাট্টিয়ার্সের একটি রেজিমেন্ট 
অস্ত্র আইন ও ১৪৪ ধার! অমান্ত করে কলকাতা থেকে সুভাষের পৈতৃক গ্রাম 
কোঁদালিগ্জায় রুটমার্চ করে গেল।”৮৮ এভাবে ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালের বৈপ্লবিক 


| 


অভ্যুত্থানের বিস্তৃত বিবরণের পর চতুর্থ অধ্যায় থেকে লেখকের কারাভিজতার 
শুরু । 

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বর্ণনায় কারাজীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের 
সম্পর্ক এবং কারাজগতের স্থায়ী প্রতিবেশ, জেলইয়ার্ড থেকে স্থুরু বরে জেলখানার 
বিভিন্ন অংশের বর্ণনা তুলে ধরেছেন । তীর বর্ণনায় চিত্রন্থ্টি থেকে বিবৃতিধর্ম 
বেশি সক্রিয়। আলোচনাক্রমে তৎকালীন বিভিন্ন রাজবন্দীর প্রসঙ্গ এবং চরিত্রের 
কয়েকটি বিশেষ দিক তিনি তুলে ধরেছেন। জেলচত্বরে সন্ধ্যার পর অবসর 
বিনোদনের পরিবেশ তৈরি করা হতো! অনেকটা ক্যাম্প-লাইফের মতো। কেন 
না কোনো স্বীকৃত সাংস্কৃতিক পরিবেশ জেলজীবনে ছিল না। জেল কর্তৃপক্ষ 
কোনে নাট্যানুষ্ঠান বা কবিতা পাঠের আসর অনুমোদন করত ন1। রাজবন্দীর। 
নিজেরাই গান বেধে স্থুর আরোপ করে এক এক সন্ধ্যাকে সরস উপভোগ্য করে 
তুলতেন। জেলখানার একথেয়েমির ভিতর এই জাতীষ স্বতক্ুর্তঃ কাব্যচর্গ৷ 
বন্দী মমাজের সহজাত কাব্য প্রতিভার দ্িকগুলিকে উন্মুক্ত করে। বন্দী জীবনে 
মানুষের আচরণের মধ্যে এক ধরনের প্যাটান” প্রতিক্রিয়া আছে। অনঙ্জিত 
শিল্পপ্রেরণা আসে কারাকক্ষের প্রতিক্রিয়া থেকে যা মানুষের চৈতন্ত ও সংস্কারে 
ধাক্ক। মারে। কারাজীবনের আত্ম প্রতিষ্ঠা, বিন্ময, ম্বাধিকারবোধ, নির্মাণ ও 
হ্জনীস্প্‌হা জীবজগতের গৃঢ প্রবৃত্তির মতোই নিত্য ক্রিয়াশীল, । সেই 
ক্রিয়াশীল চৈতন্ত থেকে সৃষ্টি হয় কারাপংস্বতি। লেখক দ্বিজেন গো পাধ্যায় 
তার বিস্তৃত বর্ণন! দিয়েছেন। “ভোলাবাবু' এবং “হথরেনদা'র সঙ্গে যে কবির 
লডাই সুরু হয় ত] শেষ পর্যস্ত নাতিদীর্ঘ বন্তৃতায় পরিণত। এই সরস মধুর 
পরিবেশ জেলের এমন একটি স্থায়ী অংশ যা কয়েদীজীবনের সমস্ত অবসাদ ও 
নিরানন্দের পরিপূরক । 

বর্তমান গ্রন্থে বিপ্লবীবীর ক্ষীণ দৃষ্টি অসুস্থ বৃদ্ধ হবরেনদার নির্ভীকতা-_ যিনি 
লিওনার্ড সাহেবের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাড়িয়ে বলেছিলেন 'আপনার প্রথম 
বুলেট আমার হৃদপিণ্ড ভেদ কুক। (লেখক মন্তব্য করেছেন-_ নে-বুকথানা 
ঘেন দুর্ভেগ্য ট্যাংক, বন্দুকের গুলি প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে'। ) এ-ক্লাশ ও 
বি-ক্লাশ বন্দীর হুযোগন্থবিধার রকমফের, খাদ্য ও আহারের ব্যবস্থাঃ জেলখানায় 
নাটক করার দিদ্ধাস্ত গ্রহণ, চাকা জেলের অনশনব্রতে রাজবন্দীদের শপথ গ্রহণ 
ইত্যাদি কারাজীবনের বিস্তৃত ব্বিরণ দিয়েছেন । গ্রন্থটিতে লেখকের ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা অনেকট! উপন্তাসধর্মী খণ্ড কাহিনীর আধারে পরিবেশিত। ঘটনার 
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কারা--৬ 


জের টানবার, কাহিনী ও চরিত্রের সংগতি দেখাবার বা চরম পরিণতির দিক তুলে 
ধরার কোনো দায় ও দ্বায়িত্ব লেখকের নেই। তার দৃষ্টি ও অনুভবে যেটুকু 
আবেগ ও অস্তঘর্ঘ ধর পড়েছে সেখানেই তিনি যবনিকা টেনেছেন। 
কৌতুহলকে ধরে রাখার কোনে! চাহিদা লেখক বোধ করেন না। এঁতিহাসিক 
রাঁজনৈতিক চরিত্রগুলির সৃখ দুঃখের পাঠ গ্রহণ করেছেন লেখক। 

এমন অনেক ভাগ্যহুত অসামাজিক ব্যক্তির আবিীব জেল চত্বরে ঘটে 
ঘার্দের মনোৌবিকার, উচ্ছ্বাস, অনঙ্গতি, আত্মরতির জট ও লুকানে! ক্ষত দেখাবার 
বা মনন্তাত্বিক সত্য অদ্বেষণের চেষ্টা তিনি করেননি । কারণ গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে 
এক দেশপ্রেমিকের ব্যক্তিগত কারা অভিজ্ঞতা, যা! আদর্শ, নৈতিকতা ও আত্ম- 
ত্যাগের পরিমণ্ডলে পরিবদ্ধিত। 

অতীন্ত্র বস্থুর “বি-কেলানে'র মতো! তিনি জীবনের প্রশম্ত সমতল ছেডে 
বন্ধুর পথে অগ্রসর হননি । এখানে লেখক অনেকট! নির্বাক দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ 
করেছেন। একটি যুগের অশ্রপ্লীবিত বেদনার হৃদস্পন্দন পরিবেশন করাই 
লেখকের লক্ষ্য । 'জাগরী'তে এক রাজনৈতিক বন্দীর কাহিনী এবং প্রতিক্ষমান 
স্বত্যুর অস্থির পদ-চারণার শব্ধ প্রতিষ্িত। “বি-কেলাসে' অন্ধকার জগতের 
মান্বগুলির আলে ও অদ্ধকারের প্রতি লেখকের আগ্রহ। কিন্তু “নিসঙ্গ' ও 
“তখন আমি জেলে' গ্রন্থ ছুটিতে রাজনৈতিক বন্দীর আত্মপরিচয় দানই যূলকথ । 


কারাগারের ভাষা 


আঞ্চলিক সাহিত্যের মতো কারাসাহিত্যেও শাসনযস্ত্রের এক বিশেষ অঞ্চল 
কারবাবস্থা এবং কয়েদী সমাঁজফে কেন্দ্র করে রচিত। এই ধরনের রচনাগুললিতে 
এমন অনেক ভাষা ও শব ব্যবহার পাওয়৷ যায় যা অন্যান্ত যে কোনো শাখার 
সাহিত্যে ছৃশ্রাপ্য। প্রশাসনিক শৃঙ্খল! বজায় রাখার জন্য ভারতবর্ষের কারা- 
গুলিতে যে সব শব ব্যবহার প্রচলিত (অর্থাৎ জেল কাজে ব্যবন্ধত ভাষা) 
সেগুলি মুখ্যতঃ ইংরাী, কেনন৷ ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের কাছ থেকে আমরা 
আধুনিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পাঠ গ্রহণ করেছি। অবশ্ত মুসলিম প্রশাসন হঙ্ 
থেকে প্রাপ্ত শষ্ষ বিশেষ করে আইন সংক্রান্ত শব ব্যবহারে আরবি, ফার্নীশবেরও 
খন্তুপ্রবেশ ঘটেছে । এই সমস্ত শব্ষ কারাসাছিত্যের অন্ততর্ম সম্পদ ঘা বাংলা 
শষ ভাগ্ডারকে বিশেষ করে লিখিত নাহিত্যের শব্ভাগারকে লমৃদ্ধ করেছে ।৮৯ 

জেগ প্রশাসনের শব ভিন্ন এমন অনেক শব আছে যেগুলি কয়েদী সমাজের 
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"অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং তাদের নৈতিক স্যর থেকে উঠে এসেছে। এখানে ছুটি 
দিক লক্ষণীয়- এমন কিছু শব তার। তৈরি করে যা] কয়েদী মানসিকতারই 
প্রতিফলন--শ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কারা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি শবগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে । 
আবার অনেক ক্ষেত্রে শবগুলি যেমন মৌলিক প্রতিত। সাহ্ত্যিগুণেরও পরিচয় 
দেয়, তেমনি কোনো৷ কোনে ক্ষেত্রে স্থ'লতা৷ এবং রুচিবিকারও ধর। দেয় স্পষ্ট 
ভাবে। এ-জাতীয় শবগুলির সাহিত্যিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে অবস্ঠাই হ্বতন্ত্ 
সামাজিক যূল্য আছে ঘা সমাজ ও ব্যক্তি মনত্যত্বের সঙ্গে সম্প-্তি | 

' কারাগ্রন্থগুলি থেকে প্রাপ্ত শবগুলির বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিয়ে দেওয়৷ হচ্ছেঃ-- 
অংরেজী অখবাব । ইংরেজী খবরের কাগজ ) 

অস্পতাল ( হাসপাতাল ) 

আমদানী (নতুন কয়েদী ) 

আজবর 45 ১০৯ ৯৩০ / এজ ইউ ওয়্যার ) 

আওরৎ কিতা 

আড়ুয়া বেডী ( 09990611615 ) 

ইলিসিয়াম রো ( লর্ড সিংহ রোড ) 

এন্টিরুম ( হলঘরের অপর প্রান্তে ছোট ঘর ) 

একশ ( ১০* ) ডিগ্রী সেল *(মের্দিনীপুর জেলে যেখানে একসময় কছেদী 
অর্থাৎ রাজবন্দীদের দিনরাত তালাবদ্ধ রাখা! হতো ) 

এা্টিসেল ( যে সেলের মাথার উপরটুকু খোল! ) 

একস্টার্ন (বি. কেলাস ৬৭ ) 

“একেবারে কল্ম। পরাইয়। ছাড়ে; (হিন্দু ছেলেদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করান ) 

এ-কেলান ( জেলের বর্ণ বিভাগে যার হরিজন অর্থাৎ ছি"চকে চোর ? অর্থাৎ 
নতুন কয়েদী ) 

“এক আসামী একদম ররিহা' (একজন কর়েদী একেবারে ছাড৷ পেয়ে গেছে )। 

“এক ছুই তিন আসামী, জানালা-বাতি ঠিক আছে আট নম্বর” 

(প্রহরী চিৎকার করে ঘোষণা করছে, আট নম্বর সেলের এত জন কয়েদী 
ঠিক আছে, বাতিও ঠিক আছে- কোনে! আগ্নিকাণ্ড বা অপকর্ষ ঘটেনি এবং 
জানালাও তেমনি ঠিক আছে, ভেঞ্ডে কেউ পালিয়ে যায়নি )। 

কয়েদী কেরাণী (০90৬1০৫ ০1611 ) 

কালাপাগড়ি (০90৬1০1 1৪:51) 
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কাষবিলাসী। কানবিলাম ( 0০2৬9165০90) 
কানবিলাস বিভাগ (অস্থন্থ রোগীর বিশ্রাম স্থল ) 
কোঠলি বন্ধ ( জেলবন্ধ ) 
কলুপিষ 
কঞ্জি ( ফেনাভাত ) 
কুঠুরীতে বন্ধ ( 011 1109৩ 01059 ) 
কল ধোলাই 
কুইনাইন প্যারেড ( কয়েদীর! সারিবদ্ধভাবে বসে হা! করতো, কয়েদী ওয়ার্ডার' 
তাদের মুখে কুইনাইন মিকশ্চার ঢেলে দিত ) 
কুর্ত। ( কম্বলের জাম। ) 
কুরতি (তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর গায়ে দেবার পোষাক ) 
কালো বিলল ( কয়েদী অফিসার থেকে নিষৃক্ত পাছার! যাদের মিগ্লাদমুকুব 
এবং জেলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় যাবার অস্থমতি পায় ) 
কুলি-সর্দার ( ০০9০৬1০6 0%6:9661 ) 
কেস্টেবিল 
কমাণ্ডের (জেলের কয়েদীদের কাজের বিভাগ ) 
কদমখোল (90900-91-5856 ) 
কটোর] (লোহার বাটি) 
কবায়ৎ (৫111) 
কালাটাংক (আন্দামানে কয়েদী রাখবার একটি নিদিষ্ট কেন্দ্র) 
ক্রসবার ফেটার্ঁ--0:95৪ 6৪1 655 (সাধারণতঃ বেতের পারবর্ডে 
লাগান হয় ) 
কয়েদি উপনিবেশ (26081 95011520601 ) 
খোঁপর (মুখের মধ্যে অর্থাৎ গলায় সীসার লাহয্যে থলি তৈতি করে “তার 
মধ্যে কয়েদীর! লুকিয়ে পয়স| রাখে ) 
খরচা (পুন্রানে কয়ে্দী যখন ছাড় 1পায় ) 
থাটাল (বড় বড় হলঘর ) 
থাগ্ডারবাণী ( জেলখানায় গানের আসর ) 
খাস মুন্সী (201%816 96০16091 ) 
খাটুনীঘর (যে ঘরে বসে মেয়ে কয়েদীদের ভোর থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত 
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আবার বেল! ১২টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ড় ভারী লোহার চরকার দড়ি 
' পাকাতে হতে! ) 

খাড়া হো যাও, (সব কয়েদীরা একই সঙ্গে দাড়িয়ে পড়া) 

গড ( কয়েদীদের সংখ্যা গণনা ) 

গঞ্জি (1০5 ১০:11886 ) 

গলার হী্থলিতে “ভি লাগিয়ে রাখা _-(19086:0059 অর্থাৎ ভয়ঙ্কর 
“স্বভাবের কয়েদী ) | 

গলায় হালি ( 2৭৩০ 01০15% ) 

গুমটি ( জেলের ভিতরের কর্মকেন্ত্র অর্থাৎ 05009] 1০৩1) 

গিনতিমিলান ( মোট করেদী সংখ্যা মিলিয়ে দেখ। ) 

ঘানিঘরের ইন্ষিদার (119900৩0091) 

ঘায়েল (আহত ) 

চারঘর্টি ( ভোর চারটায় কয়েদীদের ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টা) 

চপক (জেলের কেন্দ্র ) 

চৌপল ( পৌছানে। ) 

চৌতালা ঘুমটি (67091 '[০%৩7 ) 

চেড়ী ( জেলকর্মী ) 

চালানি ভাই ( একই জাহাজে যেসব কয়েদীদের চালান দেওয়া হয় ) 

চারনম্বর ডিগ্রী 

চাকরিতে মুকৃস ( চাকরিতে দাগ বা কলঙ্ক ) 

চটি পেনহাও (9৪০ ০190) ) 

চূ়ান্লিশ ডিগ্রী (৪৪ ডিগ্রী )( একটি লাইনে ৪৪ টি ফুঠরী) 

চাকি শেড 

চিঠির ভিউ 

ছিল. কা কুটে! ( ছেল। কুটবার কাজ ) 

ছোকরা ফাইল (9955 808 ) 

ছখটাইয়। দেওয়া ( ঘে সব কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়! হয়) 

“ছোট ছাজরি' (ভোরে কয়েদীদের হাজির থেকে যে খাবার নিতে হয় ) 

জিপ্মা। জমা (নতুন কয়েদী আস ) 

“জামিন খালাস | 
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জেলরেয়াই ( কারামুক্তি ) 

জংলী ব্যারাক 

জবাবদার (ব্যরাক প্রধান ) 

জেল ক! শাস্তি ( 015০191606 ) 

জেলগেটের বাইরের সেল ( 20015101760 0611) 

জেলের ঘানি (মান্য মারা কল, অপরিসীম পরিশ্রম, নির্যাতন ইত্যাদি ) 

জেল হিস্টরী টিকেট ( কয়েদীর পূর্বাপর ইতিহাস লিখিত ) 

জাল-ভিগ্রী (যারা জেলের আইন মানতে চায় ন! তাদের শান্তি দেবার 
জন্য যেখানে রাখ! হয়? জাল দিয়ে ঘের! ) 

জেনানা-ফাটক (মেয়েদের জেল ) 

জাকাৎ 

জেল-স্টাফ 

জেল-মিউটিনি ( কয়েদীদের চাহিদামত দাবীপুরণ ন। হলে বিদ্রোহ ঘটে ) 

জপতে 

জুভেলিন-ওয়ার্ড 

জোড়া ফাইল (দু'জন ছু'জন করে কয়েদীদের লাইন ) 

জেল ব্র্যাক বোর্ড (জেলে কত কয়েদীর জায়গা আছে, এখন কত কয়েদী 
আছে এবং তার মধ্যে বিচারাধীন কত, যে ডাক্তারবাবু ভিউটাতে থাকেন তার: 
নাম সকলের নীচে লেখা থাকে ) 

জেলক্যাম্প 

জেল হেল (19811)611) 

টাক (কয়েদী ব্যারাক ) 

টিগাল (জমাদারের অধস্তন কয়েদী ) 

টোকরী (মাটির মালস! ) 

টোলী ( কয়েকজন সিপাই একব্রিত হলে টোলী বলে ) 

টাইল (উদর ) 

টিকটিকি ( কয়েদীদের বেত মারার কাঠামো । লঙ্ব! কাঠের ফ্রেমে বন্দীকে 

হাত ছুটি উপরের দিকে লাগানে! হাতকড়িতে আবদ্ধ অবস্থায় দাড় 

করানো হয়। পা ছুটি আটকানোর জন পাদ্দানে গর্ত কর! ছুটি তক্তা 

বসানো । নড়াচড়ার কোন উপায় থাকে না। তারপর পরিধেয় খুলে 
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নিয়ে বেত চালন! হয়। বেত মারার আগে বন্থন দিক্ত একটু কাপড় 
কয়েদীর অনাবৃত পশ্চাদদেশের উপর লাগান হুয়। চামড়। ফেটে রক্ত 
বেরোলেও যাতে সেপটিক না ছয়। একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক 
নির্যাতনের মধ্যযুগীয় বর ব্যবস্থা )। 
ঠাণ্ডা হো গিয়া (মার! গেছে ) 
ঠাণ্ডা গারদ 
ঠিকা মজুরী (1০০ %/০/ ) 
ঠিকাদার 
ডাগাবেড়ী_-8৪1: চি65৪ (কয়েদী ছুপায়ে গোড়ালির ঠিক ওপরে ছুটি 
ভারি চামড়ার পাত মুড়ে দেওয়। তারপর এঁ পাত্রের উপর ছুটি লোহার বাল! 
পরান হতো); চলার লক্ষে সঙ্গে প্রতি পদে তা৷ বেজে উঠত ) 
ডবল মার্চ-( ভোরে এবং সন্ধ্যায় দুবার কয়েদীদের মার্চ করানো ) 
ডিগরী (0০911) 
ডেটিনিউ ( বিন! বিচারে জেলে আটকৃ। বন্দীকে কিন্ত খাটতে হয় না, 
কতদিন আটকে থাকবে তার কোন মেয়াদ নেই। ) 
ডানডান পয়েন্ট (আন্দামানের কয়েকটি নিদিষ্ট কয়েদীকেন্দ্রের একটির 
নাম ) 
নয়া নয়া বাছালী (নতুন নতুন লোককে কাজে নিযুক্ত কর ) 
নির্জন কারাবাস ( 90110915 ০9010161060 ) 
নো-কেস (যে কর়েদীর নামে দারা বছর কোন অভিযোগ ব৷ কেস্‌ 
থাকে না)। 
নার। ( জয়ধ্বনি ) 
নয়৷ গোল (৯81658৪9090 ৪1) 
নিয়াদী হাজতী 
তকৃদীর ( ভাগ্য ) 
তল্লাশি। তালাপি (দেহের মধ্যে টাকাপত্রস। আছে কিন। খুজে বেখা/ 
৯59:01 ) 
তাও! ( খাল!) 
তিননম্বর (সরিষার পাকুলু) 
থাইসিস ওয়ার্ড 
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দ্লাগী কয়েদী ( 38৮108] ০16006া ) 

দ্বনিক সিধা (192119 180100 ) 

স্বারী (0815 25661) 

দেশীপ্রহরী 

দ্বাক্ষণেশ্বর ইয়ার্ড (আলিপুর জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীদের 
যেখানে রাখা হত) 

দামলীকিতা (যাবজ্জীবন কারাদগুগ্রাপ্ত কয়েদীর! থাকে ) 

দামুলী (1161) 

দফা বদলি ( ওয়ার্ডারদের একদল চলে যায় অন্ত দল আসে ) 

ঘফা ( ১৩০(1০0,) 

ধোলাই (প্রহার ) 

প্যাসেজ (জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র ) 

পুরান ওত্তাদ কয়েদী (7941 9174) 

পাঁচ কাপড়। ( কয়েদীদের পাচ রকমের কাপড় ) 

পেটি অফিসার (টিগালের অধস্তন কয়েদী ) 

পাগলা ঘণ্টা (18170 9৩11) 

পাচ নম্বর খাতা (খাতা নয়, জেলের ইয়ার্ড। "পাচ নম্বর খাতায় এ 
ইয়ার্ডের ইতিবৃত্ত লেখা থাকে বলে জেলের প্রচলিত অদ্ভুত ভাষায় ওকে বলা হয় 
খাতা ) | 

পেনাল ডায়েট ( ফেনমিশ্রিত খুদ, ছুবেলা মাত্র আধ সের করে লবপহীন 
ভাতের ফেন খেতে দেওয়। হয় ) 

ফাইল (এক জোড়া আনামীর পিছনে আর এক জোড়া আসমী-এইরূপ 
দীর্ঘ লাইন) ৰ 

ফাইল বাটা ( করেদীদের ভাগ কর?) 

ফল-ইন (পাগল! ঘর্টি বাজলে সিপাইর! যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় 
সহজলভ্য হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসে দীড়ায় ) 

ফালতু ( সাধারণ বন্দী ) 

“ফাইল, গাইল, ভাইল” (জেলে সর্বদা কয়েদীদের জোড়ায় জোড়ায় বসিতে 
হয়, জেলকর্মচারীদের মুখে গালাগালি লেগেই আছে, আর জেলখানার অথাদ্য 
কুখান্ের মধ্যে একমাত্র ভাল অর্থাৎ ভাইল কিছু পাও ঘায় ) 
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বেদী (বিছান! ব। বালিশ ) 
ব্যারাটাংক (আন্দামানের একটি নির্দিষ্ট কয়েদী কেন্ত্র) 
বটোরিয়। (মারে সাহেবের কয়েদীকৃত ডাকনাম অর্থাৎ ছোট্ট পাখী ) 
বিকাশ (একাধিকবার জেলখাটা কয়েদী--'ঞ্গেলে অপরাধী উৎপাদনের 
কারখানা, তার শিল্প সৌকর্ধ্যের পরাকাষ্ঠ। বি-কেলাস কর়েছী' ) 
বেঙ্গল ভায়েট (যে কয়ে হু' বেল। ভাত পায়) 
বিলাতী দাতোয়ান (2০০৮) 91081) ) 
বে-ফাইল (ঠিকমত জোড়ায় না চলা ) 
বাচ্চা ফাইল (অল্প বয়স্ক কয়েদী ) 
“বম্‌ গোওয়াল।' (বাঙ্গালী ) 
ভাইপার ( আন্দামানের একটি নির্দিষ্ট কয়েদী কেন্দ্র) 
ভাঠহা (রান্নাঘর ) 
মোঁচলিখা 
মেট (000৬1০% 0৬61566] ) 
মেয়ার্দি কয়ে (1500 ০90%1০0) 
মূলাজা ( তেলের ঘানি, ছৌবড! পেটানে। ইত্যার্দি কাজের কথা কয়েদীদের 
টিকিটে লেখা থাকে ) 
মার্কা (1২610158190 ) 
মিট্টকা তেল ( কেরোসিন তেল ) 
মাম। (মেউ্রন) 
'মুলকী ভাই” € করেদীদের মধ্যে এক অঞ্চলের লোককে বলে ) 
মিউটিনি ( জেলে কয়েদীর! দলবদ্ধভাবে অনশন করণে মিউটিনি বলে ) 
“মিস্‌ ত্যামিন। সেলস্‌* _ আলিপুর দেন্টা'ল জেলের একটি পরিচিত ওয়ার্ড 
১৯৩৪ নালে জওহরলাল নেহরু এই সেলে দণ্ডিত হন) 
রেপ্ডি ফাটক (মেয়ে জেল ) 
রোদে (০9৪০ ) 
রাস্‌সি বাটে! (দড়ি তৈরী করো) 
রাসপুটীন (“স্বদেশী বাবুদের ওয়ার্ডের গৌসাইজীর নাম' ) 
লালপাগড়ী লালকৃত্তা ( পুলিশ ) 
লপ.সী বা! লাপসী (তরল ক্ষুদের জাউ বা মাড়ভাত ) 
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লাপ.সী বাটা (জাউ পরিবেশন ) 

লাল উর্দি গে্ড (জেলের আ্াবযস্ক অপরাধীদের সঙ্ষে পৈশাচিক ঘটনায় 

যেসব বয়স্ক কয়েদীর! ধরা পড়ে ) 
লাল বিললা 
“লিয়ে দিয়ে সাফ, ( ঢাবীস্থদ্ধ, বিসর্জন ) 

লোহার হান্লী ( হাহুলীর মধ্যে একটি তিন কোন! কাঠ ঝুলে থাকে, কাঠে 

কয়েমীর নম্বর, সাজা এবং মুভির তারিখ লেখা থাকে । এই হীন্ুলী রিবেট 
করা থাকতো, খোল! যেত না! ) 
“শের ক! পিঁজরা' (সেল) 

শহীর্দোকি টোলি নিকলি' (শহীদদের দুল ধর] পড়েছে ) 

শ্শুরবাড়ী ( জেল ) 

শোর পয়েপ্ট ( দেশীয় ভাষায়? শুয়োর পেট? ) 

সিশ্রিগেশন সেল 

সাব্বল চালাও 

সিধা-গোল-ভাগোরতক্তি (বয়েদী বিবরণের ইতিহাস ) 

“সরকার সে্লাম'- (সিপাই “সরকার বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরা সকলে' 
পুতুলের মত ড়িয়ে সেলাম জানায়। তাছাডা উর্ধতন জেল কর্মচারী ঘখন 
জেল পরিদর্শনে আসেন তখনও এ রকমভাবে কয়েদীদের সমস্বরে সরকার 
লেলাম বলতে হয়) 

স্টাফ টকৃস 

গুণ্ডা সিক্যুরিটি (ক্রিমিন্যাল ) 

সিক্যিরিটি বাবু (ভারতরফ! আইনে দেশের নিরাপত্বার জন্ত বিনাবিচাকে, 
আটক বন্দী) 

সাভাত ( সঙ্গী) 

'সাফ. ইনকার গিয়া ( সম্পূর্ণ অশ্বীকার কর!) 

লুসী জমাদারনী (£51091৩ 21061) 

সিটি (বিপদস্চক শব ) 

হুরিণবাড়ীর জেল ( হয়রাণ বাড়ী- আলিপুর জেল) 

হাজামৎ ( ক্ষৌরকার্য ) 


এক নম্বর (নারিকেল ছোবড়া ও বেতের কাজ ) 

ছুই নম্বর (নীরিকেল ছোবড়া কলে পিষে সিদ্ধ কর? এবং সরিষার হা 
কুলুর কাজ) 

তিন নম্বর (সরিষার পাকুলু ) 

চার নম্বর (লোহার কারখান। ও স্থতো রঙের কাজ ) 

পাঁচ নম্বর (কাঠের কাজ) 

ছয় নম্বর (নারিকেলের হাতকুলু ও সরিষার পাকুলুর কাজ ) 

সাত নম্বর (নারিকেল ছোলা ও শাম খোলার কাজ ) 

'লালটুপী, কালোটুপী, হলদেটুপী, এ-কেলান, বি-কেলাস'__মাঁনে কাচা 
আর পাকা; চোর, জুয়াচোর, মেয়েচোর, পকেটমার, গুণ্ডা, ডাকাত, খুনে । 
আলাদ। আলাদা সব দল বা গ্যাং। বাদসাহি জেল: । 
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| দবিভীয় অধ্যায় ॥ 
“মুক্তি কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে, 
রাজনৈতিক চিস্তা 





১৪৭৫ সাল থেকে ১৯০৭ লাঙ্গ--এই কালণর্যে হার! ভারতহথের হ্বাবীনক। 
লংগ্রামের দত কারাগারে গিয়েছিলেন ভীষের ফাস্াবারকাজার গা শে, 
কান্বাবাদকালে এবং মুকি পাওহার পর থে রাগনৈতিত ভিরা গড়ে উঠেছে ভা 
গ্রন্থতিত্তিক আলোচনা ব্যান অধ্যায়ের লধ্য। এই হমরদীযায পূর্বে লিছিত 
কোনে! কোনো! গ্রন্থ গকত্বের বিচারে এই আলোডনার সবাক ছারা হযররছ। 
রাজনৈতিক চিতা অথ্থহনত! বেন আনেক কারাকে ভিক ছে আছে তেমনই 
অনেক গ্রন্থে রাজনৈতিক চিন্তার কোন নাবাদই রেই। খাাবহই রাজতিনঃ 
উপান্ধাননির্ভ প্রথগুণিই ভাষন আলোচনার বিষ! অধিকাংখ গ্রন্থে 
রাজনৈতিক চিস্বাধাবার স্পট দীয়ারেগ! টান! নেই । প্রগতি হারনৈভিক 
চিন্তা বিষয় থেকে বিবযান্তরে প্রবেশ করেছে। ফোন এক ধরনের চিতা 
অধিকনণ করেছে আর এক চিন্তাকে। তবু স্বাধীনতা -পূর্য একটি অন্থ্র যুগের 
রাজনৈতিক ধার! ও উপধায়ার আব এবং গ্রোগ জাদতে হগে ছাণোটিত 
গ্রন্গুলির উন্হালিক বৃলা খনকীকার্থ। 

স্বাধীনত। খলোরনের ইতিভাজ রচনার ধারা হতী, ভীত! দূগক্চ তৎকালীন 
দংবাধপঞজ, নারহিক পহ পণ এবং ছিভী ও কলকাতার ছান্তীথ গহাকেখানাহ 
কিউ নহিণহের উপর নির্রলীব। ররতের গাথীণত লংগপ্রাষের খধা 
ঘবর়পটিকে গানকে হলে আলোয় কারাদাহিত অব মহান) ধার সতী 
ভূগনাহূলক আলোচনার অবকাশ হযেছে । হেন! জাগা জীখনের 'অভিজাা 
থেকে বে এখগুনি হডিত বাযোছে যানতীয় নীরাবরাত। বন্ধের দেওলিতে পরকাদিত 
হযেছে সবাঙ ভুবিত্কা! ৭. পযাদনীছিহান খা বিডির ভাঙানন্িক ধংগর 
আভ্যবটীণ চাপা উদ্বোযবাহ সাহার । তীর রাজীনতিক চিতানা.. পতিত 
থেকেছে হিটিশ নাহাজয বাতা, খর্থ নৈতিত হুনের উকি ব্যাখা, গণধানদের 
খাজনা চেন! এবং আাধ্যাডির ও রাজনৈতিক আবছা, গণবিন্ছিয রয়ানবারের 
বিচার দিযদধ বং বীনাডিখ ও বিংখ শ্াতীহ উপজাতি, খআরিযাদী ও ঢা 
নামাজের বিসোতছের খাধী | পরী দত্ত হিসবীই ভীবের নি বি বৰ: 
ডিড়ার নিবনার বাঝ বাক্চা জাহাতবণের বৃষ গপ-দথাবাংরোর অর্থ বৈদিক, 


গামাজিক এবং ধর্মনৈতিক অবস্থার ইতিছাস পাঠে তার! সচেতন হতে পারেননি। 
তাদের চিন্তাধার] থেকে ৰোবা যায়, ব্রিটিশ দমননীতির নান! কৌশলের সঙ্গে 
আত্মরক্ষ। ও আক্রমণের ব্যাপারে বিদ্রোহীরা নিয়ত বাস্ত ছিলেন। এই বাস্তত। 
যে অনৃঙ্ঠে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ত| বোঝ! গেল ১৯১৯ লালের পর মহাত্মা 
গান্ধীর অহিংস।অসৃহযোগ গগ শান্বোরনের/হরপাদিত। . 7) পা? ৭ 


চান চন কষা সফাজীতহ ৬ যানিদবে টিযাজায সরে ক্র, 
তার প্যারা বথেকে জর পর গেইনদ ভাকধা)ঠিব বে, &ই আট ১৬ 
ঘে হরাদামার চিক ধরা £ছাক দা কৈঠ-ঘিলে তত্র জাতি ক ্ ঃ 
মধ্য বির লাানাজেরধ্যনাচত্ের আঅহহ্সধন্থাতমহতাথ তা বু রা বার ১৯ রর 
গাজী ২২ রা ট 
আত্মজাখনেইা খাধীদতাগ । বদ 
নেইঃ ফেক লী ছিল ধো ধন গুলো নি জি, রদ মই 
আত্মরতি ফি কোন তূারথাকেতারা দীরিতঃ & দন ১5: সিং 
সমগ্রঃতির7,৮ ₹৪ নিত) 1 ও উজ লিটা 5, 1 টি; রং 
চু টি £5 চী ভাটি তি হঠাত হও চি এন ক 
কৃ্ারেরিক ।একগুলিতজ ধাবা। কারাধাসললে দনীর্ডি৪ টিটি ৬:৮5 
অভিজ্ঞ চায় পম্ৃদ্ধ হয়েছেন তারা কারামু, ক্ির।প গুহা নাচনন কিরেছেবদ £ ৪. 
তাদের 9ম হুদিনির্ক সদ নেই।'.হমভা্তে দেবা চাীমঠি? 
কালাবৃ-বম় কনিন্রিকই ক্র বিক্তহিষনিগাতীর বাদ ক্উণি। সী রম; ঠা 
ইতিক]া%লিসিবধকহরেছে। পালিত সাঞ্জনৈতির্ব সাদি তিনর্ভাবে ছে € 
১ করিবার, পর কহিগবীজীবক ভভীও-া্ির চারযোওও হ্রদ 
সারসং৪7৮২)১/কািযাগকাধে-াখনৈ ভিউ টিবি ১1১ 
তার উু্াবঃশ্বহপ লেরারারুক্ষির লা: লোক দ্্োতিস্মতিগতী? ভি  ₹১% 
ধরনের রায়ন্িতিব-নিাসে চানিছিছেক অধ লংরী 11 এছাড়া £ ৮৫ ৯ 
এন সু ধানের কা-নিবারজলওন্িহাজাধন গতোস্ার পে 
রাগনৈরির টিনন রো ড়টাচাকা ণ ০ উঃক5১ 
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1 হা সা রর 
এজর হচ্ছ» -হ্ঞিশহ বিটি মারা খে কনর 
খধানজাদীতোন ২৫ প্‌ । নয হাত ধনৈছিক। আদি হার 


উপরে গড়ে গঠেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের আদর্শ ও বর্মস্থচীর 
সঙ্গে ব্রিটিশ পনিবেশিক শক্তির যে রাজনৈতিক অতিঘাত স্বাধীনতা পুর্ব 
যুগটিকে অস্থির করে তুলেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য গ্রস্থগুলিতে। 

কোন কোন লেখক সশস্ত্র বিপ্লবপস্থায় বিশ্বাসী অথব পূর্ণ হ্বরাজের পক্ষে 
ছিলেন। আবার বেউ বিপ্লব ও ধর্মচিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অনেকেই 
গান্ধীবাদদী অহিংস নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থ। জ্ঞাপন করেছেন আবার অনেকে 
সহিংস থেকে অহিংস বিপ্লবপন্থায় উত্রীর্ণ হয়েছেন। এক শ্রেণীর লেখকগণেয় 
চিন্তায় সামরিক উনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠনের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। 
অন্ত দ্বিকে যুক্তিবাদী লেখকগণের চিন্তাধারা নানা শাখায় পল্লপবিত হয়েছে । 
অনেকের চিন্তায় মার্কসবাদের প্রতি আস্থা বা সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে 
অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে, অনেকেই বন্দী হিসাবে রাজনৈতিক 
চিন্তার লঙ্গে অমানবিক কারাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। সমকালীন 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সমালোচনাও অনেকে করেছেন । সেই সমালোচনায় 
সশস্ত্র বিপ্লবের ব্র্থতার কারণ ব্যাখ্য। কর! হয়েছে। স্বাধীনতা৷ সংগ্রামে জাতীয় 
কংগ্রেসের ভূমিকাও সমালোচিত হয়েছে নানাভাবে । অনেকে এরই সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন | কয়েকটি গ্রন্থে একটি 
বিতকিত রাজনৈতিক দিক বিশ্লেধিত হয়েছে তা! হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের 
মিত্রশক্তির পক্ষে সমর্থনকে কেন্দ্র করে । এরই সঙ্গে আমর দেখতে পেয়েছি 
অনেকেই বিপ্রবী জীবনাদর্শন থেকে যেমন আধ্যাত্মিক দর্শনে উন্নীত হয়েছেন, 
তেমনই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি অনেকেই অনীহা ও অনাস্থা! 
প্রকাশ করেছেন। 


“সচিত্র গুল জার নগর” ১ নামক একটি গ্রস্থকে কারাকেন্ত্রিক আলোচনার 
ক্ষেত্রে প্রথম গ্রন্থের মর্যাদ! দেওয়! যায় । ঘটনাবলীর পটভূমিকা ১৮৫* সাল থেকে 
১৮৭১ থুষ্টাৰ | ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন পুত্রাতন সামস্ততান্িক অর্থনীতির 
বুনিয়াদ ভেঙে পড়ছে এবং ধনতান্িক সমাজ কাঠামে! দৃঢ় হুচ্ছে। লেখক 
কেদারনাথ দত্তের (ভাঁড়) চিহ্নিত এই সময়কালের মধ্যে “একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটন! সিপাহী বিদ্বোহ। এই বিদ্রোহ বিশেষ কয়েকটি সৈনিকব্যারাকে ধর্মনৈতিক 
বিদ্রোহ রূপে চিহ্নিত হলেও কার্ল মার্কসের কাছে ত৷ ভারতের প্রথম শ্বাধীনতা 
যূদ্ধ হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই পর্বের অন্তান্য উল্লেখযোগ্য খটনাগুলি হলে! 


৯৭ 


কারা--॥ 


নীল চাষীর বিদ্রোহ, সন্ধযাসবিদ্রোহ এবং শাসনের দায়িত্ব তিকৃটোরিয়ার 
্বহত্যে গ্রহথ। 'নচিত্র গুলজার নগর' প্রকাশের পরে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
জেলের অবাবস্থার চিত্র তুলে ধরেন ভার 'জেলদর্পণ' (১২৮২ সন) নাটকে । 
£ভুমিকাংশে লেখক ভ্বানিয়েছেন যে, শহরটাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছে তাঁর ছুটি কারণ 
১ দীস্ব ২) বিভিন্ন অঞ্চলের (লেখক বণিত) প্রতি পৌরম্ভার অবহেলা । 
এই ছুটি ছবি লেখকের প্রতিবাদী সাহিত্যচেতনাকে পুষ্ট করেছে 
“এই কীত্তিযাশি তোমাদের নয়, এ যখন তোমাদের হবে তখন তোমার 
দেশের শী ফিরবে, তখন তোমর! স্বাধীনতার প্রর্কৃত মর্ম হদজজম বর্বে।". 
ধতদ্ধিন উৎসাহ সাহস ও এঁক্যতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ না কর্বে, তা যত দিন 
৯৬১৭০ সামার্িক আচারের দাস থাকৃবে, ততদিন কেবল 
দালন্বশৃঙ্খল বহন কর 
উপন্তাসে লেখক যে শহরের বর্ণনা বিয়েছেন তা৷ একটি নিপীড়িত অর্ধাহারী 
'নাহারী মান্গষের শহর । উপন্তাসের নায়ক হেমাল্গ কপর্দকশূন্য। তাঁর চোখ 
দিয়ে লেখক দেখেছেন মান্য উপার্জনের পথ না পেয়ে ভিক্ষায় নেমেছে। লেখক 
লক্ষ্য করেছেন এতিহাসিক রাজাদের অত্যাচারী নিপীড়িত মানুষের তুলনায় 
বর্তমান কালের যান সমধিক নিপীড়িত, দুঃখী, নির্বল ও নিরুপায় । ফলে তার, 
আক্রমণের লক্ষ্যবন্ত হয়েছে ব্রিটিশ শাসন-_ 
(১) “এখনকার সাধারণ লোক সমধিক নিপীড়িত, সমধিক দুঃখী, নির্বল, 
নিরুপায়, হীনসাহস ও অল্লাযু। কারণ? রাজার উৎপীড়ন- শোষণ ব্রত।৮ 
(২) “কাঙ্ালিগুলে! এ গরমিতে পুড়ে যাচ্ছে, সপাল বড় সাহেব এদিকে 
বাঙাহাযা খাচ্ছেন আর পাছাড়ের চুড়ায় বসে নিষ্প্টকে জবরদস্ত আইন 


(৩) আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধন্মপ্রবৃতি দামত্বের খরশানে ছেদ্িত 
হয়েছে।'' 

বইটি একটি সামাদিক নকৃস|। লেখক সং এবং নির্ভীক বলেই তাঁর অশকা 
ছবিতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার দিকগুলি নির্মমভারে চিত্রিত হয়েছে । বেদার- 
"নাথ পুরোনো শাসন ব্বস্থার সঙ্গে বর্তমাঁন শাসন ব্যবস্থার তুলনা! করেছেন 
অত্যন্ত সচেতন তাবে। এখানে তিনি ব্যঙ্গাত্বক ভাষায় লমাদ্জের করণ ও 
অসহায় দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। 

“নির্বাসন কাছিনী'রং লেখক মনোরঞ্জন গুহ ১৯০৮ লালে ১৩ ই ভিলেঘর 
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'নির্বাদিত ছন এবং ২*শে ডিসেম্বর রবিবার লেখক ইনসেন গেলে বনে একটি 
অঙ্গীত রচন। করেন। সেই সম্বীত রচনার মধ্য দিয়েই তার জীবনের একটি 
'পূর্ণভির দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। তীর মন্ীতে ছিল 


বন্দী হয়েছি দেহের মাঝারে 

তার উপরে বন্দী হলেম কারাগারে 

সকল বন্ধ, হইবে মোচন 

দেখা ধাও একবার নয়নে নয়নে । 
লেখক ছিলেন মন্ত্াসবাদী । দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তিই ছিল তার লক্ষ্য । খদেশে 
বন্দী থাকার মর্মপীড়াই তাকে অস্থপ্রাণিত করেছে দৈহিক বন্ধনের দার্শঠিক 
প্রশ্নে। “আমি ত হুতন বন্দী নহি, অতি পুরাতন বন্দী | আমি যে দেহপ্রাচীরে 
আবদ্ধ আছি, এই কারাগারের প্রাচীর তাহাপেক্ষ। সদ নছে।' অর্থাৎ লেখক 
ইনসেন কারাগার অপেক্ষা দেহকারাগারের কথাই বেশি করে ভেবেছেন। 
কারাগার জীবনেই তিনি “বন্দী নামে আরেকটি কবিতা লেখেন। 


জেলপ্রবেশের আগে লেখক ছিলেন সম্বানবাদী বিপ্লবী। জেলজীবনের 
নিঃসক্বতায় লেখক ক্রমশঃ আধাত্িক তত্ব জিজ্ঞাসায় প্রবিষ্ট হয়েছেন। এ সম্পর্কে 
ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন__অন্তরে ও বাহিরে আমার যে যে অবস্থা হটিয়াছে 
এই পুস্তকে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্বিত্ত করিতে চেষ্টা! করিয্াছি।' 
কেনন! তিনি বিশ্বাস করেন-_-'ইতিহাস দর্বদাই সত্যবাদী হইবে।' 


বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অগ্নিমস্্ে দীক্ষিত অন্যতম প্রাণপুরুষ বারীন্র 
কুমার ঘোষ। মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ীর ভূমিকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি । গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করার জন্ে 
১৯*৭ সালে 'ঘুগান্তর' পত্রিকার দায়িত্ব উপেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের হাতে 
আসে।৩ এই সময় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত, 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত, প্রচ্ু্প চাকী গ্রমুখ বীর দ্বেশপ্রেমিকরা বাংলার যুবশক্তিকে 
নৈতিকতা, ধর্মশিক্ষা, জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লববাদের শিক্ষায় দীক্ষিত করতে 
থাকেন। এবং তার! মকলে মিলে সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয়ে 
উঠেন। বাঁরীনবাবু এবং অন্বান্তরা আঁপিপুতর বোমার মামলায় ধরা পড়েন 
কিন্ত দীর্ঘকারাবাস এবং স্বীপান্তরের মধ্যে থেকেও [তনি বিশ্ব প্রচেষ্টা থেকে সবে 
'আসেন নি। 'বীপান্তরেত্র কথা ১৬২৭৭ এমন একটি গ্রশ্থ যেখানে আমর! 
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এমন একজন বিপ্লবীকে পাই ধিনি তার দ্বীপাস্তর জীবনে সংগ্রামী বিপ্লবী ধতিহে 
সমস্ত রক্তটুকু নিঃশ্বেষ করেছেন | সেলুলার জেলে যে অমানবিক কারাব্যবস্থা 
তার বিরুদ্ধে তিনি ধর্মঘট সংগঠিত ঝরেন। এই ধর্মঘট সংগঠনের পেছনে ছিল 
তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ ও নিষ্ঠা । 

কালাপাণির জেলে ব্রাহ্মণদের পৈতে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের 
খানি ঘুরানো ও ছোবড়া৷ পেটাই ইত্যাদি সব ধরণের পরিশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। 
অনাচার ও অত্যাচারে প্রত্যেক কয়েদীর স্বাস্থ্যতক্গ হয় এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 
হন তীরা। বারীন ঘোষ ও অগ্যান্তরা “আলটিমেটাম' দিলেন । তীরা তিনটি 
জিনিষ চাইলেন, ভাল খাওয়াপরা, পরিশ্রম হ'তে অব্যাহতি এবং পরম্পরের 
সঙ্গে মেলামেশার স্থযোগ । অনশন ধর্মঘট শুরু হ'ল। সংবাদপত্রের মাধামে সে 
খবর ছড়িয়ে পড়ল। এতবড একটি আন্দোলনের পিছনে ছিল ইন্দুভূষণ, 
উল্লাসকর, নন্দগোপাল এবং বারীন ঘোষের বিপ্লবী প্রচেষ্টা । তাদের আন্দোলনের 
রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল আদর্শবাদ। ডেপুটী কমিশনার লুইস সাহেব উল্লাসকর 
প্রণঙ্গে বলেছিলেন, “10118510119 006 01 0176 00195 69/5 11189 
6৮6] 9660 3 60116 18 (0০ 1092115610, 

কারাব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা, সাধারণ কয়েদীদের 
নৈতিক অধংপতনের কারণ বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের পর্যালোচনায় 
আমর! “দবীপাস্তরের কথা'য় এমন একজন লেখককে দেখেছি ধিনি চিন্তা-চেতনাক় 
একজন যথার্থ বিপ্লবী ও বীরস্বদেশ প্রেমিক। 

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের স্চনাপর্বে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বিপ্লববাছের 
অগ্রদুূত। ১৮৯৩-৯৪ পালে বোস্বাই থেকে প্রকাশিত “ইন্দু প্রকাশে ভার 
“নিউ ল্যাম্পস ফর ওলভ' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী ক্রেন নেতৃবৃন্দের 
বিরুদ্ধে কঠোরতম সমালোচনায় তরা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে 
স্থায়ীভাবে বসবাস ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। “যুগান্তর” এবং 'বন্দে- 
মাতরমূ পত্রিকায় নতুন চিন্তায় মননশীল প্রবন্ধ ও বিপ্লবী কর্মপন্থা রচনায় তীর 
অবদান উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৯*৮ সালের ২র! মে 'নবশক্তি' পত্রিকা! 'অফিস 
থেকে ধৃত ছন। জেলের নির্জনত! তাঁকে অধ্ধ্যাত্মিক জিজ্ঞানায় অনুপ্রাণিত 
করে। এজন 'কারাকাহিনী'তে€ রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ইতিহাস নেই 
আছে রূপাস্তর ইসিহাস। যে ইতিহাসের একপ্রান্তে সন্ত্রাসবাদী চিন্তা অপর প্রান্তে 
আতা-উপলৰি ও আত্ম-জিজানা। একটি প্রবন্ধে আত্মচিত্তার রূপটি ম্পষ্ট__ 
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“কারাগার কারাবাস মন্ুম্তাতির চিরস্তন অবস্থা। অপরণপক্ষে সাহিত্য ও 
ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মচস্তজাতির স্বাধীনত! লাভার্থ অদমনীয় উচ্ছাস ও 
প্রয়াস দেখিতে পাই । যেমন রাজনীতিক ব৷ সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত 
জীবনে যুগে যুগে এই চেষ্টা। আত্মসং্যম, আত্মনিগ্রহ, সুখ দুঃখ বর্জন, 
9/0161910, 01001521019, ৪১০৪6০1911, বেদাস্ত, বৌদ্ধবর্ম, অহৈতবাদ, 
যায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমাগ;_-"না 
পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেস্ত শরীর জয়, স্বংলের আধিপত্য বর্জন, আন্তরিক 
জীবনের সাধীনত1।”৬ কেনন। দাসত্বের সাধিক বিশ্লেষণ তাঁর কাছে-_'শরীরের 
নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থ।। শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনত 
চেষ্টাই নস্থম্তত্ব বিকাশ। স্বাধীনতাই ধর্মের প্রধান উদ্দেস্ত। ইহাকেই মুক্তি 
বলে।' 

শ্রীঅরবিন্দ কারাবাসের পর ভারতী পত্রিকায় এইভাবে আত্মবিক্লেষণ করে 
ছিলেন এবং “কারাকাহিনী” থেকে আমর! জানতে পারি সেলের নির্জন অবস্থ। 
থেকেই তার মানসিকতার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এ গ্রপক্ধে তিনি লেখেন 
“সেই অবস্থায়ই ভগবানের কি অসীম দগ। এবং তার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি ছুলতি 
স্থবিধা হয় তাহাও বহাদয়ঙ্গম হইল।' এ প্রসঙ্গে তিনি ইটালীর রাজ হত্যাকারী 
ব্রেসির নাম উল্লেখ মরেছেন, যিনি সাত বছর নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত 
ছয়েছিলেন। 

আমারা আগেই বলেছি “কারাকাছিনী” এক বিপ্লবীর আত্মোপলব্কির 
কাছিনী। এক বিপ্লবীর চিন্তা জগতের রূপান্তরের কাছিনী। বিপ্রবী জীবনে 
তিনি জেনেছিলেন ব্রিটিশ শালন কারাগারেই একটি ্ছুত্র সংস্করণ, তার আন্ত 
পরিবর্তন প্রয়োজন |? কারাজীবনে তিনি উপলব্ধি করলেন এই স্থংল দেহ 
আজ্মোপলব্ধির পথে একটি ঝড় বাঁধা, একটি কারাগার । 

“নির্বানিতের আত্মকথা” ৮ প্ররুতপক্ষে এক বিপ্লবীর আত্মকথা । উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর বোমার মামলায় ধত হন। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলাদেশে 
বিপ্লববাষের উৎপত্তি, তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিপ্লবী আন্দোলনের 
বিভিন্ন তথ্য, তার জীবনে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ, তৎকালীন কংগ্রেসনেতৃবৃন্দের 
দুর্বলতার পৌনঃপুনিক বিষ্লেষণ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা ও তথ্যের 
জমাবেশে ঘটেছে। 

তার মতে “যুগান্তর” সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের 
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মুত্রপাত।্র ভূমিকা অংশে ইংরেজ নির্দেশিত বিপ্লবী নামকরণ যে এনাধিস্ট করা 
হয়েছে তার প্রতিবাদ করেছেন তিনি। তার মতে-_ 

“যাহারা সর্ববিধ শাসন প্রণালীর বিরোধী, ইংরাজীতে তাহাদিগকেই এনাফিস্ট 
বলে। একপ কোনও দল ভারতবর্ধে আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না।” 
তিনি তাদের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে একটি পরাধীন জাতির সাধিক মুক্তির উপায় 
হিসাবে ভেবেছেন ।১০ শামন যন্ত্রযখন কোন পরাধীন জাতির কঠরোধ করে 
তখনই স্থুক হয় ৩৫ বিপ্লব গ্রচেষ্টা - 

“যে সমস্ত পরাধীন দেশে লোকমত প্রভাবে বিদেশীয় শালনঘস্ত্র পরিবন্তিত 
করিবার উপাগ নাই, দে সমস্ত দেশে স্বাধীনতা ম্পহা জাগিয়া উঠিলে গুপ্ত-সমিতি 
সথষ্্র অনিবার্ধ ।১১ এই বিপ্লব প্রচেষ্ট। একটি অনিবার্দ এ্রতিহাসিক ঘটনা! ঘা 
ইটালী, পোল্যা্ড, আয়াল্যাগু প্রভৃতি দেশে একই কারণে ঘটেছে । অর্থাৎ 
তিনি বলতে চেয়েছেন ১৯*৫ সালের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
নয় বা কতকগুলি তরুণের এনাফিস্ট আন্দোলন নয়। তিনি বলেছেন এউ 
আন্দোলনের এঁতিহা'সিক ধার! ইংরেজের জান! ছিল। এজন্তাই 'সেই অগ্রিক্ষুলি্গে 
রিফর্ম বিলের শাস্তিজল ছিটাইয়া' দেবার চেষ্টা করেছিল ই!রেজ। এরপর তিনি 
১৯*৫ সালের রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গভক্গ আন্দোলনের 
আগে থেকে ভারতবর্ষে নান! গুপ্ত সতা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা চলছিল । তাছাড়া 
গ্রীয় দীর্ঘ ৬*।৭ বছর ধরে ইংরেজ বিরোধী মানসিকত। ভারতীয়দের মধ্যে 
গোপনে লালিত হুচ্ছিল। নেই বিরোধিতা! সরামরি প্রতিবাদের আকার 
পেল ১৯৫ খ্রীষ্টাবে-- 

“সমস্ত বাংল! দেশ লর্ড বর্জন কৃত অপমানে যে বাত্য। বিক্ষুদ্ধ নাগরবক্ষের মতো 
চঞ্চল হইয় উঠিয়াছিল, নেই চাঞ্চল্য হুইতে প্রন্কতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের 
উপত্তি ১৭ 

এবং এই রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে উপেন্জনাথের অন্থপ্রবেষটিও এঁতিহাদিক। 
মাস্টারীতে যন বসাবার চেষ্টা করছেন এমন অবস্থার 'বন্দেমাতরমে'র একটি 
সংখ্যা তীর হাতে এস পৌছল। এ পত্রিকায় ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের 
আলোচনায় লেখক বলেছেন -৭%/6 ৪0 ৪9891066 ৪9000) €766 
07010 7811061) ০0101701.৮ 

বিপ্লববাদের সুরূতে এ জাতীয় উক্তি টেববাণীর মত। কেননা ভৎকলীন্‌ 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন বিপ্লবী চিন্তাধারা! থেকে অনেক দুরে-_- 
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“পেকালের নেতার ভাঁজিতেন বি আর বলিতেন পটল। যখন সেলফ 
গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বন্কৃতা করিতেন তখন তাহার পিছনে 'কলোনিয়াল' কথাটি 
জুড়িয়া দিয়া শ্তাম ও কুল ছুইই রক্ষ। করিতে চেষ্টা করিতেন । তাহাতে আইনও 
বীচিত, হাততালিও পড়িত।”১৩ 

উপেনবাবু সরস ব্যঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেদ নেতৃবৃন্দের মানসিকতা ব্যাখ্যা 
করেছেন। এবং যেখানে কংগ্রেসী আন্দোলন স্বাধীনতা! সংগ্রামের যুল শত, 
যারা আপোন ও রফ1 করে চলেছে সেই অবস্থায় উপেন্্রনাথের কাছে 
'বন্দেমাতরমে'র উদ্ধৃতিটি একটি অপরিক্ষ,লিজ । 


উপেন্্রনাথের বিপ্রবীচেতন! সাহিত্যচিন্তার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠে 
ছিল। কেননা -ফ্রাম্সের ববসপিয়ের হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দমঠের 
জীবানন্দ পর্যস্ত সবাই এক একবার মনের মধ্যে উ'কি মারিয়া গেল'। এবং 
তিনি প্রশ্ন তুললেন "আমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বলিয়া থাকিব, আর 
পাঁচজনে মিলিত হইয়। রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়! লইবে, এতো। আর 
সহ করা যায় না। আমরা আলোচনার স্থুকুতে দেখেছি ঘে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
সঙ্ষে এই সব নির্ভীক তরুণদের প্রথম থেকেই একটি রাজনৈতিক দুরত্ব ক্ষ 
হয়েছিল। তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো! বাংল! থেকে স্থরাট কংগ্রেসে বারীন 
ঘোষের যোগদানে । কিন্তু স্থরাট কংগ্রেমে বারীনদের বিপ্লবীচেতন! গ্রহণীয় 
হয়নি। তার পরিণাম হয়েছিল বাংলা দেশে সম্ত্রীসবাদী আন্দোলনের সক্রিয় 
সংগঠন । এর কিছুদিন পরেই মাণিকতলার বাগান থেকে ধৃত হলেন উপেন্জ 
বারীন্দর উল্লাকর প্রমুখ বিপ্লবীগণ। কোর্টে খন তার! হার্সির হলেন সে সময় 
আমর] উপেন্দ্রনাথের একটি চির স্মরণীয় উক্তি ম্মরণ করছি, থে উক্তির মধ্য 
দিয়ে বাংলার বিপ্লবী জাগরণের আত্মাটিকে খুজে পাব। বিবৃতি লিখে নিয়ে 
ম্যাজিস্টেট জিজ্ঞানা করলেন-__ 


“তোমরা কি মনে করে! তোমরা! ভারতবর্ষ শাসন করিতে পার?” উত্তরে 
উপেন্দ্রনাথ- “সাহেব দেড় শ ব্খলর পুর্বে কি তোমরা! ভারত শাসন কন্গিতে? 
না, তোর্জাদের দেশ হইতে আমর! শীননকর্তা ধার করিয়া আনিতাঁম 1১৪ 
উপেন্ত্রনাথের এই উক্তির মধ্যেই তৎকালীন বিপ্লবী চেতনার প্রত্যয়নিষ্ট দার্শনিক 
চিন্তাধার! ফুটে উটেছে। 

খবারীনন্ত্রর আত্মকাহিনী'১ৎ একজন যথার্থ বিপ্লরবীর অকপট আত্মকাহিনী । 
আলোচ্য গ্রন্থটির রাজনৈতিক দিকটির ছুটি সম'স্তরাল ধার! প্রবহ্মান। একদিকে 


১৪৩ 


বিপ্লবে ঘোখদানের কৈফিয়ৎ, স্থরাট কংগ্রেলে ঘোগদান এবং কংগ্রেস সম্পর্কে 
বারীন্দ্রের অভিমত, কংগ্রেস ভাঙনের তাৎপর্য, সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপের ধারা- 
বাহিকবিবরণ অন্তদিকে এরই সমান্তরালে বারীন্ত্রের আধ্যাত্বিক দৃষ্টিতঙ্গী, ধর্মগুরু 
অন্বেষণ, পরাধীন দেশের মুক্তি প্রচেষ্টায় ভগবৎমুখী আদর্শ-প্রেরণা। বারীন্দ্রের 
বিপ্লবী চেতনায় একটি অস্তমু'খী দিক ছিল। বঙ্গতন্বের সরতে 'ভবাপী মন্দির” 
নামক একটি পুস্তিক! পড়ে তিনি মুক্তি-হজে দীক্ষিত হন। এরই প্রত্যক্ষ ফল 
বাীন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যোগীগুরু অন্বেষণ । এই সময় তিনি শ্তুরাট কগ্রেসে 
বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্ষমতালিগ্সা, আত্ম-অহমিকা, সংকীর্ণ দলবাজী 
স্থরাট কংগ্রেসের আবাহাওয়াকে দুষিত করেছিল। স্থরেন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী 
ঘোষের সভাপতিত্বকে কেন্দ্র করে অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিতর্ক সি 
হয়েছিল। ভেলিগেটর। 'কেছ বা মডারেট, কেহ বা গরম দলের, চানাচুর 
ঘুনিদানার মতো! পাঁচামিশেলী ভাবেই বসা হইয়াছে ।” প্রন্কত পক্ষে এর পরেই 
কংগ্রেসে ভাঙনের সুরু | 

অবন্থ এই ভাঙনের পিছনে বাংলার সম্ত্রাসবাদীদের একটি বিশেষ ভূমিকা 
ছিল। তাদের কাজ ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী মিশনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেপী রাজনীতির 
ভুয়ে৷ চালটি ধারণে দেওয়া । এই প্রচার কার্ষেরই অনিবার্য পরিণাম কংগ্রেসের 
ভাঙন এবং ম্বদেশীর জন্ম । 

বরো! থাকাকালীন বিষুঃতাস্কর লেলে নামক এক যোগীর সঙ্গে শ্রীত্রবিন্দ 
এবং বাবীন্ছ্রের যোগাযোগ ঘটে। তিনি তাদের নানা গোপন তান্ত্রিক 
ধোগক্রিয়াদি শেখান। এবং ভবিষ্যং বাণী করেন-_ 
“ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্ধ কিন্ত এক রকম বিনা রক্তপাতেই তাহা সাৰিত 
হইবে। আকাশ থেকে ভগবানের আশীর্বার্দের হায় এ ধন তোমাদের হাতে 
আবে, তোমরা শুধু শাসনযস্ত্র গডে নিলেই চলবে ।”১৬ এই লেলে বারীন্ত্র 
'অরবিদা ও অন্যান্ত সহযোগীদের প্রভাবিত করেছিলেন এবং বিপ্রবীরা তার 
আধ্যাত্মিক দূরদূশিতাঁর নান! কৌতুহলোবীপক কাহিনী শুনতে ব্যগ্র থাকতেন। 
এর পরেই বারীন্দ্র এবং তাঁর মহযোগীগণ গুপ্ত দলগঠন, এযকশন্‌ সেকায়ু্ড তৈরি 
এবং সন্্রাবাদীদের গেরিলা কায়দায় প্রশিক্ষিত করে তোলেন ।১? 

এ ঘুগের বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা আরে! তথ্য জানতে 
পারবে! ক্ষীরোদকুমার দত্ের “বিপ্লবী বারীল্ত্র কুমার'১৮ নামক গ্রন্থে। এখানে 
বারীন্ত্রের নন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং বিপ্রবী ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট চিত্র আছে। 


১৪৪ 


বৈপ্লবিক পরিকল্পন। প্রদজে লেখক শ্নরবিন্দের উদ্ধ তি উল্লেখ কবেছেন-. 
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আলোচ্য গ্রন্থ স্ত্রেই আমরা! জেনেছি ষে, বারীন্দ্রকুমার অর্থনৈতিক ভারত গড়ে 
তার ওপরে ভারতের শ্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন__ 
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সম্ত্ানবাদী কার্যকলাপের মর্মকথা! ছিল গোপনীয়তা, ফলে ক্রমশ বিপ্লবীর! 
গাণজীবন এবং গণচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিপেন। একদিকে 
ইপনিবেশিক আ্রিটিশশক্তির অত্যাচার অন্তদিকে জনদীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
সম্্ানবাদ এরই পরিণাম শ্বদেশীদের রাজনৈতিক আত্মহনন । এই সম্পর্কে 


বারীল্্রকুমার “অপরাধ স্বীকার কেন করিলাম' ও “কেন ধর! পড়িলাম' নামক 
অধ্যার ছুটিতে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের ছুর্বলতাগুলি তুলে ধরেছেন 


“তখন আমি মর্মে মর্ষে বুঝিগাম, মনের খেয়ালে এতদিন সবই করিয়াছি শুধু 
দ্বেশকে গড়ি নাই। যাছার জন্ত রাজনীতিক মুক্তির এত আয়ো্গন, আত্মবলির 
এ অন্থুপম ত্রত, সে দেশই মুক্তির মর্ম বুঝে না ।”১০ 

কারণ উগ্রতা, নিবুদ্ধিতা, অদূরদশিত৷ তাদের সমিতিগুলোকে সত্যই গুপ্ত করে 
তুলেছিল। যোগাযোগের অভাব, অর্থের অভাব, সাধারণ মান্ুষের সমর্থনের 
অভাব লব দিক থেকে সম্্াদবাদীরা ঘেন একটি বিচ্ছিন্ন খীপের মতো-_ 

“তখন বিপ্লবপন্থী পিভারও গরম গরম বোমাবাজী না দেখিতে পাইলে সহজে 
টাকার থলিতে হাত দিতেন না, তাঁদের সখের পোলিটিক্যাল গুগ্াবাজীর আমরা! 


ছিলাম ভাড়াটে গগা।”২১ সন্ত্াসবাদীদের এ জাতীয় রাজনৈতিক অজ্ঞতা 
উপেন্দরনাথও লক্ষ্য করেছিলেন-_ 

“ইংরাজের বিরুদ্ধে বোম! লইয়া! দণ্ডায়মান হওয়া! বাতুলতা মাত্র । আমর! 
বালক-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া এ পথ অবলঘ্বন করিয়াছিগাযম। আমার বোধ হয় 


যে, এখনও কিছুদিনের জন্ত ইংরাজের সংশ্রব বাঞ্ছনীয় । ব্রিটিশ উপনিবেশে 

যেবপ গবর্ষেট আছে, আমাদের দেশে দেইরূপ গবর্ষেন্ট অর্থাৎ হোমকল, আমি 

বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।””২২ টেরোরিজমের মারাত্মক ভ্রান্তির বাধা! ও 
১৪০৫ 


বিশ্লেষণে এঁ ঢুই বীরন্বদেশগ্রেষিকের় উক্ভিগুলে৷ সেই সময়কার ব্যর্থ বিপ্লবী 
আন্দোলনেরই যথার্থ ইতিহাস চিত্রিত করেছে। 

১৯২* সালে বীরেন্ত্রনাথ শাঁসমল কারারুদ্ধ হছন। কংগ্রেসের জাতীগ্নভীবাদী 
উদদেস্ প্রচারের জন্ত তাকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়েছিল। 
তমলুক মহকুমার হাসচভ1 গ্রামে যখন তিনি প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন দেই সময 
কলকাতার কার্ষক্ষেত্রে যোগদানের জন্ঠ তার কাছে অন্থরোধ আমে । বীরেনবাবু 


কোলকাতায় আদেন এবং বঙ্গীয় প্রদ্দেশিক রান্্ীয় সমিতির সম্পাদক পদে 
নির্ধাচিত হন। 


প্রথমে তিনি জাতীয় বিষ্যালযগুলির উন্নতির দিকে আত্মনিয়োগ করেন। 
এ ব্যাপারে তীকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো।। এ ছাড়া প্রতিদিন তিন ঘণ্টা 
করে থাকতে হতে কণগ্রেস অফিসে । অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে তীর স্বাস্থ্য 
ভেঙে পড়ে । শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে জান৷ যায় প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার ছাত্র গর্ভনমেণ্টের স্কুল-কলেজের সঙ্গে অসহযোগ করে । ক'লকাত 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ চিস্তিত করে তুলেছিল এই ছাত্রসমাজ। 

প্রেমিভেন্দি জেলে বন্দী হয়ে বীরেদ্রনাথ শ্বতিচারণায় মগ্প থেকেছেন। কিন্ত 
তার গান্ধীবাদী মন শ্বর!জ আশ্রমের মূল কথাটাই গ্রহণ করতে পেরেছিল। ভীব 
কাছে জেলও এক অর্থে ঈশ্বরের আবাসস্থল, কারণ ভগবানের ্থষ্ট মান্থঘ সেখানে 
বাস করে সে স্থান তীর্থস্থান স্ববপ-_ 
“এই কারাগারকে আর কারাগার বলে মনে হচ্ছে না। আজ মনে হচ্ছে, 
আমি আমার বছকালের বাস্তভিটায় বসে দেখছি ' শ্োতের তৃণ শোতে 
ভাসতে ভাসতে এবারে নির্ভূ'লে স্বরাজ আশ্রমের পুণ্যতীর্থে তীর্ঘযাত্রীরূপে আশ্রয় 
লাভ করেছিল।২৩ জেল জীবনে তিনি চিত্তরঞ্জন দাস, হ্মস্তরুমার সরকার, 
সুভাবচন্ত্র বন্ধু প্রভৃতির সংম্পশে আসেন। 

বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রায় সমিতির সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির 
চারটি প্রস্তাব লংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অপরাধে লেখক বন্দী হন। 
সেই সময়কার তার ঝাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ছাপ এই চারটি প্রস্তাবে পাওয়। 
যায়। প্রথম প্রস্তাব গভর্ণমেন্ট বাংলার কংগ্রেসের হ্েচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে 
যে সকল অভিযোগ এনেছে সবই ভিত্তিহীন। ্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সর্বদা শান্তিতে 
ও নিরুপত্রবে তাদের কাজ করে চলেছে এবং এই কারণেই কংগ্রেসের কাজ 
পৃর্ববৎ চল্বে। 


১০৬ 


দ্িতীয়__যেহেতু এই কমিটির মতান্ুমারে গভর্ণর ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারে 
গ্রকাশিত ঘোষণাপত্রগুলি অন্তায়, অবিচায়প্রন্থত এবং বজীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সমিতি অসহযোগ আন্দেলনের সকল কার্য্য তৎপরত। বন্ধ করবার অভিপ্রায় 
ঘোষণা! করেছে_ সেই কারণে এই কমিটি সাধারণকে শান্তিতে ও নিরুপপ্রব্ভাবে 
কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্তে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান । 

তৃতীয় প্রস্তব-_দেশের যধ্যে উত্তেজনা! থাকার জন্ত এই কমিটির অভিমত যে 
যতদ্দিন ন৷ দর্বসাধারণ উত্তেজনা! ও প্ররোচনাকে অতিক্রম করতে না শিখবে 
ততর্দিন কোন সভা বা মিছিল কর! উচিত নয়। 


চতুর্থ প্রত্তাব-_বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জঠিল, এই কারণে এই কমিটির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশকে প্রার্দেশিক থেলাফৎ কমিটির সঙে যুক্ত করে 
এই কমিটির তরফের কংগ্রেদের যাবতীয় কার্ধ্যপরিচালন! করবার সবল ক্ষমতা 
দেওয়া হল। 


উপরেক্ত প্রস্তাঁবগুলির প্রকাশ অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছ' 
মাসের জন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছিল এবং “কিঞ্সিধিক ছ'মাঁ 
ধ'রে আমাকে '"'""বিচারাধীন অবস্থায় জেলে বান ক'রতে হয়েছিল ।' জেল 
থেকে মুক্ত হবার পর তাঁর মানসিকতায় স্বাধীনতার স্ববূপ সম্পর্কে যে ধারণার 


স্ষ্টি হয়েছিল তাতে তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় শ্বাধীনতার ব্যাখ্যাটি প্ন্দরভাবে 
বিশ্লেধিত হয়েছে-. 


(১) “আমি বিশ্বাস করি-মান্ুয যেমন জেলে গেলেই পরাধীন হয় না, ভেঙজি 
জেল থেকে বেরিয়ে এলেই সে স্বাধীনতার অধিকারী হয়েছে বলে ভূল বল হয় ।” 
(২) “আমরা শ্বাধীনতা৷ মানে কি, এখনে। ভালে! করে বুঝতে পারিনি। 
স্বাধীনতা! মোটেই বাহিরের জিনিষ নয়, অথচ আমরা কেউ তাকে বাইরের 
জিনিষ ছাড়া অন্ত কোন আকারে কোনদিন উপলব্ধি করেছি বপ্পে মনে 
হয় না।” 
(৩) “মানবাত্মার স্বাধীনতা সম্প্রদারণের সঙ্গে সঙ্গে মানব তার নিজের ভগবান 
বিবেক ও আঘর্শ এবং অন্ের স্তাধা ও শ্ব'ভাঁবিক অধিকারের কাছে ধীরে ধীরে 
পরাধীন হয়ে ওঠে। 

প্রক্কত শ্বাধীনত! লাতের সমন্ময়েই মন্য্য জীবনে যুগপৎ প্রভাতের হৃর্ষ্যো নয় 
ও সন্ধ্যার সূর্যাস্ত পরিলক্ষিত হয়। ” 
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লেখকের মতে জাতির চেতনাজগতে হ্বার্ধীনতার অস্তিত্ব আন্তিক মান্থযের 
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বামের মতই এক মৌল অগ্থন্ৃতি যে বীজ মুকুলিত হয়েছিল তীর 
রুদ্ধকারার দিনগুলিতে । লেখকের মতে যে স্বাধীনতাকে নিজের স্বাধীনতার 
মতই সমানভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করতে শেখেনি, তাঁকে প্রকৃত স্বাধীনতা 
বলা উচিত নয়। লেখকের চিন্তা-ভাবনায় মহাত্মা গান্ধীজীর গ্রভাব খুব বেদ 
ঘাত্রায় ধর] পড়েছে। 

আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী, যুগান্তর যুগের অন্যতম 
প্রধানকর্মী হেমচন্ত্র কাছনগো মাসিক বন্থমতীতে ধারাবাছিক ভাবে “বাংলার 
বিপ্লব কাহিনী” লেখেন।১১ পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশকালে নাম ধেন 'বাংলার 
বিপ্লব প্রচেষ্টা । আলোচ্ গ্রন্থে তিনি সাধারণভাবে বাংলার বিপ্লবীদ্দের বিপ্লব 
আন্দোলন লম্পর্ক হুত্রে বাঙালী জাতি ও বাংলার সমাজ সম্পর্কে এক হতাশার 
ছবি একেছেন। হেমচন্ত্র কাহনগে। প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিপ্লবের ব্যর্থতা, 
ষুত্রতা, হীনতা এব" চরিত্রগত দ্বিকগুলি। এই পুণ্তকটি এক মঙ্ত্রাসবাদীর 
দৃষ্টিতন্বীতে সামগ্রিক ব্যথতার পর্যালোচনা । তিনি বারীন্ত্রকুমারের রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা, আত্ম-অহমিকা বিভিন্ন পর্ধায়ে বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি না 
মানার চরিত্রগত দুর্বলতা ( এ সম্পর্কে লেখক রাউলাট রিপোর্ট-এর লাহাঘ্য 
নিয়েছেন ), জেলে বিপ্রবীদের রিফরমেটরি হয়ে ওঠা অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আদর্শ 
পরিত্যাগ করে বিপ্লবীদের ন্রথপ্রিয়তা, ছুর্বলচিত্তত৷ ও লক্ষ্যহীনত৷ প্রভূত 
বিষয় তথ! জাতীয়চরিত্রের অযোগ্যত। বিঙ্লেষণ করেছেন।২৫ লেখকের বক্তব্য 
সন্ত্রাবাদের বাইরের পরিমগ্ুল দেখে অনেকেই গৌরব অঞ্ছভব করছেন, 
দেশোদ্ধারের আর দেরী নেই-_এ জাতীয আত্ম সন্তষ্টির জন্ম হুয়েছে। কিন্তু 
হেমচন্দ্রবাবু মনে করেন পরত ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা উচিত-- আর 
একটা সন্তা অনঙ্গত আশায় বুক বেঁধে নিশ্চিন্ত আছি যে, দেশ-উদ্ধারের আর 
দবেরী নেই ঃ বা'লা নিশীথ অথচ দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে, পেছন ফিরে আর 
দেখবার আবশ্কক নেই, অথবা নতঙুন কত কিছু ভাববার বা করবার দরকার 
নেই। এইখানেই বিপ্লবী প্রচেষ্টার অসাফল্যের বীজ নিহিত। লেখকের 
অভিমত জাতিকে দর্ববিষণে স্বরাজের জন্তপ্রত্তুত না করে বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি 
লাভের চেষ্টা নিশ্্ল ।২৬ 

সম্ত্সবাধী কার্যকলাপের স্থৃতীক্ষ মাপ্পোচন| করেছেন বলে সেই নমগ্নকার 
সন্াসবাদের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ রুট হয়েছিলেন । 'বাংলায় বিপ্লববাদ' নামক 
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গ্রন্থে নলিনী কিশোর গুহ হেমচন্দ্র কানহুনগোর রাজনৈতিক চিস্তার সীমাবদ্ধতার 
স্থৃতীব্র সমালোচনা করেছেন। নলিনীবাবুর অভিমত হেমচন্ত্রের চরিত্রে 
সন্ত্রাসবাদী সতত! নেই, তিনি কেবল মাত্র ১৯০৮ সালের সন্ত্রাসবাদী 
ক্রিয়াকলাপগুলির বার্থতা দেখেছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অগ্রিষুগের দীর্ঘ 
সম/য়র এতিহের কোন সংবাদই রাখেন নি। নলিনীবাবু তার আলোচনায় 
১৯*$ সাল থেকে ১*৪৭ সাল পর্যস্ত এই ৪২ বছরের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের 
সাফলোর দিক তুলে ধরেছেন। ভিনি রাওলাট রিপোর্ট, সিডিশন কমিটির 
রিপোর্ট প্রভৃতি থেকে উদ্ধ,তি ও তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের সাফল্যে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে আতঙ্কিত হয়েছিল। এজন্ত-_ 
হেমচন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে তার বক্তব্য 
“বহুলাংশে একদেশদণিতায় বিকৃত। সমগ্র আন্দোলনের সহিত পৰিচিত না 
থাকায় ইহা! অসত্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে।”২৭ অন্য দিকে সন্ত্রানবাদী 
আন্দোলনের ব্যাখ্যা বিপ্লেষণের যে পরিচয় কাহ্ছনগো দিয়েছেন ত। সমর্থন 
করেছে' প্রবাসী পত্রিকা ।২৮ পুস্তক সমালোচনায় তীরা অভিমত জ্ঞাপন 
করেছেন যে, যাছিল 'আনাঁকি কনসপিরেসী” ইত্যার্দি তাই হঠাৎ রোমান্স ও 
কল্পনার মায়াজালে অগ্রিষুগ হয়ে ওঠে । পুশ্ভকসমালোচনায় হেমবাবুর সাহু, 
সত্যনিষ্ঠা, দৃষ্টি ভঙ্গির ব্যাপকতার প্রশসা করা হয়েছে। লেখক যেভাবে 
পৃথিবীর অন্তান্ত বিপ্রবের রীতি ও নীতির সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের গলদগুলিকে 
বস্তনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন লমালোচক তার সেই স্পষ্ট ভাষণকে লাধুবাদ 
জানিয়েছেন। 

মাসিক বাস্থ্মতী'২৯ একইভাবে লেখকের বক্তব্য ও অভিমতকে সমর্থন 
করেছিল। সমালোচক গ্রন্থের ভূমিকা অংশ থেকে উদ্ধংতি তুলে গ্রস্থকারের 
অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । আমর! সেই অংশ উদ্ধার করলাম-" 
“জন কয়েক বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীকে উপলক্ষ মাত্র ধ'রে নিয়ে জাতীপ্ন চরিত্রের 
ঘে সকল দোষ থাকতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি কখনও সম্ভব হতে পারে নী, সেই 
সকল দোষেরই সমালোচনা করেছি।”৩০ 

আমাদের অভিমত ম্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক আঘর্শ যৃল্যয়নে 
বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থের গুরুত্ব আছে। বিশিষ্ট একটি যুগের রাজনৈতিক 
ইতিহাস পর্যাযোচনায় হেমচন্ত্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিতজী মনে রাখবার মতো1:।৩১ 

“বন্দী জীবন" ৩২ গ্রন্থের সুচনায় লেখক শচীন্ত্রনাথ লিখেছেন-_ 
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“বন্দী জীধন-এর বর্মন খণ্ডে ঘুরোপের মহাযুদ্ধের লময় ভারতে বিশ্লবের থে 
কতছুর আয়োজন হইয়াছিল তাহাই বিশধতাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
এই দ্বিকটি ঘদিও রাউলাট রিপোর্টে একেবারেই গোপন বরা হইয়াছে, কিন্ত 
টাইমস্‌ হিস্ক্রী অফ দি গ্রেট ওয়ার'-এ ইহার যৎকিঞ্িৎ উল্লেখমা আছে। যদিও 
এই বিপ্রবায়োঞ্ন পণ্ড হইয়া ধায় কিন্ত সফলতা বিফলতার দিক দিয়া ইহার 
বিচার করা! উচিত নহে। তীম্ষের মহান চরিত্র কি কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তিনি 
হারিয়াছিলেন কি জিতিয়াছিলেন তাহার উপর কিছু নির্ভর করে 1” 

১৯১৫ সালের ২৬ শে জুন লেখক ধরা পড়েন, লাজ! হয় বারাঁণসী যড়মন্ 
মামলার অন্ত। যাবদীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পান এবং লেখকের লমুঘয় সম্পত্তি 
বাছেম্বাগ্ত হয়ে যায় সরকারের নির্দেশে । ১৯২* লালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাটের 
ঘোষধা পত্রান্গসারে মুক্িলাভ করেন। 


আলোচ্য গ্রন্থটিতে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে বিপ্লবের প্রস্ততি 
ও বার্ধতার ইতিহাস বিভিন্ন অধ্যায় বদিত হয়েছে। তিনি বিপ্লবের ব্যর্থতার 
প্রলন্বে ্ানিয়েছেন- 


(১) বিপ্রবী আন্দোলনের মধ্যে অসাধু ব্যক্তির অঙ্থপ্রবেশ বিপ্লবের পক্ষে বিশেষ 
করতিকারক। প্রসঙ্গত; তিনি ইতিহাসের সাক্ষ্য তুলে জানিয়েছেন রাশিয়ার 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় একজন খাঁটি বলশেভিকের সঙ্গে অন্ততঃ ৩৯ জন 
ব্দমায়েস এবং ৭ জন আহম্মক এসে জুটেছিল। শ্রদ্ধেয় জননেত চিত্তরঞ্চন 
দাসও শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায়কে আলোচন। প্রসঙ্গে বলেছিলেন নন-কো-অপারেশন 
আন্দোলনের সময় তিনি ঘত জোচ্চোর দেখেছিলেন ততো জোচ্চোর তীর 
ওকালতি জীবনেও দেখেননি । 


(২ বাংলাস্ প্রক্কত সঙ্ঘশক্তি গড়ে ওঠেনি বা কোন সামরিক আয়োজন ছিল 
না। জনবিচ্ছিন্ন গোপন সংগঠনগুলি এজন্ত ছূর্বল হয়ে পড়েছিল। 

(০) নেতৃত্বের সংকট- খধি অরবিন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন। 
বিপিন চন্ত্র পাল ইংলও থেকে ফিরে পূর্ণ শ্বাধীনতার দাবী তেমন স্থবিধাজনক 
মনে করছেন না, তিলক বলতে থর করেছিলেন আন্দোলনের পদ্ধতি ভূল 
হয়েছে এবং নেতৃবৃন্দ--'যাহা৷ উচিত বিবেচন। তাহা বলেন না, আবার অনেক 
লমগ্ ঘাহ! বলেন তাহ] করেন না।' 


লেখক শচীন্দ্রনাথ সমালেচবের দৃিভঙ্গী নিয়ে রাজনৈতিক ইতিহাস 
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লিখেছেন । ছ্িতীত্ব বিপ্লব প্রচেষ্টা অর্থাৎ বঙ্ধতন্বের পর থেকে অনহযোগ 
'আন্মোলনের আগে পর্যস্ত একটি অন্তর্বর্তী শূন্ততার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল । 

১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সাল এই সময়সীমার মধ্যে বিপ্লবীদের মধ্যে ব্যর্থতা, 
নৈাশ্ত ঘনিয়ে এসেছিল । গান্ধীর আবির্ভাবের প্রাকৃ--পর্বটর ইতিহাসের 
সমালোচন করেছেন লেখক কিন্তু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন 
নি। এছাড়াও তিনি ভাশ্তীয় বিপ্লবীদের ইউরোপে দলগঠন, বিপ্লবী রাসবিহারী 
বস্থত জাপানে রাজনৈতিক ক্রিয়াবর্ম, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপ্লবী চিন্তাধারা 
ইত্যাদি প্রসঙ্ষের আলোচন। করেছেন। যুগটি কি সত্যই কোনে! রাজনৈতিক 
ব্যর্থতার ধূগ্ন? এই প্রশ্ন লেখকও বার বার করেছেন 1 কিন্তু সমর্থন করেছেন 
বিপ্রবী আঘর্শ, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগকে। ন্বাধীনতা অর্জনের জন্ত যে 
বীরত্বের প্রম্নোজন তার অভাবই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। 
শচীন্দরনাধ যুগ্সটির বার্থতা ঘুক্তিপন্মত পথে নিরূপণ করতে চেয়েছেন। কিছু 
'তকণ বিশ্লবীর বিকৃত মন্তিষ্কই এই বার্থতার জন্য দায়ী-_এই প্রচলিত ধারণার 
বিরোধিতা করেছেন তিনি। ডঃ ভৃপেন্্রনাথ দত্ত ১৯৯৫ সালের বঙ্গতঙ্ 
আন্দোলনকে এবং যুগান্তর ও অন্শীলন দলের কার্যকলাপকে “ছেলে ্বাঙ্থ্ষীর 
খেয়াল' বলার তীন্র বিরোধিতা করেছিলেন । 

১৯১৪ “থেকে ১৯১৮ সাঁল- এই সময়কালের বিপ্লব প্রচেষ্টার বার্থতার 
বিশ্লেষণ এবং বিপ্লবীদের মধ্যে নৈরাষ্টের দিকটি জানতে হলে আলোচ্য গ্রন্থটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

বাংলা ভাষায় লিখিত ন! হলেও বিষয়ের গুরুত্বে এবং সমধমিতাঁয় দুই একটি 
অন্তান্ত ভাষায় গ্রন্থও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর 
'কারাকাহিনী'৩৩ তার জেল অভিজ্ঞতার প্রথম ফসল । রাজনৈতিক ও দার্শনিক 
চিন্তার পাঠাগার হল আফ্রিকার এই কারাবাস । তবগত ও প্রয়োগগত দিক 
থেকে ঘে রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ গান্ধী-মনকে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে যাদের অন্ত 
প্রস্তুত করেছিল তার স্থতিকাগার আফ্রিকার কারাবাসের দিনগুপি। তিনিই 
প্রথম কারাস্রালের জীবনকে পীড়িত মানুষের মুক্তির শিক্ষা-পর্ব বলে গ্রহণ 
করেছিলেন। তীর সত্যাগ্রহ, অছিংস-অসহযোগ এবং নৈতিক ও আস্তিক 
শক্তির উৎসই হবে বিবোছের গোলাবারুদ । এই সমস্ত চিস্তাগুল লগুনের 
পাঠাগ্ীর থেকে তিনি ধার করেন নি। কারাবাঁসকালে গান্ধীজী তিনভাবে 
নিজেকে প্রস্তত করেছিলেন । প্রথমতঃ, থেধো, রাষ্ষিন, টপস্টয় প্রমুখ মনীবীদের 
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্রস্থাবলী অধ্যয়ন, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আবহমানকালের একটি 
মানবকান্নার ব্যাখ্যা ও প্রতিকার গান্ধী চিন্তার বীজ এইলব মহান দীর্শনিকদের 
চিন্তাশীল গ্রস্থগুলি। 

ঘবিতীযতঃ, কারাদণ্ডের পীড়নকে তিনি রাঁজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকে 
দেখতেন। যে পীড়ন মানুষের আত্মাকে অবমানন। করে সেই পীড়নকে নৈতিক 
শক্তি ও সততা! দিয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে । এ জন্তই গান্ধীজী “কারাকাহিনী'তে 
বার বার বলেছেন তিনি কারাবাসকে ছুঃখভোগ বলে মনে করেন না। সাধারণ 
বয়েদীর1 যখন হ্থুধা, পীড়ন এবং জৈবিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ছে তখন 
গান্ধীজী বলেছেন-- 

“দেশহিতের জন্য, মানরক্ষার জন্ত, ধর্মের জন্য যদ্দি আমার জেলে যাইতে হয় ত 
সে আমার সৌভাগ্য। জেলে ছুঃখ কিসে 1...'"'যেখান ত শুধু শরীর বন্দী 
হইয়া থাকে, আত্মা পূর্ণতর স্বাধীনতা লাঁভ করে'*'শরীরকে যে বন্দী করিয়াছে 
শরীর রক্ষার ভার তাহারই উপর''*** এই কাহিনী পড়িয়া পাঠক দেশ বা! ধর্মের 
জন্ত জেলে যাওয়া, সেখানে ছুংখভোগ কর] ও অন্তান্ত বিপদ মাথ! পাতিয়া লওয়' 
আপনার কর্তব্য মনে করিবেন এই কথা মনে করিয়াই আমি আনন্দ পাই। ৩১ 
তৃতীয়তঃ, গাদ্ধীজ্জী কাবাজীবনকে সত্যাগ্রহী আশ্রম মনে করেছিলেন । এই 
প্রিটোরিয়া জেলেই (পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোকস্রস্ট জেলে ) তিনি 'আমার 
জীবনই আমার বাণী এই বিশ্বাসে উপনীত হন। নিয়ামাহুবতিতা, জেল 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাঁথা, কয়েদীর|! নিজেরই রা করবে-_এই প্রত্তাব জেল 
বণ্তৃপক্ষকে দেওয়া এই সমস্ত চিন্তাগুলির উৎস গাধীজীর কারাবাস। এর ছুটি 
উদ্দেশ্য (১) বয়েদীদের নৈতিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি কর] , (২) কারাগারকে 
কয়েদীদের রাজনৈতিক আয়ত্বাধীন কর|। ধার গাধীজীকে ভাববাদী দীর্শনিক 
বলেন জেলভীবাঁনর এই কৌশলগত দ্িকগুলিকে তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন 
ত৷ ভাববার বিষয়। গান্ধীজীর কারাবাসকালে এই যে সত্যান্ভূতি তাকে 
শরদ্ধ। জানিয়ে আইনস্টাইন বলেছেন-_ 
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কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এই গ্রন্থে গান্ধীজীর অনন্যসাধারণ মনের শক্তির পরিচয় 
আছে যা সমস্ত দুঃখ উপেক্ষা করে মানুষকে সত্যের আদর্শে অবিচল থাকার শক্তি 
সঞ্চার করে । আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী জানিয়েছেন যে, “তৃতীয়বারের জেল-জীবন 
তার সত্যাগ্রহের ধারণাকে একটি ঘনবদ্ধ বাস্তবভূমির উপর দা করিয়েছিলো-_ 
“জীবনে এই কয়েকটা মাপে আমি অমূল্য মনে কৰি "" "'এইজন্ত, ট্রা্গভাল 
গতর্ণমেণ্টের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।” এর পরেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার 
সত্যাগ্রহকে বাস্তববপ দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন | কারাজীবন তাকে 
সত্যাগ্রহের আদর্শ তৈরি করতে প্রেরণাম্ববপ হলে। । তিনি সত্য ও অহিংসাকে 
কেন্দ্রবিন্দু করে জাতীয় উন্নতির জন্য একটি কর্মসথচী গ্রহণ করেন । 2৬ 

গান্ধীজী কারাকাহিনীর শেষে জানিষেছেন তীর ঈশ্বপ চিন্তা! টলস্টয়ের ভাবনায় 
অন্থপ্রাণিত এব" কারাঁবাসকালেই তিনি জেনেছিলেন 'দি কি'ডম অফ গড্‌ ইজ, 
উইদ্দিন উই |” “কাবাকাহিনী” ভাবতবর্ষের কারাঁজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত 
গ্রন্থ নয়। আলোচ্য গ্রন্থটি আফ্রিকার কারাঁবাম কাহিনী । কিন্তু আফ্রিকায় 
তার আনম্মত্যাগ এব* কর্মযজ্ঞ মানুষের মুক্তির জন্য ঘে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল তাকেই তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিবোধিতার উপায় হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। তার দার্শনিক চিন্তা এবং রাজনৈতিক কর্মধাঁরা ভারতবর্ষে ষে 
বিরাট ঝভ তৃলেছিল, সমগ্র জাতিকে ব্রিটিশ বিরোধিতায় এঁক্যবদ্ধ করেছিল 
তাৰ পাঠ নিয়েছিলেন তিনি আফ্রিকায়। গ্রন্থটি উদ্দেশ্তযূলক | জাতির 
বিদ্রোহী চেতনাকে বিকশিত করাই “কারাঁকাহিনী'র উদ্দেশ্ট-_ 
'আমাব আশা যাহারা এই কাহিনী পাঠ করিবেন তীহাদের মধ্যে ধাহাদের 
হৃদয়ে এখনও দেশপ্রীতি জাগে নাই তাহা জাগরিত হইলে তাহার! পত্যাগ্রহ 
অবলম্বন করিবেন, আর ধাহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতি পূর্ব হইতেই জাগরূক 
তাহাদের সে প্রীতি দৃচতল হুইবে।' 

জাগরী”৩৭ প্রকাশিত হওয়ার দশ বছর আগে ধূর্জটিপ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের 
অস্তঃশীলা” প্রকাশিত হয়েছিল। 'অন্তঃশীলা"য় উপন্তাসের স্থৃভৌল প্লট নেই, 
আছে চিন্তার আোত। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য--সত্যকারের নভেলে 
গল্লাংশ থাকে না, থাক উচিত নয়, চিস্তামোতের বিবরণ থাকবে তবে হয়ত কোন 
সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের “নিগেটিভ ক্যাপাবিলিটি' থাকবে ; তবে শআোত 
যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটন। ঘটুক, অমনি, খড়কুটো যেমন 
শ্লোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটি তেমন বিশ্িষ্ট হয়ে যাবে।' প্লটকে গৌণ করে 
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উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে চেতনার শ্োতের মধো পৌছে দিতে হবে। উপন্াসের 
এই নতুন আ'ঙ্গককে নতুন করে আহ্বান জানাসেন সতীনাথ ভাছুড়ী তার 
'জাগরী'তে। ফলত:, জাগরীতে লেখক অনেকাংশেই নিরপেক্ষ; নিজন্ব 
রাজনৈতিক মতামত প্রত্যক্ষভাবে নিবেদন করেননি । ন করার কারণ লেখক 
একটি বিশেষ রাজনৈতিক পৰিবারের চবিজ্রগুলিকে তাদেরই চিজ্জার ঘাত- 
প্রতিঘাতকে আকৃতি দিতে চেয়েছেন । 

বিলু ও নীলু ছুটি ?বপবীত রাজনৈত্তিক মতবাদের দ্বারা পরিচালিত ছু'ভাই । 
বাব। গান্ধীবাদের আদশে তাদের দীক্ষিত করেছেন মা রাজনৈতিক চেতশাৰ 
দিক থেকে নিংস্প,হ থাকলেও পারিবারক ভাঙন তাকে রাজনৈতিক থটন” 
আবত্তে পৌছে দিয়েছে । পটভূমি *এর আগস্ট আন্দে পন। একদিকে 
রাজনৈতিক তরজপ্রবাহ পরিধির মতো! যা “ঘর রেখেছে এই পরিবারকে » 'অন্ু 
দিকে কেন্ত্রস্থলে চাবটি চরিত্র । লেখক এই প্রসঙ্গে ভূমিকায় জানিয়েছেন 
'ঝাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত 
অবধশ্ন্তাবী। এই আলোডনেব তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবান্কি 
জাবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে । এইবপ একটি পরিবারের কাহিনী ' 

চারাট চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা ও [ভন ভিন্ন "াজপ্নতিক মতাদশেব, 
তাধের অন্তর সত। পৃথক পৃথক | বিলু ফঁসিব ম'সামী, তার কথার লৌহকাঠিন্ 
জানিয়ে দেয় তিনি লেনিনবাদের বিরোধী-_ এই শগবেব নাম লৌহগরাদ হইলে 
বেশ হয়, ধর'নর ঝংকারে ঠিক লেনিনগ্রাদদে' মতে শুনিতে লাগে।" ' হদিকে 
আবাব ফাঁঠিসেলের মশাগুলি “কেন জনন না আমাদের গান্ধী আশ্রমের 
মশাগুলি ইহাদের অপেক্ষা জোরে ডাকে মনে হ্য কামডাইলে জ্জালা কম 
করে। নীলু থাকিলে ঠিক আমাকে ঠাট্া করিয়া বপিত, এর] আশ্রমের মশা 
কিনা, অহিংস উপায়ে রক্ত খেতে শিখেছে ।' ধোঝা যায় বিলু গান্ধীবাদ এবং 
কম্যুনিজম্‌ থেকে সমান দূরত্বে দাড়িয়ে আছে । 

কামির আগের দন বিলু উন্মুখ হয়ে রয়েছে অতীতের “দকে। ফাঁসিসেশের 
চারপাশের প্রতিটি অনুযক্গ ক্রমাগত তাঁকে অতীতন্মুখী করে তুলেছে। সেই 
 স্থত্রেই কিতাবে জেলের মধ্যে কমুযুনিস্ট মতবাদ দান! বেঁধে উঠেছিল তার খবর 
দিয়েছে বিলু। এই ঘটনার উপস্থাপনে বিলুর মনে তির্ষক বিৰপতা৷ বেশ স্পষ্ট । 
জীবনবিচ্ছিন্ন ল্লোগানধর্মী কিছু কথা আলোচনা হতো জেলে-_-গোরে সিং 
বন্তৃত। দিতেছে সব গিনি অবঙজেক্টলি দেখিতে হইবে ।"".প্রতি মার্কসিস্টেণ 
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কতব্য: ''"'আরে। কত কী।' বিলু গৌরার বক্তৃত। যে যুক্তিহীন খাপছাড়া তা 
পাঠককে জানিয়েছে উদ্ধৃতির অসংলগ্নতাকে উদ্ধার করে। এরপর বিলু নীলুর 
সাক্ষী প্রদান এবং রাজনৈতিক বিরোধের খবর দিয়েছে। নীলু একরোথা। নিজের 
মতবাদ ভ্রান্ত হলেও অটল । জেল-ওয়ার্ডে দাদার সঙ্গে অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে 
বিদোধে নেমেছে । প্যারেড করার সময় নির্দেশের পরিভাষ! নীলু ইংরেজীতে 
রাখার পক্ষে-_স্ট্যা্ড এযাট ঈজ বললে ভারতের স্বাধীনত। পাওয়া কি দুর্ঘট হয়ে 
যেত পাকি” বিলু কিন্তু হিন্দীতে রাখার পক্ষপাতী ; অর্ধাৎ স্বরাজ সম্পকে 
মানসিক বিশ্বাসের স্তরে বিলু ও নীলুর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব আছে। নীলুর 
সামগ্রিক আচরণের সঙ্গে বিলুর মেলে ন। রাজনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিলু 
মৃহ, নীলু নোচ্চার--'সার। পৃথিবী নীলুর বিরুদ্ধে যাক, নীলু কখনই নিজের 
পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না ।_এই মানাপিক অবস্থা থেকেই নীলু ও বিলুর 
সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। 

কিন্তু বিলুর স্থপ্তচেতন। নীলুকে না ভালবেসেও পারে না। কেনন। বিলু 
মানবিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখেনি। 
শাাক্ষণ ফাসির মেলে মধ্যে তার সমগ্রসত্তার চিন্তন-বিন্দু নীলু। বারবাব 
নীলুর কথা মনে পড়ে_-নিজের পার্টির প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাইবার ভন 
সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ স্থগম করিয়! দেওয়া হৃদয়ের সততার প্রমাণ না 
রুগ্ন মনের শুচিবাইয়ের পরিচয় ? 

খিলু এই প্রশ্ন তুলেও স্বীকার করেছে--বোধ হয় নীলুর ব্যবহার আমার 
ভিতরের আসল আমি” দেখা যাচ্ছে নীলু এবং বিলু বহ্রঙ্গে পৃথক হলেও 
অন্তরঙ্গে কোথায় ঘেন রাজনৈতিক মিল রয়েছে । বিলু নিঃশব্দে এই মিল 
অনুভব করে। তার মূল বিরোধ নীলুর বর্তমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। 
উপন্তাসে বিলু একনাগাড়ে নান৷ স্থগতৌক্তি করেছে; তাঁর থেকে একট বিষয় 
স্পষ্ট হয়েছে যে সে নীলুর মতে। "মার্কসবাদী হতে চায় না। উপন্তামে তার 
ভাষাব্যবহার কমুযুনিজম সম্পর্কে যথেষ্ট কঠিন এবং তির্ধক। ফাসিকাঠে ওঠার 
আগেও সে ভাবছে লটারীর টাকা পেলে গ্রামে গ্রমে মার্কসবাদের প্রচার করবে। 
বিরাট কম্যানিস্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে 
“বিলু বাঁবুকা ঘড়ক' “বিলু আশ্রম'-_না বৌধ হয় আমার তালনামই ব্যবহার 
করিবে, পূর্ন আশ্রম-““হুয়তো পৃণিয়ার নাম হইয়। যাইবে পূর্ণনগর- স্ট্যালিনগ্রাড 
বা গাঁকি শহরের মতো ।+ 
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নিজের সম্পর্কে কম্যুনিস্ট নেতা হবার এই যে ধারনা, এটি একটি কপট ধারণা ; 
আসলে এ কথার উদ্দেস্ নীলুর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে ব্য কলা! । 


এভাবে ফাসির আসামী বিলু দণ্ডের পূর্বরাতে অবচেতনে নীলুকে ভাল- 
বাঁসলেও তাব বাঁজনৈতিক মতবাদকে ত্বণা করেছে । উৎকণ্িত শ'কিত উত্তেজিত 
অনিদ্রিত উৎকর্ণ বিলু ক্রমাগত সঞ্চবণ করেছে অতীতে । বিশেষতঃ সেই 
অতীত যেখানে তার আপন ভাই রাজটনোতক মতাদর্শে বিলুর থেকে অনেক 
ঘুরে সরে গেছে। 

এই পুণিয়৷ জেলেই বন্দী আছে বিলুর বাবা । তিনি প্রো শান্ত এবং 
স্ভিতধী। গান্ধীবাদে তিনি পরিপূর্ণ আস্থাশীল ।__“একাগ্র মনে চরকা কাটিলে 
দেখিয়াছি সাধুর উত্তেজন। ধীরে ধীরে শীস্ত হইয়া আসে। তাঁক্তররা হা'ন্ৃক, 
মোশালিস্টর! অবিশ্বাস করুক, আমার যে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।' 
তিনি বিশ্বীস করেন-_-রামরাজ্য হইবে প্রেমের রাজ্য, গৌরাঙ্গের রাজ্য ; লোকে 
ছিংসা ঘ্বেষ ভুলিবে। বাবার কাছে সোসালিস্ট হওয়া একটা ফ্যাশান। জাতীয় 
এতিহ্‌ ও ইতিহাসের ওপর মোশালিস্টদের অনীহা! তিনি মেনে নিতে' পারেন 
না। তার অন্তর্জগতের একটিই বেদনা_ছুই ছেলেরই সোশালিস্ট হওয়া। 
“ নিজের দেশের বেদ পুরাণ, মুনি খাষি, ইতিহাস সব গেল-__সকলের নজর 
রুশের উপর |” 


তিনি পাশ্চাত্য ইতিহাস ও আদর্শের স্বীকরণে বিশ্বাসী কিন্ত জাতীয় এঁতিহা 
ও চেতন! রাজনীতির মৌলপ্রেরণা হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন__ 
“কিন্ত তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরব কথা ভুলিয়া যাই নাই। “বিবেকানন্দের 
বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাদে পড়ি নাই। মহাত্মাজী অপেক্ষা স্ট্যালিনকে 
বডো বলিয়া মনে করিতে পারি নাই ।' তাঁর ধারণ! বিলুর কংগ্রেস সোশালিস্ট 
পার্টিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে নীলু বম্যুনিস্ট হওয়ার অন্রপ্রেরণা লাভ করেছে। 
তীর কাছে স্বরাজের একটি শ্বদেশী মডেল আছে, যেটি তৈরি করেছেন মহাত্মা 
গান্ধী_ দীর্ঘ বছরের নির্যাতন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বিলুও নীলু এই 
মডেলকে অন্বীকার করছে। এটি বাবার অন্তরে বাঁজছে। জেলের মধ্যে 
সোশালিস্টদের চারিত্রিক অবনতি তিনি লক্ষ্য করেছেন। পর্দা টানিয়ে 
সোশালিস্টরা ক্যাপিটাল” পডে আর সিগারেট খায়__ আজকাল ছেলেদের এই 
অদ্ভুত আচরণ তার চারিত্রিক শুদ্ধতায় ধ!কৃক! লাগে-- 
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ধের দলের কমরেড বাণীরসী--বিলুর চাইতে কত ছোট, বিলুর ছাত্র 
আমারই সংগে বিলুর সম্বন্ধে আসিয়া! গল্প করে-_মুখের কোণে একটি সিগারেট ।' 
তাদের প্রতিটি ব্যক্তিগত আচরণ তার সযত্ব লালিত রাজনৈতিক আদর্শ, নিষ্ঠা 
এবং চারিত্রনীতির ওপর আঘাত করে। অন্ত দিকে পিতা ছিসেবে বিলুর 
সম্পর্কে তার উচ্চধারণা__-বিলু মিলিট্যাণ্ট না হলেও নে যে এই কারাকক্ষে 
সোশাপিস্টদ্ের ভায়ালেকৃটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌ পডাবার দায়িত্ব পাবে এ বিশ্বাস 
তার হদুচ। তীর রাজনৈতিক সত্তা পিতৃসতীাকে গ্রাস করেনি । এক্ষেত্রে 
তিনি বিলু ও নীলুর থেকে স্বতন্ত্রী তিনি লক্ষ্য করেছেন বিলু সোশালিস্ট 
হলেও তার মধ্যে অগ্বাভাবিক সাম্যবাদী আচরণ নেই। পিতা হিসাবে তা৷ 
তাঁর গবের বিষয়। সম্ভবতঃ তার মনের অস্তঃস্থণে একট] বিশ্বাস আছে যে, বিলু 
আর যাই হোক সে তো রাজনীতির প্রারস্তিক শিক্ষা পেয়েছে তারই আদর্শের 
ওপর। তিনি নীলু বিলুর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে তার আদর্শের পাথক্যটুকু 
বুঝেছেন। একটির ভিত্তি সাময়িক অপরটির ভিত্তি মানুষের মনে আজ যেমন 
আছে তাহারই উপর , আর আমাদের কার্যক্রমের ভিত্তি, হিংসালোভহীন আদশ 
মানব মনের উপর | সেইজন্ত সাধারণ লৌককে উহাদের পথই আকর্ষণ 
কবে বেশী।' 

বিলুর বাব! নিজের বাডিতে আশ্রম তৈরি করেছিলেন-াবশ্বাস ছিল এই 
আশ্রম গান্ধীজী নির্দোশত পথে স্বদেশী আদর্শের গুতীক হিসাবে গ্রামকে 
সংগঠিত করবে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্ত জেলজীবনে এসে দেখলেন 
স্বাদেশিকতাবঙ্জিত একধরণের রাজনৈতিক নষ্টামি কারাগুহগুলিকে কলুবিত 
করেছে। এব" যাতে অংশগ্রহণ করেছে তার নিজেরই ছুই ছেলে । 

বিলুর মা আদর্শনিষ্ঠ পতিব্রতা রমনী । তিনি স্বামীর নিদেশিত পথে দীক্ষা 
গ্রহণ করেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ও নিষ্ঠায়। ত্বার অন্তর থেকে 
গ্ান্ধীবাদের আদর্শ গডে ওঠেনি । গডে উঠেছে ম্বামীর আদর্শ বপায়ণের মধ্য 
দিয়ে । ফলে, দুই পুত্র এবং স্বামীসঙ্গ ও সাহচর্য বঞ্চিত হয়ে.তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে 
নিদারুণ কষ্ট অনুভব করেন। তাই ব্মানে তিনি গান্ধীর প্রতিটি কাজকর্মের 
বিরুদ্ধত৷ করছেন । এই অসম্ভব কষ্টের লক্ষ্যবিন্দু হলেন গান্ধীজী, তার আদর্শ 
আবং সেই আদর্শে সবস্বাস্ত হওয়া তার শ্বামী- 

'গান্ধীজী তুমি আমার একি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের 
ভিথিক্সী করে ছেডেছ।' 
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ত্বামীর হ্বদেশী করার হাজার ঝকৃকি তাকে সন্থ করতে হয়েছে । কিন্তু এ সবই 
তিনি করেছেন সংসাবের মুখ চেয়ে, গান্ধীর আদর্শে অন্থপ্রীণিত না হয়ে-_ 
'মেথরকে হরিজন বলেছি, তাঁর স্যাটাং ছেলেটাকে নীলু-বিলুর সঙ্গে রান্নাঘরের 
বারান্দায় বসিয়ে খাইষেছি,__পাঙাঁর লোক ছেসেছে।' 
হা-এর দুঢ বিশ্বাম গান্ধী নির্দেশিত পথে '্থামী স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, 
বাপ ছেলেতে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাই-এর শক্র হয়ে দাড়ায়, 
গৃহবিচ্ছেদ্ধে সসার ছাবখাব হয়ে যায । “বলু'ব মা আসলে মাতৃমমতাঁষ ভবা 
একজন নিষ্টাবান হিন্দু নাবী, তাৰ কাছে সবাব আগে স্বামী-পুত-পরিবাব ' 
তীদের মঙ্জলাকাজ্ষায় ঘা! য' করণীয় তা কবতে গিষে তিনি তাদের বিপদে 
এগিয়ে দিয়েছেন । এই যন্ত্রণাবোধই তাব মাতৃপত্তাকে বিক্ষত করেছে। 

জেল গেটের মুখোমুখি দিযে মাছে নীলু-বিলুখ ভাই । সম্ভবতঃ এহ 
জেলগেট নীলুর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক । যে আদশ্র সাঙ্গ শেষ পর্যন্থ 
তাকে মুখোমুখি হতে হবে। দাঁদীব স্েহ, মমত ভ'পলাঁসা ম্মপণ কণ্ছে দে 
বারবার । টুকরো টুকরো কত স্মৃতি তাকে ঘিরে ধরেছে । বাঁজনৈতিক জীবনের 
বাইরে একটি নিটোল বিবেকের স্তর আছে ষে স্তরে প্রবে* করণে নীলু বুঝতে . 
পারে তার দারা 'ধরমবেটা' | দীদা বিকদ্ধে গুন্মত স্তবি পছনে 
রাজনৈতিক প্রিক্ষিপ ল্‌ দেখানোর ধৃষ্টতা থব ব্য-ক্তগত জেদের প্রশ্ন এসে 
পঙেছিল। দাদার ফশীসির প্রাক-মুহতে পালুও আগ্রবিশ্লেষণ ও মাম্মসম*ক্ষা 
মধ্যদিয়ে শেষ পর্যস্ত তাদের পারিবারিক সম্পর্কে আবহজগতে প্রবেশ করেছে 
এবং অনুভব কবেছে দাদ। ও তার পারিব।বিক সম্পর্কে মধো রাজনৈত্তিক ঝড 
কীভাবে ফাটল ধবিয়েছে-_ 
'রাজনীতিক্ষেত্রে, আমি নীলু, আর সে দাদ' ন্য। এখানে যে ব্যগ্গত প্রশ্ন 
ছাড়িয়া, যুক্তিব কাষ্টপাথরে প্রত্যেক কাধপদ্ধত যাচাই কবিতে হইবে, দাদার 
পক্ষপুটে থাকিয়া যে ভীতে রাজনীতিক্ষেত্র দেখিতাম, তাহা রুগ্ন 140/016 
্রাস্ত , উচা! স্রবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসমাত্র । যথার্থ 
সর্বহারার সাবলীল উদ্দামতার স্থান সেখানে নাই, জাতীয়তাব বাহিরে দেখিবার 
ক্ষমত! তাহাদের নাই। 
এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী শেষ পর্যন্ত নীলুকে ফাসির মোকদ্দমায় দাঘার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্যদানে প্ররোচিত করেছে । আমরা প্ররোচিত বললাম এই কারণে যে, নীলু 
শ্বীকার করেছে-_ “অথচ মনে মনে অনুভব করিতেছিলাম দাদার যুক্তি ভালে। ৷ 
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বাবার কংগ্রেন মতাদর্শে হতাশ হয়ে ১৯৩* লালে ক্যাম্পজেলে দাদা ও ভাই 
একসম্গে কংগ্রেদ সোশালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিল। ১৯৪২ সালে এসে 
নীলু লক্ষ্য করল ছু'ভায়ের মধ্যে ছুল€ধ্য রাজনৈতিক ব্যবধান তৈবি হয়েছে । 
দাদা ও ভাইয়ের পারিবারিক বন্ধুত্বের স্তর অতিক্রম করে এখন সর্বহারার 
জাতশক্র ফ্যা্িবাদের পক্ষে দাদার অংশগ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। 
জেলগেটের মুখোমুখি হয়ে নীলু চাইছে আর একবার দাদীর সঙ্গে রাজনৈতিক 
আলোচনায় বতে। দাদার সঙ্গে আলোচনায় সে প্রশ্ন তুলবে কেন ফ্যাসিবাদেব 
বিরুদ্ধে দীডাতে হবে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে কিভাবে উৎসাহী হতে হবে, 
স্পেনের বিপ্লবীদের বীরত্ব, মাও-সেতু-এর শৌর্য ও একনিষ্তা এ সমস্ত 
ঘটনাবলী থেকে দাদা কত বিচ্ছিন্ন সেকথা নীলু জানাবে । কেননা সে নিজে 
কারামুণ্ডি 4 পর অন্থতভব করেছিলে _-সেখানে লোকে (তাদের জেলায় 
মহাতআ্মাজী আর মাস্টার সাহেব ছাডা আর কাহাকেও জানে না 1” কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত নীলু তার সীমাবদ্ধ গাজনৈতিক চেতনার বাইরে বুঝতে পারে--'সকল 
ধাক্তকে পরাস্ত করিয়' অন্তবেব ভতর কোথায় যেন খচখচ করিয়! কি একটা 
বিধিতেছে। বোধহয যুঞ্জথীন ভাবপ্রবণতার অহেতুক অন্ুতাপ।' দাদাকে 
ফসিকাঠে ঝোপাবার পর তাপ মনে হয়েছে যে, রাজনৈতিক দৃিতজীর 
ম্াত্রীতিরিস্, একগুযেমি তাকে ।বপথগামী করেছে। একদিকে মানবিক 
সবেদন অন্যদিকে রাজনৈতিক ভূলের অন্ুশোচনা--এই দুয়ের মাঝখানে সে 
দাডিয়ে। আল্সপক্ষ সমথনে সে দাঁদাব রাজনৈতিক কাজের সংকীর্ণতা, শ্রাস্তি 
এই সমস্ত ছোট খাট ব্যাপাবগুলিকে নিজের বিবেকের চারপাশে বৃত্তাকারে 


সাজিয়েছে । শেষ পর্যন্ত এমন একটি ভমির ওপর এসে দীডিয়েছে যা আগলে 
তলহীন, অবয়বহীন একটি শৃন্ততা-_ 


“মামাব কর্তব্য করিয়াছি মাত্র ' আব আমি সাক্ষ্য না দিলেও, অন্ত লোক 
দিত। গভর্ণমেন্টের লোকের অভাব নাই ।' 

এরপবই নীলুব কাছে দাদীর ফাঁসি, বাবাৰ আদর্শ, সাধারণ মানুষে 
পর্বত প্রমাণ দুঃখ এগুলি একটি নতুন রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় ভাবরূপ লাত 
করেছে। সে বুঝতে পারলো ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী এবং 
পরিণতি 'আসলে রাষ্ট্র নাক একটি যন্ত্রের ক্রমাগত সঞ্চালন । যেখানে কোন 
পুনরাবৃত্তি নেই, কৌন স্বপ্র নেই, কোন মানবতা নেই, 'অ'ছে কোরাহা খাম! 
বেংকটেশ্বর দারোগা, ফৌজদারী, মেপনস্‌ কোর্ট, সরকারী উকিল, জজসাহেব, 
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সরকারী সাক্ষী নীলু, জেলকর্মচারীগণ' | এর। সকলে মিলে একের পর এক 
নিপীড়ন, অত্যাচার এবং ব্রিটিশ বর্বরতার রসদ জুগিয়ে চলেছে। রাষ্্রনামক এই 
শৌষণযস্ত্ের অংশীদার ছিসেবে তাদের প্রত্যেকের ননতিক দায়িত্ব এসে যায়। 
আসলে দীর্ঘ বছর ব্যাপী এই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি রাষ্টনামক দানবের 
গোপন ক্রির়াকলাপ-_ জগন্নাথের রথ, নিজ গতির গর্বে ঈলিতেই থাকিবে। 
চাকার নীচে নিশির ডাকে আৰিষ্ট কোনে হতভাগা! চূর্ণ-বিচুর্ণ হুইগ্া গেল কিন! 
তাহা জানিবার জন্ত তাহার বিন্দুয়াত্র আগ্রহ নাই। এবং এই নতুন রাজনৈতিক 
চিন্তার জগতে প্রবেশের পর জেল-ওয়ার্ডারের কাছ থেকে জানতে পারলে তার 
দাদা সমেত সকল ফাঁমির আসামীদের সরকারী নির্দেশে ফাসির হুকুম অনিশ্চিত 
কালের জন্য স্থগিত হয়েছ। যে গ্রেল গেট নীলুর সামনে বিবেক, আন্মজিজ্ঞাসা 
এবং চেতনার গভীর রন্বগুলিকে এতাদন উত্তেজিত করেছিল, এখন তাতে-_ 
হঠাৎ উষার আরক্তিম আলোর মধুর ঝলক লাগে ।' 

সতীনাথ ভাছুতী ফাসির আসামী বিলুকে কেন্দ্র করে বিল, নীণ,১ বাবা 
ও যায়ের থে রাজনৈতিক রেখাচিত্র এ'কেছেন তাতে তিনি নিজে মিরাস্ক 
থেকেছেন শৈল্পিক সচেতনতায় । উপন্যাসের ঘটনাকাল ফাাসিব আগের নাত 
হলেও চরিত্রগুলি চিন্তান্ত্রোতের মধ্য দিয়ে অনেক বছর পরিক্রমা করেছে। 
ঘটনার স্থরু পাজনৈতিক এঁক্োের মাধ্যমে, পারণতি ঘটেছে রাঁজনৈতিক 
বিরোধে । সমকালীন এতিহাসক তথ্য পারবারের এই গাজনৈতিক তরঙ- 
বিক্ষোভকে সমর্থন করবে। কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী বিরোধ, গান্ধী জীর 
আইনঅমান্ত আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চূপ্ঠি, লগ্নে গোলটেবিল টৈঠক, 
স্থৃতাষচন্দ্রের বেণ হ্বদেশী লিগ প্র“উষ্ঠা, লোশালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দলের চিন্তার 
আত্মপ্রকাশ__এগুলি ইতিহাম সমধিত সত্য। সতীনাথ ভাছুডী ইতিহালে? 
উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং এই উপাদানের উপরই উপন্তাসের রাজনৈতিক 
উপরিকাঠামে। তৈরি করেছেন । এই উপন্টাসে একমাত্র বাবার চরিত্রে কোনে। 
রাজনৈতিক অন্তদ্বন্ব নেই। বাবার মুখ য়ে সতীনাথ বাবার উচ্চারণ 
করিয়ছেন হ্বদেশ প্রেম এব" নৈতিকতার জাতীয়তাবাদী চিন্তাগুলিকে। নীলু 
ও বিল,র উৎকেন্দ্রিক আচরণ বাবা সমর্থন করেননি । অন্ত দিকে বিল, এবং 
নীলু তাদের ফেলে আমা রাজনৈতিক জগতে শুধু বিচরণ করেনি, আত্মিক 
আকর্ষণ অস্থতব করেছে। দাদার বিরুদ্ধে নীল,র সাক্ষ্য গ্রদদান শেষ পর্যস্ত তীব্র 
অন্থশোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। বিল্‌, ক্রমাগত স্বণা করেছে নীল,র রাজনৈতিক 
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মতাদর্শকে। সতীনাথ পারিবারিক ভাঙনের মূলে যে বিলু ও নীলুর সোশালিস্ট 
ও কমুযুনিস্ট চিন্তাধারা তা বলেননি, কিন্ত এ ছুটি চরিত্রের ক্রমাগত আত্ম- 
জিজ্ঞাসা এ কথাকে সমর্থন করেছে। গান্ধী আন্দোলনের প্রতি অনীহা! ও 
অবিশ্বাস নীলু ও বিলুর মধ্যে জাগ্রত থাকলেও আসলে তাদের শেষ শ্রদ্ধা! ঘেন 
প্রকাশ পেয়েছে বাবার আদর্শের প্রতি, তীর কর্মায়োজনের প্রতি, যিনি গান্ধী- 
মতাদর্শের যূর্ত প্রতীক। সতীনাথ কোনে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও শেষ 
পর্যন্ত যেন তার মানমিক ছূর্বলতা এই পরিবারের সুচনা পর্বের রাঙ্নৈতিক 
কর্মকাণ্ডে__অর্থাৎ গান্ধী বাদে, তাতে সন্দেহ নেই। 

পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দৌলনেব ইতিহাসে “অপ্রি্দনের 
কথা”৩৮ একটি এতিহাসিক দলিল । ন্ণলোচ্য গ্রন্থের লেখক নতীশ পাকড়াশঈী 
এমন একজণ বিপ্লবী যিনি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত দীর্ঘ ৪২ বছর 
বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, তার উতথান-পতন, বৈপ্লবিক সংগ্রামের নান! 
পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের মধ্য দ্রিয়ে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিজমের 
ভাবাদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন । “অগ্রিযুগের কথা' প্রন্কৃতপক্ষে শ্বদেশী 
আন্দোলন ব1 সন্ত্রাসবাদেন ইাতিহাপ নয়, এটি বি'ভন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 
এক বিশিষ্ট বিপ্লবীর পরিণতি ও লক্ষ্যে পৌছানোর কথা । যার হৃত্রপাত 
অগ্রিযুগে এবং তা ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেনী 
আন্দোলন, মু' গ্া গান্ধীর অনহযোগ আন্দোলন এবং রুশ বলশেতিক পার্টির 
গণ-আন্দোলন ও গণ-ধিপ্রবের আদশে। 

সমগ্র পুস্তক জুডে রয়েছে এমন একজন লেখক ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল যুগ ও 
ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নন বর" সর্বোপরি একটি পরাধীন জাতির রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক, এবং আত্ত্বিক অবস্থা! সম্পর্কেও সচেতন । 

লেখক প্রথম পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ থেকে বিভিন্ন গুগুনমি তির 
কর্মধারার দ্বন্দ ও ব্যর্থতার একটি ছবি তুলে ধরেছেন সমকালীন ইতিহাস ও 
তথ্যের ভিত্তিতে । দ্বিতীয় পধায়ে অহিংস আন্দোলনের অনিবার্ধতাকে 
দেখিয়েছেন । এবং শেষ পর্যায়ে মার্কসবাদী চিন্তার আলোকে ভারতবর্ষের 
ত্দানীস্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিঙ্লেষণ করেছেন। তিনি রাজনৈতিক 
বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশে প্রাথমিক স্তরে কতকগুলি এতিহামিক ঘটনার 


উল্লেখ করেছেন £ 
(১) অন্গশীলন নমমিতির কার্ধকলাপ, নিয়মান্বতিতা, নৈতিক ও শারীরিক 


অনুশীলন ; 
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(২) “আনন্দমঠে"র সম্তানদলের প্রেরণা; 

(৩) নবযুগের অগ্রিময়ী বাণীর প্রতীক যুগান্তর? ; 

(৪) রুশ-জাপান যুদ্ধে জারের পরাজয় এবং জাপানীদের ত্যাগ, বীরত্ব এবং 
স্বদেশ হিতৈষণার চমকপ্রদ গল্প? 

(৫) শিবাজীর বীরত্ব, মহারাদ্ীয় নেতা তিলকের বৈপ্লবিক প্রবন্ধ £₹_ 

এগুলি তার জীবনে বৈপ্রৰিকচেতন! বিকাশে সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ 
করেছিল। এই প্রলঙ্গে তিনি লিখেছেন-_ 
স্বদেশী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য পড়াশোনায় মন দিলাম । সখারামে? 
দেশের কথা, রাজপুত, মহারাষ্ট্ীয় ও শিখজাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, 
মাৎসিনি ও গ্যারিবন্ডীর কথা, বিবেকানন্দের বই, রবি ঠাকুরের কবিত।৷ ও 
সাহিত্য-_-এই সব ধরণের বই দ্রিয়ে ল ইত্রেরী কর! হুল সাটিরপাড়া গ্রামে ।”৩১ 
১৯*২ থেকে ১৯১৮ সাঁণ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের মূলতঃ চারটি স্তর £-_ 

ক. ১৯০২ থেকে ১৯*৫ খুষ্টা__ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শের প্রসার এবং কার্জনের তীব্র ভারত-বিদ্বেষ। 

থ- ১৯*৫-১৯০৮ খুষ্টাব্ষ বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলন, কংগ্রেস থেকে চরম 
পন্থীদের বহিষ্কার, সন্ত্রাসবাদের প্রাথমিক সাফল্য । 

গ. ১৯*৯-১৯১৪ খৃষ্টাব্ব-_মন্ত্রাসবাদে ভাট? নিস্তেজ কংগ্রেস আন্দোলন. 
নাধারণ মান্থযের জীবন ভয় ও আশাভঙ্ক এবং এই সময়েই ভারতবর্ষের রাজধানী 
কলকাত৷ থেকে দিজীতে স্থানাস্তঠ্তি। 

ঘ. ১৯১৪-১৯১৮ থুষ্টাব্ব-_যুদ্ধ ও বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা, আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে তখন ব্রিটিশ সরকারের দুঃসময়, আমেরিকার গদ্দর পার্টির সংগে 
বাঙালী বিপ্লবীর্দের যেগাযোগ, কংগ্রেলের বিপ্লবী পরিকল্পনার অভাব এই সব 
ঘটনাগুলি একজন দুরদর্শা রাজনীতিকের মত লক্ষ্য করেছিলেন সতীশ 
পাকড়াশী। বাংলাদেশে তখন প্রকৃত আন্দোলনের চেহারা কী তার একটি 
সুন্দর সারসংক্ষেপ করেছেন লেখক £-- 

'সথদেশী-ডাকাতি, পুলিশ ও বিশ্বাঘাতকদের হত্যা, বিদ্রোহাত্বক পুস্তিকা 
ৰিতরণ, সর্বোপরি গ্ুপ্ত-সমিতি গঠন-_এ সবই ছিল সে দিনের জাতীয় 
আন্দোলন। জনসাধারণ এ সবের সাফলা দেখলে উংফুল্প হত--মনে মনে 
অনেকখানি: আশা করত। কংগ্রেদ তখন মভারেট নেতাদের বাৎনরিক 
অধিবেশন মাত্রে পরিণত হয়েছে পূর্বেও তাই ছিল। মাঝখানে দেশী 
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আন্দোলনের জোয়ারে কংগ্রেদ একট! ব্যাপক জাতীয় প্রতিষান হয়ে দাডিয়েছিল 
মাত্র।'১০ ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন পাস হয়। এর ফলে 
ব্ছ কংগ্রেসকর্মী, সম্ত্রানবাদী এবং স্বদেশপ্রেমিক ধৃত হন। ক্রমশঃ বিপ্রবী 
আন্দোলনে ব্খতা নেমে আসে। সঙ্্রাসবাদীর] ক্রমশঃ শহর ছেডে গ্রামে 
আশ্রয় নেন। এই অবস্থায় আন্দোলনের উপযুক্ত নেতৃত্বে অভাব লেখক 
উপলব্ধি করেছিলেন। এই সময়ের ইতিহাসটি “বাঙাল যুবকদের স্বাধীনত। 
সগ্লামের রক্ত রঞ্জিত ইতিহাস' যর্দিও 'গণশক্তি হতচেতন, শিক্ষিতেরা ভীক্পায 
ঈীর্বায় ও স্থার্থপরতায় মগ্ন।' সম্ত্রাসবাদেব ব্যর্থতার পরেই তিনি ১৯১৭ মালেব 
কংগ্রেসের বিপ্লবী রাজনীতির বঙ্লেষণে এসেছেন । এই প্রসঙ্গে বিপ্লব কথাটির 
রাজনৈতিক ব্যথ্য! দিয়েছেন-_-'বপ্লব বলতে আমর! বাষ্রবিপ্রব বুঝি। ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী শাসন উচ্ছেদ করে, স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করার কাঞ্জই 
বিপ্রব 1৮১ এই স্ময় তিনি নৈরাজ্যবাদ, পমাজতগ্রবাদ, [নহিলিজম্‌ প্রভৃতি 
বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শেব ইতিহাস চচা করেছিলেন সতীশ বাবু 
বাকুনিনের 'গড এগ দি স্টেট' গ্রন্থটি পড়ে আকুষ্ঠ হন। /তনি স্বীকার করেছেন 
এই সময় তিনি ও সন্ত্রামবাদীরা গণসংগঠনের বিপ্লী এঁতিহা হাদয়জম করতে 
পারেননি-- 
'আমর। বিপ্রব চাই। কিন্তু বিপ্রব যে কী সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট! ধারণ] তখনে 
আসোন। সন্ত্রাসবাদের দ্বার! যে স্বাধানত। 'মাসবে না-তাতে আমরা নিঃদশেহ 
হয়েছিলাম ।'*২ 

জেলে অব্ানকালে তিনি নতুন ভাব।॥ শেখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার দীক্ষণ' 
গ্রহণ করেছিলেন । কেননা এই সময “মীপাট যঙ্যন্ত্র মামপা'ক পর থেকে 
( ১৯২৯) ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি জনগণের ংগে প্রত্যক্ যোগাযোগ তৈ"র 
করে। অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পর তার চেতনায় আরে বুহত্তগ 
গণ-আন্দোলনের জোয়ার এলো । কেননা বিগত বছরগুলির মধ্যে তিনি 
বলশেভিক আন্দোলন এবং আয়ালাপ্ডের ইস্টার বিদ্রোহের ইতিহাস প্রত্যক্ষ 
করেছেন। ১৯২৮ সালে একদিন আলব।ট হলেৰ একটি সভায় মু্ফ ফবু 
আহমেদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন । এরপর যখন তিনি মেছুয়াবাজার 
বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হন, সেই সময় থেকেই কমুযুনিস্ট পার্টির দেশী বিদ্শৌ 
পুস্তিকা, নান রকম মামিকপত্র তিনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন-_ তখন 
থেকেই আমাদের কম্যুনিস্ট হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষ হয়' । এই সময় তিনি জেলে 

১২৩ 


সীমান্ত গান্ধী, নিবারণ দাশগুঞ প্রমুখ বিভিন্ন বন্দীর স্ষে হেগেলের খন্ববাদ, 
মার্কসীয় ঘন্ববা্ এবং গান্ধীবাদের আলোচনা করতেন। এসময় জেলে একটি 
কম্যুনিস্ট ভাবাদশের পরিমগ্ুল স্থষ্টি হয় যাঁর কেন্দ্রে ছিলেন সতীশবাবু। লেখক 
কমুযুনিস্ট হওয়ার কৈফিয়্ৎ দিয়েছেন এই ভাবে__ 
“আমি অতীত নীতি-পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে সমাজ বিপ্লবের যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত 
সিদ্ধান্ত অস্থায়ী কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছি।”৪৩ ১৯৩ সাল থেকে ১৯৩৫ 
পাল পর্যস্ত দেশেবিদেশে যে ইতিহাসের রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটে গেছে ত্বার 
উপর ভিত্তি করে “আমর] সামাজিক ও রাজনীতিক চিন্তাধারায় কমিউনিজমের 
প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।'১১ এই সময় তীর রাজনৈতিক লক্ষ্য 
গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্টা, গণ সংগঠনের পরিকল্পনা এবং বিপ্লবের বাস্তবলক্ষ্যে 
পৌছনোর জন্য এক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্থপরিকল্পিত কর্মস্থচী গ্রহণ । ক্রমশ: তিনি 
মাশিক ও শ্রমিকের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক, শোষণের মাকসবাদী ব্যাখ্যা, শ্রেণা 
মংগ্রাম প্রভৃতির মার্কপীয় চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। 

ত্রিলোক্যনাথ চক্র €তা (মহারাজ ) প্রাকৃ-স্বাধীনতা৷ পবে ভারতবধের "বিভিন্ন 
কারাগারে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর কাটিয়োছলেন।+৫ অনুশীলন সমিতির আদর্শ, 
নিরভাকতা, স্বাজাত্যবোধ সর্বোপরি স্বাদেশিকতার দীক্ষায় এক ব্যাপক ও 
গভীরতর অর্থে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত প্রাণ। তার আদশবাদের উৎস 
বাঙ্কমচন্দ্রা নর্দে'শত অন্গশীণ্ন পন্থ।। দৈহিক, আত্মিক এবং সামাজিক দিক 
থেকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে জাতির পরাধীন আত্মাকে মুক্ত ও স্বাধান 
কবাই “ছল তার ব্রত। মহারাজ সারাজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের অন্গশীলন তত্তের 
আদর্শে সর্বপ্রকার নিপীডন ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। তার কথায়-_'আমার 
দেশের মানুষ অনুশীলনের দ্বার পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে, থাকিবে ন' কোন 
স্বার্থচেতনা, দুর্নীতি, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। 

তার রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুশীলন সমিতির যথার্থ আদর্শ ও ত্যাগের মধ্যে 
গডে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে ব্রেলোক্যবাবু কোন্‌ রাজনৈতিক পটভূমিতে 
অনুশীলন সমিতির জন্ম, এর নীতি-আদর্শ ও কর্মপন্থার স্ববপ বিশ্লেষণ, বিপ্ুবীদের 
বার্থতার কারণ, গান্ধীবাদের মূল্যায়ন, ক্জাতীয় কংগ্রেসে রাজনৈতিক অদূরদ্শিতা 
ও হুর্বলতা প্রভৃতির বিস্তৃত তত্বালোচনা৷ করেছেন। পরাধীন ভারতের ওপর 
ব্রিটিশ সরকারের নান! ধরণের কালা-কানুন, অত্যাচার, বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সংগঠনের সংগ্রাম এবং সর্বোপরি অন্থশীলন সমিতির বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের ইতিহাল 


এই পর্যালে'চনার মধ্যে আছে । 
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সমগ্র গ্রস্থের দীর্ঘ আলোচনায় অনুশীলন দলকে তিনি জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন 
একটি সন্ত্রাসবাদী দল ছিসাবে চিহ্িত করার বিরোধিতা করেছেন । তার বক্তব্য 
অনুশীলন দলের লক্ষ্য ছিল গণ-আন্দোলন, কেননা! গণ-আন্দোলনই লশস্ব 
বিপ্লবে রূপ নেয় 
অন্ুশীলন-সমিতির নেতার] ভাবিগাছিলেন, দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু 
করিতে করিতে সময়ে ইহাকেই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে পরিণত করা যাইবে? । 
অনুশীলন দলের বিপ্লবী কর্মপন্থার এঁতিহা ও তাত্পধ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি 
তুলনা করেছেন গান্ধীবাদ ও কমুযুনিস্ট ক্রিযাকলাপের সঙগে। অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনেব ব্যাপকতা, গণস'যোগ এবং ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর 
বিচ্ছিন্নতাব বিকল্প হিসাবে মহাত্সাজীর এঁক্য আন্দোলনের গুকত্বকে তিনি 
স্বকাব কবেছেন। অন্যদ্দিকে তীব্র সমালোচনা করেছেন কম্যুনিস্ট পার্টির 
শিকড-ভরষ্ট স্বভাব ও কাগজ্ঞানহীনতাকে-_ 

স্বাধীনতা! সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন কমুনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার কবিষ! দেশবাঁশীকে বিভ্রান্ত কবার চেষ্টা করিয়াছে। 
ত"হাব৷ ভারতের স্বাধীনতাকে প্রধানত দেয় নাই, রুশিয়ার বন্ধু বলিয়৷ বৃটিশ 
সাঘ্রাঙ্জাবাদকেই তখন কার্যত সমর্থন করিয়াছেন । দ্বিতায় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ 
তাব্ুতবাসীর জনযৃদ্ধ ছিল না।,১৬ স্ুভাষচন্দ্রের বিদেশী গভরননমেণ্টের সঙ্গে 
স যৌগ রক্ষা কমুযনিস্টদের চোখে ভারতবর্ষে ফ্যাপিবাদ প্রতিষ্ঠার বিপদজনক 
দিক হিসাবে সমালৌচিত হতো । ভ্রিলোক্যনাথ ইতিহাসের ঘটনাবলী উদ্ধার 
করে দেখিয়েছেন ঘষে, প্রত্যেক পরাধীন জাতি জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে 
বৈদেশিক সাহায্য আবশ্থিকভাবেই গ্রহণ করেছেন । এই প্রসঙ্গে লেখক লেনিন, 
সান ইয়াৎ সেন, জর্জ ওয়াশিংটন কীভাবে স্বদেশে জাতীয় মুক্তি প্রশ্নে বিদেশী 
সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উল্লেখ করেছেন। আমর জানি স্বদেশীঘুগে 
প্রতিটি আত্মত্যাগী বীর বিপ্লবীদের মতে! ত্রিলোক্যনাথের কাছে সবকিছুর 
উধধর্ব ছিল দেশপ্রেম । পরাধীন জাতির মুক্তির প্রশ্নকে তীর! চরম বলে গ্রহণ 
করেছিলেন । তীদের কাছে ব্রিটিশ শক্তিব অর্থ নৈতিক শোষণ মুখ্য ছিল না, 
তাদের প্রধান প্রশ্ন একটি জাতিকে আত্মিক দিক থেকে সব ধবণেব দেশী ও 
বিদেশী পীডন ও শোষণ মুক্ত হতে হবে। একজনই ব্রিটিশ সরকারের প্রগতিশীল 
ক্রিয়াকলাপকে তীর! জাতীয় উন্নতির পক্ষে অব্্থন্তাবী মনে করতেন না। 
তাদের গ্লোগান ছিল 'ইও্ডিয়া ফর ইত্ডিয়ানস্য। দেশপ্রেমের এই জরুরী প্রশ্ন 
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থেকেই ত্রেলোক্যনাথের রাজনৈতিক চেতনা সংগঠিত হয়েছে। এব" এই 
স্বাদেশিকতার চেতনা থেকেই বালা বৈপ্লবিক ক্রিরাকলাপ স্থরু হয়। 
বাজনৈ-তিক গুরুত্বের প্রশ্নে তিনি কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন £__ 

ক সিপাই বিদ্রোহেক লময় বিপ্লবীদের চিন্তীধার। ছিল রাজতন্ত্রের প্র-তষ্ঠা। 

খ স্বদেশী আন্দোলনের পণ বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল গণতস্ত্রের 
প্রতিষ্টা] । 

গ যেহেতু গণতন্ত্রেঃ প তষ্ট একটি পরাধীন তি” পশ্ন তাই স্বাধীনতা 
পথ একটি সশস্ বিপ্রবেব পথ 

ঘ অন্ুশীলণ নেতা জানতেন বিপ্রব শুধু কল্পনার বস্ত নয, কাবখানায 
ফব্রমায়েশ করলে বিল তরি হয় না। [ধপ্রবেব জন্ত চাই বৈপ্লবিক আব্হাওয়] । 

ঙ৬ কগগ্রেসের স্বাধীনতা স কল্প গ্রহণ কবার ১৪ বছধ আগে অনুশীলন দল 
পর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্রবেব 'মাযোজন করেছিল। 

চ. প্রবীর বিপথগাম" ভ্রান্ত পগ্তরীসবাদী নয--এ্টি ব্রিটিশ সরকাঁবের 
* পণ্রচার 

ছ 'ভাবতবধে সন্থাসবাদের ভনক 'ব্রটিশ সপকার । 

জ. অনুশীলন সমিতিপ কাঠামে৷ কশ বশশেভিক পাটির মতো । বলশেন্ভিক 
পার্টির মতো বিপ্রবীর' দ্বিজ্তব কমপন্ত। গ্রহণ করেছিল। একটি গোপন কি্ষি - 
কলাপের স্তর অপরটি জন-প যোগ ও জনম ৩গঠনের স্র | 

অনুশীলন দলেব ডদেশ্ ও ভূমিক সম্পর্কে ভ্রলোক্যনাথেব সিদ্ধান্তগুল 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্থের সম্মুখীন হতে পারে। কিন্ত এ বথ| ঠিক তীব 
স্বাধীনত। সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে দল সম্পণে যে সিদ্ধাক্গুলি বিবৃত করেছেন 
ভবিষ্যৎ '্রতিহাসিকদের কাছে তা গভীরভাবে অন্থভব করবার, আলোচন।! 
কববার বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। 

বিপ্লবীদের ব্যর্থতার আলোচনায় “্তর্ন যুগেব নতিহাপিক ক্রমবিকাশকে 
রী কবেছেন, বিপ্রবীদেৰ নয 
স্বদেশী যুগের ফলেই বিপ্লব যুগ, বিপ্নব যুগের ফলেই সত্যাগ্রহ যুগ, সত্যাগ্রহ 
যুগের ফলেই 'ম সহযোগ যুগ ম-সহযোগ যুগের ফলেই আইন অমান্ত যুগ, এবং 
ব্যান অমান্ত যুগেব ফলেই আগস্ট বিপ্লব |? 

বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন একটি বিশেষ বাঁজনৈ তক যৃগন্টির স্তরে এসে 
পৌছেছে, সেই সময সরকানের দমন-নী তি বিপ্লবীদের সত্রিগ্ন ক্রিয়াকলাপ থেকে 
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“ ছুন্ন করে, কারাকদ্ধ করে। এই শৃন্যতার স্তরে, নৈরাশ্ত ও অবসাদের স্তরে 
মহাগ্রাজীর অহিংপা ও অপহযোগ আন্দোলনের স্থত্রপাত। নেতুবৃন্দের 
ক'পাবরণ, মহাত্মাগান্ধীর মতো প্রভাবশালী নেতার আবির্ভাব, কংগ্রেসের পূর্ণ 
শ্বণাপ্র দাখী প্রভৃতি এঁতিহাসিক ছঘটনাগুলির জন্য ভারতবধের রাজনৈতিক 
নেঠত্ব বিপ্রবীদের হাত থেকে জীতীয় কংগ্রেসের হাতে আসে। বিপ্লব 
আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রশ্নে ত্রিলোকানাথের এই ইতিহাস সচেতনতা বিশেষভাবে 
স্মবণীয়। 

ঘাধীনতা সংগ্রামের এতিহানিক ক্রমবিকাশের আলোচন। ট্রলোক্যনাথের 
পক্ষেই সম্তব। কেননা তাহার জীবনের কাহিনী অপত্ত ও শিকফষাম দেশে 
০"মেব অগ্ততম উজ্জল দৃষ্টান্ত । আজিবার পেশাদাগী দেশপ্রেমের দনে, যেখানে 
চত্ু্দিকে স্বার্থান্বেধী ভণ্ড তথাকথিত ত্যাগী দগের চক্রান্তে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে 
“মই বা-লাদেশে ত্রিলোক্যবাবুর এই কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী 
*হথাছে ।'--১৩৫৫ সালের প্রবাসী পত্রিকাব “পুস্তক পরিচয়” থেকে এই অংশ 
ঈদত কর। হল, গ্রন্থটির সমকালীন গুরুত্ব ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করার জন্ | 

শৃঙ্খল ঝংকার”১৮--এর লেখিকা বীণা দাস মনে প্রাণে খাঁটি বিপ্লবী । 
- ৩'নও অগ্রিযুগের অন্ান্ঠ বিপ্লবীদের মতো ভাগতবর্ষের এক দুর্যোগের নিশীদে 
নমগ্রহণ করেছিলেন । যেহেতু খাটি ধ্প্রিবীর মত তারও পক্ষ্য ছিল দেশের 
গণ-চেতনাকে মুক্তির উপকূলে পৌছে দিতে সাহায্য করা, সেঞজন্ত আগাগোডা 
[ত“ন মুক্তি লাভের (বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে বিচরণ করেছেন। পিতার কাছ 
থেকে পেয়েছিলেন “ন্মেহের গভীর আতিশঘ্য আর উদ্বেগ মেশানো অবাধ 
স্বাধীনতার খরশবর্য । তীর বিপ্রবীচেতনায় শ্বাদেশিকতার স্ত্রপাত হয়েছিল 
১শশবকালের অনহযোগ আর সত্যাগ্রহের আন্দোলনের যুগে । এই সময় 
ব্ঙ্গভঙের শ্ৃতি, সাইমন কমিশন বয়কটের যুগে স্থভাষচন্দ্রের সক্রিয় আন্দোলন, 
ক্রমাগত ছাত্র আন্দোলন তীকে শেষ পর্যস্ত ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেনে 
স্থভাষবাবুর কাছে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। তিনি ক্রমাগত বিভিন্ন প্রা্জনৈতিক 
মতীদর্শের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন। কখনও দ্িধা, কখনও দ্বন্ব, কখনও প্রশ্ন 
বা কখনও উত্তর খু'জে পাওয়া। কিন্তু কখনই ব্রিটিশ-বিরৌধী আন্দোলন 
থেকে দরে যাননি । তিনি মহাত্মাজীর অহুংদ আন্দোলনকে শ্রদ্ধা করেন 
আবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ল.ন, নেতাঁজীর ইম্ষল অভিযান ইতাদি সশস্ব 
গেরবময় অক্থ্যথানকে কোনে! মতোই অশ্বীকার করেন না-_ 
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তার (মহাআআাজীর ) অসহযোগ অস্ত্রের উপযোগিতা এই নিরন্তর দেশে দাঁড়িয়ে 
অন্বীকার করবে কে ?...-..কিস্ত ভারতবর্ষের মুক্তি ইতিহাসে......থাকতে হবে 
বাখা যতীনের কথা, থাকবে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠনের গৌরবময় অধ্যায়, 
নেতাজীর ইন্ছল অভিযানের কাহিনী ।১৪৯ এই রাজনৈতিক চেতনার টান:- 
পোড়েনের মধ্যেই তিনি বিপ্লবী গুধসমিতিগুলির অন্যতম নায়িকা হয়ে ওঠেন। 
এরই মধ্যে তার রাজনৈতিক চিস্তাধারায় নতুন মতবাদের অনুপ্রবেশ _ 
কম্যুনিজমে ৷ তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজনীতির 
চেহার] বদলাতে স্থুরু করে। কম্যুনিস্ট পার্টির আস্তর্জাতিকতার চিন্তা পরাধীন 
জাতির বিপ্লবী শক্তিকে প্রভাবিত করে । ফলে বিচ্ছিন্ন স্বদেশী আন্দৌলনগুলির 
মধ্যে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ সক্রিয় হয়ে ওঠে । ভারততবর্ধ ১৯৩২ সালের পর থেকে 
গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে আসে মার্কসীয় সাম্যবাদী দৃষ্টিতঙ্গী। কিন্ 
বীণ! দাসের প্রশ্ন প্রাকৃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে যেহেতু গ্রেটব্রিটেন ফ্যাসিবাদ 
বিরোধ মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই সময় থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বিভিন্ন 
দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নগুলিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত করে। ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ শক্তির স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী, রাশিয়ার 
দৃষ্টিভঙ্গীতে তখন তার প্রগতিশীল। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষের বিপ্লবী 
সংস্থাগুলিকে ব্রিটিশ বিরোধিতা! থেকে সরিয়ে রাখার রাজনীতি গ্রহণ করে। 
যুদ্ধ সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের মনোভাব রাতারাতি বদলে যায়। তার৷ ফ্যাসিবাদ 
বিরোধী যুদ্ধের মঞ্চে সকলকে একত্রিত হতে বলে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে গৌণ 
করে। ভারতবধে প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিবাদের বিপদ ছিল না; অথচ ফ্যাসিবাদের 
বিপদ্ধকে মুখ্য করে তৌলা হলো। তখন “কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়েও 
কমিউনিডষকে গ্রহণ করা যায় কি না." এখানকার সমস্যার সঙ্গে খাপ থাইয়ে 
কনিউনিজমকে এদেশের মাটিতে রোপন করা যায় কিনা, অনেকেই এ প্রশ্ন নিয়ে 
ভাবতে লাগলেন ।” বীণ! দাস-_ রাশিয়ার মাছিমার। অনুকরণ” করতে বাজী 
ছিলেন না। এ সময় মানবেন্দ্র রায় কমুযুনিজমকে ভারতীক় কাঠামোক প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছিলেন। তীর বক্তব্য ছিল আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্থযোগ নিয়ে 
ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে 
গণপ্রতিষ্ঠানগুলির, মধ্যে আনতে হবে-_আমাদের দেশে মোতিয়েত নেই কিন্ত 
অনুরূপ গণপ্রতিষ্ঠান রয়েছে গ্রামে গ্রামে প্রাইষারি কংগ্রেসগুলি। নেই 
কংগ্রেসগুলিকেই আমাদের প্রাণবস্ত করতে হবে। এএকুটিভাইজ দি প্রাইমারি, 
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কংগ্রেম কমিটিস্__এই হওয়া উচিত আমাদের ল্োগান।'৫০ কিন্ত কম্যুনিস্ট 
পার্ট এমত গ্রহণ করেনি বা কংগ্রেসের মধ্যে সাম্যবাদী চিস্তারও অনুপ্রবেশ 
ঘটেনি । ক্রমান্থয়ে সাম্প্রদীয়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়লো! এবং মানবেন্জ্র নাথ 
রায়ের বক্তব্যই সত্যি হলো । বীণা দাস কমানিস্ট পার্টির মধ্যকার এই সমস্ত 
মারাত্মক ভ্রাস্তিগুলিকে তুলে ধরেছেন 'শৃক্থপ-ঝংকারে'। সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলনে কংগ্রেনকে কাজে লাগানোর এম. এন. রায় কৃত ফল! কম্যুনিস্টরা 
গ্রহণ করেননি । কমুযুনিস্ট পাটি” জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় বিপ্লবী শক্তি- 
গুলির মধ্যে যে কর্মনুচী গ্রহণের প্রশ্নে রাজনৈতিক দূরত্ব স্যি হয়েছিল 'শৃঙ্খল- 
বঝংকারে' লেখিকা তার বিস্তৃত আলোচনা! করেছেন। তিনি ব্রিটিশ 
বিরোধিতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন । এই গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্ত লেনিনের সঙ্গে তার একটি স্বপ্ন দেখার ঘটনার উল্লেখ করেছেন 
সেখানে লেনিন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধিতার গুরুত্ব সর্বাধিক তা 
বলেছেন। এবং ভারতের বম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কাগজ্ঞানহীনতার 
নিন্দা করেছেন-__ 
“তোমাদের গণবিপ্লবের আদর্শ অনেকট। পু থিগত, বুদ্ধি গিয়ে তাকে গ্রহণ করেছ, 
জীবন থেকে রেখে দিয়েছ বহুদূরে । কে জানে কতদিনে, কতষুগ পরে, এদেশের 
মাটিতে সত্যিকারের কর্ণর দল গড়ে উঠবে । ভেবেছিলাম রাশিয়ার পর বুঝি 
ভারতবর্ষ--কিন্ত এই যদি হয় এদেশের কর্মীর নিদর্শন ।'৫১ 

আলোচ্য গ্রন্থে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পকে লেখিকার যে রাজনৈতিক ভাষ্য 
লক্ষ্য কর! গেল তা থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে কম্ুনিস্ট মতাদর্শ থেকে কগগ্রেসী 
মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্য তিনি ত্দানীস্তন ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টির 
সমালোচনা করেছেন। এমন কি তিনি সেই সময়কার কম্যুনিন্ট পার্টি ছাড়া 
অন্তান্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির সাফল্য-ব্যর্থতার আলোচনা আলোচ্য গ্রন্থে 
করেননি । মুসপিম লীগের রাজনৈতিক তাৎপর্ষের অন্সন্ধানও এই গ্রন্থে 
অন্ুপস্থিত। তাঁর আপোচনার লক্ষ্যকেন্ত্র কমুানিস্ট পার্টি। কিন্ত একথাঠিক 
তিনি বিচারশীল এবং রাজনৈতিক দৃরদ্শিতাসম্পন্না৷ লেখিকা । শুধু তাত্বিক 
নন, যথার্থ অর্থেই বীণাদাস ছিলেন বিপ্লবী । 

কুমিল্লা বালিকা! বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিশোরী ছাত্রী শাস্তি দাশের 
নাম অগ্নি-ধুগের ইতিহাসে আজও ন্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। শ্রীমতী স্নীতি 
চৌধুরীর লঙ্গে তিনি ১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট প্টিষেন্দকে 
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হত্যা করেন। উভয়েই বিচারে ঘাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । এরই 
সাহিত্যিক ফল “অরুণ-বন্ছি' |?২ 

সশস্ত্র বিপ্লববাদের সক্রির কর্মী তিনি। ইংরেজীতে যাকে 'মিলিট্যান্ট 
স্তশনালিস্ট' বলে শাস্তি দ্বাশ যথার্থ অর্থে তাই। এইজন্ত আলোচ্য গ্রন্থে একটি 
স্পষ্ট, স্বচ্ছ ব্রাজনৈতিক আদর্শ বিদ্যমান। তথ্যের কুয়াশা! তার রাজনৈতিক 
মতবাদদকে আচ্ছন্ন করেনি । সথগ্র গ্রন্থে তিনি তার রাজনৈতিক কর্মকাগ্কে 
ব্লত; তিনটি পবে ভাগ করেছেন। 

প্রথম পর্ধের নাম দেওয়া যেতে পারে বিপ্লবে প্রস্ততি পর্ব । এই পর্ধে ভান 
দেখিয়েছেন কিভাবে একটি কিশোরী নিজেকে প্রস্তত করেছেন আগামীদিনের 
সম্ভাব্য ঝড়ের জন্ত। স্বদেশী গান, দেশ-বিদেশের যুক্ত জীবনচেতনার বিভিন্ন 
গ্রন্থ, গীতার ফলাকাঙ্ষা! বঞ্জিত কর্মাহ্ষ্ঠানের তত, অনুশীলন ও যুগান্তর দলের 
বিপ্লবী শ্বদেশানুরাগের ফন্তধারা, জাতীয় কংগ্রেসে পূর্ণ স্বর্গের দাবী, মহাত্মাজীর 
আইনঅমান্ত আন্দোলন এই সমস্ত এতিহাঁসিক ঘটনাগুলি পোখকার রাজনৈতিক 
চেতনাকে বিপ্রববাদের পথে সহ্যাত্রী করেছে। আলোচা পর্বে গান্ধীজ*ণ 
অহিংস গণআন্দোলনের তথ্ষে সমকালীন তরুণ বিপ্লবীদের মন যে সংশ্ধ যু 
ছিল ন। সেকথ। তিনি স্বীকার করেছেন। 

কংগ্রেসকে অহিংস গণ-আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়া আবার আন্দোলন 
প্রত্যাহার করা এই নীতিকে তরুণ বিপ্রবীরা হতাশ! ও ক্ষোভের চোখে 
দেখতেন। গাদ্ধীজীর আন্দোলনে অহিংদ তত্বের যে ভিত্িভূমি তা! গান্ধীজীব 
কাছে ছিল একটি শাশ্বত সত্যের প্রতীক । অহিংস নীতিকে বিপ্লবীরা এতখা?ন 
দ্বার্শনিক প্রত্যয় সহকারে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন না। 

দ্বিতীয় অর্থাৎ কারাবাস পর্বে শাস্তি দাশ প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের মতে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এতিহাসিক ঘটনাবলীর সমীক্ষা করেছিলেন। মুসলিম 
লাগ ও কংগ্রেসের একাংশের গান্ধী বিরোধিতা, কংগ্রেসের ভাঙন, ফ্যাসিবাদেগ 
অভ্যুথান, মুদোলিনী ও হিটলারের নানা ক্রিপ্নাকলাপ এই সমস্ত ঘটনাবলী” 
খবর রাখতেন তিনি। বিপ্লববাদের দীক্ষিত! নায়িকা হিসাবে তিনি কোনদিনই 
গান্ধী মতাদর্শকে স্বীকার করেননি । এমন কি, কারাবাসের দিনগুলিতে 
তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সশঙ্ 
বিপ্লবপন্থায বিশ্বাসী ছিলেন--গান্ধীবাদে আমরা কখনই বিশ্বাস করিনি, 
বিপ্লববাদের গ্রসারের জন্তে গান্ধীজী পরিচালিত গণ-আন্দোলনের স্থঘোগ অবশ্য 
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শামর] গ্রহণ করেছি। জেলে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ) করেছিলেন থে, 
জওহরলাল নেহরু কংগ্রেলের মধ্যে সমাজতন্ত্র ম তবাদকে ক্রমশঃ প্রাধান্ত দিচ্ছেণ। 
কেননা নেহরু বুঝেছিলেন কংগ্রেসের ভাঙন রোধ করতে গেলে সমাজতন্ত্রের 
মতবাদ গ্রহণ কর] অত্যন্ত জরুরাঁ। এই পর্বের শেষে তিনি নশ্রদ্ধ প্রণাম 
নিবেদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্ম। গান্ধীকে । বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে গান্ধীজী সমন্ত রাজনোতিক বন্দীদের সঙ্জে আলোচনায় বসেছিলেন 
কলকাতায় ১৯৩৮ নালে। শবত্যাগী নন্নযানীর প্রশান্ত দিব্যদৃষ্টি লেখিকার 
স্বৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে-_ মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আর মহাত্া গান্ধী নবজাগ্রত 
তারত আত্মার ছুটি হিরগ্ময় দিব্যচক্ষু।' আলোচনার শেষে গান্ধীজী প্রতিঙ্রুতি 
দিয়ে গেলেন-_- “তোমাদের মুক্তি আমি অর্জন করবোই, তোমাদের প্রতিঠিত 
করবো স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে ।' 

শেষ পরায্জ ঘরের ফেরার পালা। 

শাকের আর শোষকের অত্যাচার থেকে আমার সমাজ আর আমার 
দেশের মানুষকে চিরকালের জন্ত মুক্ত করার শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে নতুন 
অরুণোদয়ের স্বর্ণ দগন্তে ।'৭১ এই বিপ্লবীআশ! নিয়ে লেখিক! শাস্তি দাশ তার 
গ্রন্থের ইতি টেনেছেন। 

তৃপেন্দ্রনাথ দত্তের “বিপ্লবের পদচিহ" গ্রন্থটির£৪ গুরুত্ব,সম্পর্কে বিপ্লবী অরুণ 
চন্্র গুহ ভূমিকায় জানিয়েছেন-__'গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গণ-আন্দোলনের পথ, 
বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের পথ, রা্ত্ীয় স্বাধীনতা থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
স্বরাজ লাভের পথ গ্রহণের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা, এই হ'লএ গ্রন্থের 
দার্শনিক তত্ব_এই গ্রন্থের মধ্যমণি ।” শুধু তাই নয়, কোনে। কোনে বিপ্লবী 
দলের গতি কটাক্ষপাত এবং তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি 
তিনি। মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪৬ ধ্সাল পর্যস্ত বাংলা 
দেশের বিপ্রব-যজ্জের ইতিবৃত্ত রচনা! করেছেন । 

১৩৬১ সালের শ্রাবণ সংখায় প্রবাসী” পত্রিকার পুস্তক-পরিচয়' অংশে 
আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল-_পুম্কখানিতে নিজ স্্বতি-কথা 
প্রসঙ্গে বিপ্লব-প্রচেষ্টার আদর্শ, গতি প্রক্কৃতি, বিভিন্ন দলের কার্ধকলাপ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন ।' 

১৯১৬ সালে বাংলাদেশে জুলাই বিপ্লবের সময় লেখক গ্রেপ্তার হন। এরপর 
্বীর্ঘ কয়েকবছর তিনি বিভিন্ন জেলে কারাবাসের অভিজ্ঞতা! অর্জন করেন । জেলে 
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লাজমৈতিক বন্দীদেব দাবী আন্দোলন এবং কারা-নস্কারের জনয তিন দীর্ঘকাল 
অনশন কবে ছণেন বিলাসপুরের জেলে । বাঁজশাহী জেলে থাকালাল'ন লেখক 
গভীব এনোঘে চান সঙ্গে পডাশোনা আরম্ভ করেন । বিপ্লবের শ্বপ এবং পন 
সম্পর্কে কারাবাসকালে লেখকের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার দ্বন্দ শুরু হয়। এই 
হন্দ মূলতঃ বিপ্লব আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্িকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। 
ৰপ্নবের সঠিক পন্থা সম্পর্কে তিনি যখন দ্িধাগ্রন্ত তখনই তাঁর চিন্তার পরিবঙন 
ঘটল । এর কারণ ১৯১৮ সালের যুদ্ধ বিরোধীনীতি ঘোষণা, রাঁজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তির নীতি ঘোষণা, মণ্টেগু-চেমসফোড শাপনস'স্কার নিয়ে আন্দোলন, 
সউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভারতীয় 4াজনীতিতে গান্ধীজীর আবিভাব, 
জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড এবং অমহযোগ আন্দোলনের প্রস্ততি । 

তুপেনবাবু কাবাবাসকালে সমপাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে গভীরভাবে 
লক্ষা করতেন । জেলে তিনি যুগান্তব ও অন্থশীলন দলকে একত্র করার চেষ্টা 
করেন কিন্ত ত৷ ব্যর্থ হয়-_ 
'অন্ুশীলনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই এত তফাং যে, মিলমিশ ওদের সঙ্গে 
আমাদের হতে পাবে না, বর" সে চেষ্টায় অনিষ্ট হবে, একথা বুঝেও তখনও 
বুঝিনি, বারবারই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পেয়ে বসেছে, আর মিলমিশেব কথা 
বলেছি ।”৫ 

লেখক এই সময়কার স্বদেশীচিন্তা, সমাজ পুনগঠন এব" ভ্রিটিশ সরকারের 
র'জনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তৃত অ লে।চনা করেছেন। কারাবাসে লেখক ছিলেন 
এক অরান্ত বিপ্লবী । নিয়মানের খাদ্য, ওষুধ এব পোষাক সববরাহের জন্য 
তার। জেলে বিদ্রোহ শুর করেছিলেন। জেল-জীবনে তিনি স্থভাষবাবুর নির্দেশে 
দর্গাপৃজ। শুরু করার জঙ্ হাঙ্গর স্ট্রাইক শুরু করেন। শেষ পর্যস্ত ব্রিটিশ সরকার 
মন পরিবর্তন করাষ 'অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। 

কারামুক্তির পর লেখককে অন্তরীণ কর। হয়। ১ ২৪ সালে স্ুভাষচন্ত্র 
মুক্ত লাভ করেন। প্রসঙ্গত তিনি কংগ্রেসের বিরোধ ও অন্তত্বন্ঘ সম্পর্কে 
ন'না মন্তব্য করেছেন। ১৯২২ সাল নাগাদ লেখক কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে 
অনুপ্রাণিত হন। দেশবন্ধুর মৃত্যু, স্ববাজ পার্টিব পতন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 
ভারতবর্ষের বাইরে কম্ানিস্ট পার্টির কার্যকলাপ প্রসঙ্গে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন। লেখক ভূপেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কংগ্রেসের মত কম্যুনিস্ট পার্টির 
মধ্যেও মতারর্শগত বিভিন্ন হন্দ শ্বরু হয়। লেখক যেহেতু তার স্থৃতি কাহিনীকে 
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্বার্ধীনতার আন্দোলনের কাল পর্বে মধ্যভাগ পর্যন্ত আলোচনা! করেছেন এইজক্ত 
তার আলোচনায় কম্যুনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী দল এবং গান্ধীজীর রাজনৈতিক 
চিন্তার গুরুত্ব সব থেকে বেশি। গ্রস্থটিতে নানা বিরোধীমতের ধারাবাহিক 
ইতিহাস আছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন কি ভাবে ভারতবধের জনগণের মধ্যে 
বিস্তার লাভ করে তার আলে।চনা করেছেন। গ্রস্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে লেখকের 
উক্তি 

“এবারেও অস্তরীণে বসে ধেখাছ, দেশময্ একটা যুব-আন্দৌোলনের সুচন। দ্বেখা 
দিচ্ছে । এর ভিতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে সদ্য কশিয়। প্রত্যাগত জওহরলালের 
এবং সদ্য জেল থেকে মুক্ত স্ুভাষচন্ত্রের প্রেরণা । এরাও প্রেরণা সংগ্রহ 
করেছেন দেশের একটা অশাস্ত উত্তেজনা। থেকে। আমরা ভাবছি, একে 
আরও উন্মত্ত কবে তোল! যায় কী ক'রে । দেখছি আর ভাবছি, ভাবছি ।আর 
দেখছি । এই ক'রেই অস্তরীণের দিনগুলো আমার কাটছে ।' ৬ ভূপেন্দ্রনাথের 
এই বাজনৈতিক্গরন্থটি প্রক্কত অর্থেই জেলখানা ও কারাজাবনের কথা। 
আলোচনার কুত্রপাতে আমর। জেনেছি যে ১৯১: লাল থেকে ১৯৪৬ সালের 
মধ্যোতনি প্রা পচিশ ব্ছব কারাবাস করেছেন। এ কারাবাসেই তার 
গাণনৈতিক চেতনার শ্করণ ও ক্রমাবকাশ ঘটেছে। দেশপ্রেমিকের সততা৷ ও 
ত্যাগ নিয়ে যে কিশোরের রাজনোতক পদযাত্রা শুরু তা৷ আলিপুর জেল. রাজশাহী 
জেল, ভ্গলী জেণ, মেদিনীপুর জেল এবং বর্মার বেসিন, মান্গালয়, ইনমিন 
জেলের মধ্য দিয়ে স্ব্ণক'ত্তি ছষে উঠেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে ।'আলোচ্য গ্রন্থে 
লেখক সবিষ্াবে জানিয়েছেন 'অন্থশীলন দলে যোগদান ও তাব আদর্শের কথা, 
মহাত্মাজীর সত্যাগ্রৎ আন্দোলনে কীভাবে যুক্ত হলেন এবং সহিংস বিপ্লবী পন্থা 
কীভাবে অহিংস প্বপ্রবী পশ্থার অস্তগায় হয়ে উঠছিল তার কথা । গান্ধীমতবাদে 
( প্রথমে কৌশলগত টেকণিক পরে আদশ হিসেবে গ্রহণ ) উত্তরণের বিশ্বয়কর 
ক'ছিনী, স্ববাঁজ পার্টির 'আঁধির্তাৰ এবং তার প্রতি নৈতিক সমর্থন এবং শেবপর্যস্ত 
মাকৃর্সবাদে দিশ্বীনী হুওয়া। তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ ইংরেজী 
“ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত 
নিবন্ধাবলী '“ইত্ডিয়ান বেভে!লিউশান এণ্ড দি কনস্ট্রকাঁটিভ প্রোগ্রাম” নামক 
গ্রন্থে ডঃ; রাজেন্দ্র প্রসাদেব ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। তার দেশপ্রেম, 
রাজনৈতিক চিন্ত! এব জেলে থাকাকালীন স্বাধীনত! আম্দোলনের ঘটনাবলীরর 
পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধার করে 'আামর। বিপ্লবী 
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ভূপেন্্রনাথের কারাজীবনের রাজনৈতিক চিন্তাধাবার দিকটিকে তুলে ধরবার' 
চেষ্টা করছি-_ 

(১) কার্বেট সাহেবের অনর্গল জেরার মুখে দাডিযে ভূপেন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন__ 
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(২) জেলে থাকাকালীন বিপ্রবীর৷ ডারউইন, হাঁকৃসণি, উদ্রো৷ উইলসন, 
লাওয়েল প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এবং রাজনীতি বিষয়ে অধ্যয়ণ 
গুরু করেছিলেন। রাজনীতি, সমাজতন্ব এবং অর্থনীতি বিষয়ে কষেদীদের মধো 
তীব্র বাদান্বাদ চলতো । “গোরা”, “্ঘপে-বাইবে', ইবসেন, বানণভ শ, তুর্গেনিত 
মেটারলিংক এব! কেউই বাদ পডতেন না। রাজশাহী জেলে ১৬ নং সেলের 
দেওয়ালে এক ফবামীভাষা জানা রাঁজবন্দী [লখেছিলেন “হে মোর ভগবান 
উন্নততর জীবন কী ?” (210 1090170160১ 0101 ০৭ 12150 076111607৩ ৬16?) 
এই প্রশ্ন থেকেই লেখকেদ মধো ছন্দ ও জিজ্ঞাসার কটি হয়েছিল ঘে জীবনে 
কোনটি গ্রছণীয় আদর্শ হবে ? রাঁজনৈতিক্ক জীবন ছেডে ঈশ্বরের কাঁছে আত্ম 
সমর্পণ ন! শ্বাধীনতা৷ সংগ্রামে আত্মনিবেদন 7? লেখকের তাই আত্মজিজ্ঞাস।- 
'রিজের পড়াশুনে! ছাড1 আদর্শের চ্চস্তা, পথের চিন্তাতেই দিনটি কেটেছে, 
অসংগতি ততটুকুই মাত্র এসেছে সমাজের সঙ্গে স'গতি রাখতে ঘযনীকু প্রয়োজন 

' দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছি, দেশকে, স্বাধীনতাকে যদি তোমার 
আমনে বসাই যতনে, সে কি একট! অপরাধ ? 

(৩) রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিনা ও অনইংসার গ্রহ”্ণস প্রশ্নে 
লেখক রাজশাহী জেলে কীভাবে গান্ধীপন্থ অন্থলবণ করালন গে প্রসক্গ 
বলেছেন-_ 

“বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান শক্তি জাগ্রত জনগণের স্বার্ধীন হবার মরিগ্না আগ্রহ, 
অস্ত্রনঘ। যেজাতের (সেদিন পর্যন্ত ) মেই আগ্রহই জাগে নাই, মে অন্ধ 
পেয়েই বাকী করবে? তা ছাডা, জাতকে জাগাঁবার কালে; একথা প্রচার করে 
বেডান চলে ন! যে, জাগ্রত জাত অস্থ সংগ্রহ ক'রে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা 
করবে। অহিংসাকে তাই আমর] নীতি বা পলিসি হিসাবে গ্রহণ করি, গান্ধীজির 
মতে! ধর্ম হিসাবে নয় । "'অন্ুশীলনের সঙ্গে পার্থকা আমাদের এইবারে পাকা 
হয়ে দাভালো। তীযা হয়তো গোপনে অস্ব সংগ্রহ কণে নমরায়োজনেক 
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উপায়ই তখনও তাবছেন। কাজেই তাদের কাঁছে অর্থের সমস্যাই প্রথম ও 
প্রধান সমস্টা । তীর ভিন পথ ধরলেন ।” 

(8) ইংরেজ পুলিশ ১৯২৩ সালে মিছির ঘোষ নামক এক যুবককে দিয়ে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কঠরোধ করতে চেয়েছিলো । এই মীরজাফরকে তিনি 
রাশিয়ার জার পুলিশের গুপ্চর আজেভের সন্ধে তুলনা করেছেন। ব্রিটিশ 
সরকারের লক্ষ্য ছিল বেঙ্গল অভিন্তান্দ (২৫ শে “অকৃটোবর' ১৯২9) জারির 
মধ্যে দিয়েই শ্বরাজ পাটির বিনাশ এবং কংগ্রেস ও স্ববাজীদের মধ্যে বিরোধ স্যষ্টি 
কব।। বর্ষার জেলে ম্বরাজীরা যে গোপন ক্রিয়্া-কলাপের দলিল তৈরি করেছিল তা 
গোপন পথে গান্ধীজীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল ৷ এই দলিলে শ্বরাজ ও 
ক'গ্রেস পার্টির ভাঙনে মিহির ঘোষের ক্রিম়্াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়। 
হয়। গান্ধীজী বেল অভিত্তান্প-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত ঘে স্বরাজ পার্টির 
নিধন তা মানেননি। এজন্ত দেশবন্ধু এই গোপন মেমোরিক্ালকে কলকাতার 
রুদ্ধদ্বার এ. আই. সি. সির 'মধিবেশনে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন 
১৯২৪ সালে--অধিবেশন থেকে স্টেশনে যাবার পথে গাড়িতে গান্ধীজী তা পাঠ 
কবেছিলেন এবং স্টেশনে গান্ধীজী প্রেদকে বললেন-_ 

'আমি বিশ্বীন করি যে স্বরাজ দলের প্রতি আঘাত হীনবার উদ্দেশ্তেই এ 
'অভিনান্স হয়েছে ।' 

(8) বর্মার জেলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সন্ধে ছিংসা ও অহিৎম! নিয়ে দার্শনিক 
আলোচনা চলতো । লেখকের কাছে মানুষ দু'ভাগে তাগ হয়ে গিয়েছিলো-_- 
রক্ত মাংসের মানুষ এবং রক্তমাংস ছাড়া তার দেবত্বটুকু। মনুন্তত্বের আলোচনার 
ওনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, অববিন্দ ও গান্ধীজীর দর্শনের তৃলনামূলক আলোচনা 
হতে! 

'গান্ধীজীর সঙ্গে নাগপুরে তিনদিন ধ'রে হিংসা অহিংসার ধে আলোচনা, 
তারও ভিতরে পেলাম, তার অহিংস সমাজ আর অরবিন্দের দেবসমাজ- -লক্ষো, 
আদর্শে এক। উপায়েই মাত্র পৃথক । 

কমল ঘাশগুপ্তের রক্তের অক্ষরে'৫ গ্রন্থে পরিচিত অংশে বল! হয়েছে 
রক্তের অক্ষরে" বিপ্লবযগের কোন অংশের ইতিহাস নয়, এ কতকটা আত্ম- 
কাহিনী । অবশ্য শ্রীযুক্ত দাশগুধ বাংলার বিপ্লবযুগের বীরাঙ্গনা, তিনি কিশোর 
বন়দেই বিপ্লববাদে পরিণত-মনস্ক ছিলেন। 'রক্তের অক্ষরে'র লেখিকা তীর 
বিপ্লবীজীবনের ধারাবাহিক ইতিকথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। যেহেতু লেখিকা 
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অগ্িষূগের ধিপ্লবী সেইহেতু আলোচ্য আঁতাকথাযূলক স্ব্তি আখ্যানে বিপ্লবী 
আদর্শ, দেশাহ্ুরাগ, আত্মত্যাগ, বিপ্লবীজীবনের সমকালীন ইতিহাস এসমন্ত 
প্রসঙ্গ অনিবার্ধ ভাবে এসে পডে। এইজন্য আত্মকাহিনীতে ইতিহাসও আছে । 
গ্রন্থের প্রোরস্তিক অংশে তিনি বিপ্রবমন্ত্রে দীক্ষা-প্রস্ততির সংবাদ দিয়েছেশ। 
মহাস্মাগান্ধীর নজীরহীন অহিংন গণ-আন্দোলন, গুপ্ত বিপ্রবী সমিতিগুলির মবণ- 
পগ লড়াই, তাদের সততা, ত্যাগ এবং কষ্টনহিষ্ুত1 লেখিকাকে শ্বদেশমন্তরে ব্রতী 
হবার প্রেরণা দিয়েছে । অন্তদিকে ব্রিটিশ-রাজের চরম নিষ্টরতা, মহুস্যত্েখ 
অবমানন। ক্রমশঃ তাকে একটি সঠিক পথ নিদেশনার জন্ত ব্যাকুল করেছে। 
শুরুতে তার বিপ্রবাহ্ছসন্ধান গান্ধীবাদের আদর্শকে সামনে রেখে । অন্তদ্বিক 
১৯২৯ সালে বোষ্টানিক্যাল গার্ডেনস্‌-এ__-দীনেশবাবু চুপি চুপি বললেন 
আমাদের দলের নাম 'যুগান্তর' | এ ক্ষুর্দিরায, এ যতীন মুখারজীদের ঘা কিছু 
কর্ষশাধন। সবই যুগান্তরের যাত্রা । তিনি আরও বললেন, 
এটা কিন্তু একট! খেয়াল বা খুশি নয়, ছু-দিনের হুজুগ বা উত্তেজনা নয়। 
বিপ্লবীদের হচ্ছে সারাজীবন ব্যাপী সাধনা, এটা একটা ব্রত। এই সাধনায় 
একবার ব্রতী হ'লে সখ নেই কোথাও, শাস্তি নেই, শুধু নিরাশার অজ্ধকা' 
কেটে-কেটে পথ চশা। কেবলি আনবে আঘাত আর নৈরাশ্টা |” পারবেণ 
তো 2১৫০ 
ঘ্েখিকার প্রত্যয়নিষ্ট উত্তর-পারবো”। এবং এখান থেকেই বহু নির্যাতণ 
আর কষ্ট স্বীকারের দীক্ষা গ্রহণ। এরপর বারে! অধ্যায়ে তিনি ১৯৩৭ থেকে 
১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ঘে কপ ছিল তা' সংক্ষিপ্ত আলোচন। 
কহেছেশ। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীজীর ১৯২* সালের 
অনহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একবছরে শ্বরাঁজ আসবে এই রাজনৈতিক 
ভাষাকে বিপ্লবীরা অত্যন্ত গুকত্ব দেন। তার ঠিক করেন বিপ্লবী আন্দোলনকে 
এক বছরের জন্য স্থগিত রাখবে খধবং সর্বাস্তঃকরণে কংগ্রেসের আন্দোলনে 
যোগদান করবেন।?* 

১৯৩, সালের ১৬ই সেপ্টেপ্বর লেখিকা নিজের হোষ্টেল থেকে গ্রেপ্তার হন; 
কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল হোস্টেলে গোপন আগ্নেয়াস্ত্র রাখ! এবং 
ৰিভিন্ন গুণ বিপ্লবী সংস্থার সন্ধে তার প্রত্যক্ষ যোগাধোগ । শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ 
সালের ১ল! মার্চ থেকে শুরু হল তার প্রক্কুত কান্াবাস। কারমুক্তির পর তিনি 
ভুপেক্জকুমাধ দত্ডের নির্দেশে 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকার দারিত্ব 
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গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি উপলব্ি করেছিলেন বিপ্লবীরা কীভাবে নমণ্ত 
দেশকে নতুন প্রেরণা ও তীত্র আকাঙ্ষা় উৎ্চদ্ধ করেছিল। ১৯৩৮ সাঁলে 
ভারতবর্ষে হ্বাধীনত! আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু | গান্ধীজী চাইছেন বিতিন্ 
রাজনৈতিক দূর ও উপদলগুলিকে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
একত্রিত করতে। স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নে রাজনৈতিক এঁক্যের গুরুত্বটি সে 
সময় সকলেই হ্বীকার করণেন। গান্বীজী পরোক্ষে আত্মনিবেদিত বিপ্লবী 
তকণগুলির আঁদশ ও ত্যাগকে স্বীকার করে ঘোষণ! করলেন যে, স্বাধীনতার জগ 
চাই দর্বাধিক লোকের চরম ত্যাগ ৷ এই চরম ত্যাগেরই আদর্শ ছিল বিপ্লবীদের । 
বিপ্লবীরা তাদের গুপ্ত দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদীন করল। কমলাঁও 
ক'গ্রেসে যোগ দিলেন । এরপর আঠারো অধ্যায়ে তিনি গান্ধীজীর দংগ্রা- 
ক্রিয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্টগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন চূড়ান্ত সংগ্রামের 
ক্েত্র প্রস্তুতির জন্ত অনহযোৌগ আন্দোলন, আইন অমান্ত আন্দোলন এব' 
সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রস্তুত কর! 'থবং 
গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কেন্্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলনের বিকেন্ত্রীকরণে€ 
«চেষ্টা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রশ্নে গান্ধীজী বললেন-_আমরা ব্রিটিশ এ৭ং 
জাপান ছু'জনকেই আটকাতে চাই” 1১৭ গান্ধাজী ভারত ছাড় আন্দোলনের 
প্রস্তুতি হিনাবে চাইছেন কংগ্রেমও বিপ্লববাদী শক্তিগুলিকে 'ইংরেজের হাত থেকে 
ক্ষমত! দখল করে? এই ক্লোগানের ভিতর দিয়ে এঁক্যবদ্ধ কর1।--এ'তাবেই 
লেক আলোচ্য গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে মহাত্ম! গান্ধী 'হিংস। 
অণহযোগ আন্দোলনের নাঁণ্তকে কেমন করে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
এন এ প্রদঙ্গে কমলা"র আলোচনার মধ্যে থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি' বিতিন্ 
বিপ্লবী গুপ্তদংগঠনগুলি কেমন করে গান্ধীজীর সবভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যু. 
হ'ল। গান্ধীজী জানতেন পরাধীন ভারতে ন্বাধীনতা অর্জনের ক্ষে৫েও 
চিবাচরিত ছিংসার পথে জন-মন সহজে সাড়া দেয়। গুপ্ত বিপ্লবী সমিভিগুলিও 
হি”্দার পথ গ্রহণ করেছেন । হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নকে আন্দোলনের পামনে 
তুলে ধরলে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ এই প্রাগনৈতিক বন্দে স্থযোগ নেবে! এজএ 
লেখিকা আলোচন।র মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন গান্ধীজী কত গভীর 
রাঙ্গনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে বিপ্লবীদের লঙ্কে তারত-ছাড় আন্দোলনের একটি 
ক্যতৃমি তৈরি করলেন। ্‌ 

লেখিকার রাজনৈ তিক চিন্তাধারার নতুনত্ব এখানেই ঘে, তিনি মকালীন 


১৩৭ 


রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতন্ধীতে ব্যক্ত করেছেন-_নিজস্ব 
উপলব্ধি ও আদর্শের উধের্ব থেকে । 

যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের “বিপ্লবী জীবনের শ্বতি'*১ গ্রস্থটিতে রাজনৈতিক 
চিন্তার উপাদান যথেষ্ট । লেখক স্বাধীনত! আন্দোলনের যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। 
বৈপ্লবিক আদর্শের বিভিন্নতা কিভাবে স্বাধীনতা সগ্রামকে পরিপুষ্ট ও বিকশিত 
করেছিল তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। 
বিপ্লবী জীবন এবং কারাবাস তার কাছে অতীত স্বতি অথচ যুগের ব্যাখ্যায় স্মৃতি 
যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেনি__ 
'মাঈষ ইতিহাসের প্রয়োজনে স্থষ্ট , আবার ইতিহাস স্থির উপাদান এই মানুষই 
যুগিয়ে দেয়। কোন এক প্রকার দার্শনিক মতের উপর এদেশের বিপ্রব আন্দোলন 
গডে ওঠেনি, তার কারণ, বিদ্রোহের ও বিপ্রবের প্রস্তরতিতেও ক্রমবিকাশ 
আছে। এই ছোট তৃষিকার উদ্দেশ্য হল এই যে, বিপ্রবীজীবনের স্বতিব 
কথাগুলি যেন এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকব। গ্রহণ করেন ।”৬২ তবে যাদ্ববাবুক এই 
স্বিতি-রোমস্থন পুনরুক্তি দৌষে দুষ্ট বলে কেউ মনে করেন ।৩ 

আধুনিক যুগে বিপ্লবেব স'্জ্ঞ! বিভিন্ন রাজনীতিক ও দার্শনিকদের কাছে 
বিভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হওযায় ক্রমশ স'জ্ঞাটি জটিল হয়ে উঠেছে। লেখক 
মার্কসীয় দৃষ্টিতঙ্গীতে বিপ্লবের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ সভ্যতার 
ইতিহাস মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এগিয়ে চলে। শ্রেণী- 
সংগ্রামের ঘন্বমূলক বস্তবাদী দৃষ্টি কেন থে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সেই দৃষ্টি- 
তক্গী দিয়েই ঘে বিপ্লবের ব্যাখ্যা করেছেন এই যুক্তিটি তিনি সরাসরি রাখেননি 
“ৰিপ্রব যানে প্রগতি বা অগ্রগতি । এ গতি সমাজের দবন্থ সংযুক্ত অবস্থার ফলে 
ঘটে। যে অবস্থা বর্তমান তাকে বল! ঘাক বাদ । তা সংসারে, অর্থাৎ ঘ৷ 
চলমান বা লরে সরে যাচ্ছে তার ভিতরে, স্থ্টি করে বিরোধের ভাব ৰ1 বিসম্বাদ। 
ছুটোর সংঘর্ষে হয় অগ্রগতি । কিন্তু প্রত্যেক গতির একটা লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতি। 
সেই স্থিতি অবশ্য আপেক্ষিক, চিরস্থায়ী নয়। তবু তাকে বলা যায় সন্বাদ, অর্থাৎ 
বান্ব“বিসন্বাদের সংঘর্ষে উৎপন্ন একটা সাম্য অবস্থা । এইভাবে চলতে চলতে প্রথম 
গ্রচেষ্টার ফল বা! দগঠন আত্মলোপী হয়। কিন্ধু তাঁর থেকে উৎপর প্রেরণাযুক্ত 
তার সন্তান স্থানীয় বপান্তরিত গতি সম্পন্ন আর একটা লংস্থা গড়ে ওঠে। 
কিছুকাল পরে তাঁর অব্দান দিয়ে সেও পায় লোপ। এই দুটি দিয়ে ভারতের 
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ব্রবী 'ান্দোলনকে দেখা উচিত ।”৬৪ বিপ্লবের প্রস্তরতির পথ নিয়ে ভাব সঙ্ষে 
বাৰীন্দ্রের মতবিরোধ ছিল।৬৫ 

'উন্মেষ' অধ্যায়ে তিনি দেশবন্ধ এবং বিপিনচন্ছ্র পালের স্বরাজ সম্পর্কে 
'াদের ধারণ! কী ছিল তার আলোচন। করেছেন। বিপিন পালের মতে স্বরাজ 
একটি ভোমিনিয়ান স্টেটাস বা ব্রিটিশের অধীনে হ্বায়ত্বশানন। চিত্তরঞ্জন ত্বরাজের 
ধাবণাকে তাঁরই পরিচালিত ফরওয়ার্ড পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ফরওয়ার্ড 
পাত্রকার নামকরণ যে লেনিনের সম্পাদিত ফরওয়ার্ড পত্রিকার অন্গুদরণ একথা 
লেখক জানাতে ভোলেননি। কিন্তু তিনি চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ সম্পকে বিস্তৃত 
আলোচনায় যাননি । ১৯১৮ সালে লেখক গ্রেপ্তার হন। তীর সঙ্গে স্বরাজ 
পন্থী ৭ অনুশীলন দলের অনেকে ছিলেন । এইট গ্রেপ্তাগকে কেন্ত্র করে কারা- 
গ।বেখ বাইরে চিত্তরঞ্জনের আন্দোলন এবং কাবাগারে লেখকদের অনশন ব্রত 
শুরু হয়। জেলে লেখকের পন্ধে কতৃপিক্ষের অর্থাৎ পাটদাহেবের সঙ্গে গ্রেপ্তার 
কণ।| প্রস্জ নিয়ে রাজনৈতিক তক স্থক্ণ হয় । লেখক ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা 
করতে কিছুমাত্র ভয় পাননি । জেল জীবন তীর কাছে বিপ্লবীজীবনের কষ্ট 
পাথগ্র। লেখকের মতে রাজনৈতিক জীবণে কারাবাস একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। 
বিপ্রবীদদের কাছে জেল রাজনৈতিক বিশ্ববিষ্ভালক় _ 
'শজনীতিকের জীবনে স্বাভাবিক একটা অঙ্গ হুচ্ছে কাণ্রাবাপ। এটা ঘেন 
ল্জণী তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আস! 1৬৬ 

কারাবাসকালেই লেখক এব" অন্ভান্ত বিপ্লবীর] জেলের মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম 
স্বি করেন। সেগুলির মধ্যে অন্ততম একটি কর্ষক্চী ছিল সামরিক ধাচে 
দেশজোড। হ্বেচ্ছাবাঁছিনী গডে তোণা - 
“ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে ষ! যা ঠিক হুল, তান মধ রইল সামরিক ধণচে একটা 
দেশজোড়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোল' হবে প্রথম ও প্রধান কাজ। 
হ্বিতীয় ধারণা ছিল--এই সরকারকে মানি না” (নন-রেকগনিশন অফ দি 
স্টেট _এই আন্দোলন। শেষের পরিবগ্ননা জীবন চট্টোর মৃন্তিষক প্রহত। 
১৯২৭ ২৮ সালে সবাই মুক্তি লাভ করি ।'১৭ অস্ত্র-সগ্রহ্ের ব্যাপারে এই চেষ্টা 
প্রশংসনীয় ।৬৮ 

কারাবান কালে লেখকের চিন্তা ছিল শ্বচ্ছ, আত্মপ্রত্যয় ছিল গভীর । যে 
বিধ্রবী আদর্শ কোনে! বিপ্লবীকে ব। তার রাজনৈতিক সন্তাকে খিরে থাকে এবং 
বিবতিত করে, কারাঁবাসের প্রতিকূলতা লেখকের দেই আদর্শ ও মত্তাকে পথভ্রষ্ট 
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করতে পাবেনি। আলিপুর জেলেব প্রধান কর্তা হাচিংম সাহেব লেখককে 
কারাবাসের শৃঙ্ঘলাভঙ্গেব আইনাহুগ শাস্তির বিভিন্ন দিক পড়ে শুনিয়েছিলেন। 
লেখক তার উত্তরে জানিয়েছিলেন-__ 

“মনে হল এই সেই জেল, যেখ'নে ১৯০৮ ১৯০৯ সালে রাজা থেকে ভিখারী 
পর্যস্ত ইংরেজের বাজ্যোচ্ছেদের অভিযোগে একত্রে বাসকরে স্থানটিকে পবিত্র 
করে গেছে । এন প্রতি ধুলিকণাট। যেন পবিভ্র। ন্বাধীনতার পথে মুক্তি কার্মীদে 
এটি একটি তীথশ্েত। 

'উন্মেষ অধ্যায়ের ণেষে স্বপাজ পার্টিব ভাঙনের সম্পর্কে কু 1কছু তথ্য 
আছে। গান্ধীজ ৯২৯ সালে লাহোর কণগ্রেসে নিজেই পুর্ণ স্বর'জ প্ররস্তাণ 
পেশ করায় স্বাধানতা সংগ্রামীদের ক।ছে স্বরাজ পার্টির রাজনৈজিক গুকত্ব কমে 
যায। গাম্ধীজীর 'পুর্ণ স্থরাজ' প্রস্তাব পুবেকার স্বরাজ নামের ইমেজ নষ্ট করে ।* 
এ সময় স যুক্ত বিপ্ল* সঘে শাগুন শুর হয এবং লেখকও র'জনীতি থেকে 
সরে দাডান। 

জালিযানওয়ালাখাগের হত্যাকাণ্ডে বব'দ্রনাথেব রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়! 
বডলাট চেমসফোর্ডকে লেখ দীর্ঘ চিঠিতে ঘেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সেই চিঠি 
এব" রবীন্দ্রনাথ কারাজাওনে যাছুবাবুকে গতীর-াবে অনুপ্রাণিত করেছিল । 

রখ"ন্দ্রনাথেব এই প্রতিবাদ পত্র উল্লেখেদ পর লেখক আমেবিকা-জার্মানেও 
বিবোধ, বিভিন্ন প্রবাসী ভাবতীয়দেব সন্মিলিত প্রচেষ্টায় আমেরিকায় “ফ্রেণ্ড অফ 
ইপ্ডিয পত্রিকা প্রকাশ, বালিনে ভূপেন দত্ত ও এম. এন. রায়ের কম্যুনিস্ট পাটি 
গঠনের চেষ্টা, লেনিন ট্রটন্গি বিরোধ, ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে বলশেতিন 
পার্টিভূমিক! এভূতি বিষষ আলো চিত হয়েছে। 

প্রথম জীবনে অন্শীণন দলেব সমর্থক ছুণেও যাছগোপালের রাজনৈতিক 
চেতনার ভিতটি ছিল যার্বপবার্দী। তিনি এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সতাতা- 
ইাভহাস ব্যখখ্যায় বিশ্বাধী ছিপেন। তিনি মণে করতেন প্রকৃতিকে জয়েব 
মধ্য দিয়েই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে । এই বিকাশের একট' পর্যায়ে প্রক্কাত 
ও মানুষের দ্বন্দে বতেছে মানুষের শ্রেণীঘ্ন্বের মধ্যে। পুজিব উদ্ভবের যুগ থেছে 
উদ্ধত সম্পদভোগ ও রক্ষাব দিন থেকে 'য নতুনতর ছন্দের শুরু সেই হন্বই 
বর্তমানে ভারতবর্ষে বয়েছে। যেছেতু ধনতন্ত্রের চুড়ান্ত লক্ষ্য সাম্রাজ্যগ্রাসা 
লক্ষ্যে এসে পৌছোযর় তাই ভারতবর্ষের খোলা শ্রেণীঘন্দের ওপর এসে 
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দাড়িয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ । যাঁছু গোপালবাবু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক 
কাঠামো ব্যাখা করে বলেছেন এখানে লডাইয়ের ছুটি স্তর__ আভ্যন্তরীণ 
ওরে বছে কষক ও শ্রমিকের সঙ্গে সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীণত এবং জাতীয় 
পু'জির লড়াই। তার ওপরে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের সঙ্গে ভারতীয় 
জনগণের লডাই । যেহেতৃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেল দ্বিতীয় লডাইয়ের ক্ষেত্রটিকে 
গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত কনে তুলেছে তাই জনসমর্থন- হীন 
সন্থাসবাদী দলগুলির উচিত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ফ্ণ্টে যোগ দেওয়া। 
শর্থাৎ কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করা । এ সম্পর্কে তার মার্কসীয় বক্তব্য এই 
যে, প্রত্যেকটি জাতির অস্তরপ্রবাহে সভাতান বিকাশ ও বিবোধে নিজদ্ব 
বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঝৌক থাকে। সেই ঝোঁক 
এ জাতির তাত্বিক পটভূমি তৈরি করে। ভারতবর্ষের এতিহানিক ঘটনাবলী 
কংগ্রেসকে গান্বীবাদী আন্দৌলনের মধ্য দিয়ে গণ-আন্দৌলনের জগতে পৌছে 
দেয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রাজনীতির দিক থেকে ভারতবর্ষ এমন একটি 
স্তরে এসে পৌছেছে যে, এখানে কৃষি মভ্যতা ও যন্থনভাতার বন্দ শ্বরু হয়েছে। 
তিম্ত যেহেতু জাতীয় যুক্তির প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন পেজন্ সাআজ্যবাদ বিরোধী 
কংগ্রেস শিবিরে আন্দোলনের উদ্দেশ্ঠে এরক্যমতে আসতে হবে । কেনন! মার্কপবাদ 
সর্বদাই শ্রেণীসংগ্রামের পদ্ধতিকে জাতীয় অবস্থার যথান্গপাঁতিকের দষ্টিভঙ্গীতে 
বিচার করে। সর্বহার! শ্রেণীর কে শক্র, কে মিত্র ত' বিচাত্র হবে সেই সময়কার 
জাতীয় পরিস্থিতির ওপর | এবং এ জন্তেই “যুগান্তর” দলকে ক গ্রেসে যোগ দিতে 


এলেছেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে কণ্গ্রেসকে ত্রিটিশ বিরোধী 
আন্দোলনে সোচ্চার হতে হবে এবং বিপ্রবী দলগুলির বক্তব্য কী হবে সেই 


সম্পর্কে শ্রকালীচরণ ঘোষ তার 'জাগরণ ও বিক্ফোরণ' গ্রপ্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
উল্লেখ করেছেন।৭০ 


১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে বসে লেখক “ভারতের সমর সংকট' নামে 
একটি পুস্তিকা লেখেন। এই পুম্তিকায় তিনি আস্তর্জাতিক ছটনাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য ইঙ্জিত দিয়েছেন। এরও কিছুকাল 
বাদে “ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক-পর্ব সম্পর্কে আর একটি 
প্রবন্ধ লেখেন । এই প্রবন্ধগুলি যুক্তি ও চিত্ত“ আলোকে শুধু উজ্জ্বল নয়, 
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এর থেকে প্রমাণিত হুর কাগাবাস প্রক্কতপক্ষেই তার কাছে 'রাজনৈতিক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়” হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল । 

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালের প্রাপ্ত স্বাধীনতা যে আসলে ব্রিটিশের 
দেয়৷ ভোমিনিযান স্টেটাস তার আলোচনায় লেখক স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পরিণামটিকে অত্যন্ত বোনার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তীর মনে হয়েছে এভাবে 
স্বাধীনতা! পাওয়া ব্রিটিশ সাত্রঙ্যবাদের কাছে কংগ্রেসের এক বিরাট রাজনৈতিক 
পরাজয়। 

টিটাগভ যড়যন্্ মামলার আসামী পুর্ণানন্দ দাসগুপ্ত তার রচিত বিপ্লবে 
পথে'?- গ্রস্থটিকে শ্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস বলেননি, বলেছেন 
“সৈনিকের ভায়েরীর মতো স্বাধীনত| সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে রেখে- 
ছিলাঞ' ( 'লেখকের কথা” অধ্যায় )। লেখক ন্গশীলন সমিতির সক্রিয় সও্য 
হিসাবে আস্তঃ প্রাদেশিক বড়ন্ত্র মামলা ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত 
হন । কারাগারের অস্তরালে ছিলেন তেইশ ব্ছর। গ্রন্থের “ভূমিকা অ"শে 
সৌমেক্জনাথ ঠাকুর লিখেছেন- “সেট! ছিল পথ তৈরির যুগ । যারা পথ তৈি 
করতে এলো তীর 'অবিশ্বীস, উপেক্ষা, বিরোধিতা, দেশবাসীর উদাসী নত।, 
এব তুচ্ছ করে স্বাধীনতার শিখরে পৌছবার জগ পথ রচন! করতে লেগে গেপো 

লেখক ১৯ ৪ সাপের শেষের দিকে বেজণ অভিনান্স এ বিনা বিচারে এখঃ। 
আটক হন। ১৯২৭ সালে মুক্তি পান। খাবার ১৯৩০ সালের ৮ ই এপি'ল্‌ 
বছার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে । প্রথমে প্রেসিভেন্সী জেল, তারপর রাজশাই' 
সেণ্ট *ল জেল, আবার ঞ্রসিজেন্সী জেল. সেখান থেকে দেউলী বন্দী নিবাম 
'এবং শেষে আনেন আলিপুব সেপ্ট লজেলে। এবং এই জেল থেকেই আবন্বঃ 
প্রাদেশিক যড়ষঙ্জ মামলা বিচার শুরু হয়। এই জেলগুলিতে তিনি কেক 
ব্ছর কাটান । তৃতীয় পর্যায়ে তিনি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন । 

১৯৩৪ সালে সেপ্টেম্বর মান থেকে ১৯৩৫ সঃলে ১লা জানুয়ারী পর্যস্ত এই 
মামলার ব্যাঞ্চি কাল । লেখক পরিবেশিত ঘটনা পঞ্ষীর সঙ্গে কালীচরণ ঘোষ প্রত 
ঘটনাপদ্থীয়তে সমর্থন মেলে না।+২ টিটাগড় মামলার আপীলের সময় থেকেই 
বিপ্লবীজীবনের আদর্শ, সংঘাত, আত্মসমালোচণ। নতুনতর ভাদর্শের দিলে 
বন্দীদের এগিয়ে নিয়ে যায়__-'জাতীয়তাবাদের আদর্শের গণ্ডীর বাইরে অনেকের 
মন ছুটে চলেছে মার্কপীয় দর্শনে, লেনিনবাদে ব৷ স্টালিন পন্থায় ।' জাতীয়তাবাদী 


আদর্শের সমান্তরালে মার্কপবাদী আদর্শ বিপ্লবীচেতনায় স্থান গ্রহণ কবে। 
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ফলে বিপ্লবীদের কাছে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কার্ষকরী আদর্শের বিকল্প পন্থা 
আলোচিতব্য হয়ে ওঠে । জাতীয় মুক্তির দাবী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সে 
নংযুক্ত হওয়ায় বন্দীদের কাছে শ্বাধীনত। সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে জাতীয়তাবাদের 
পুরাতন ভিত খসে পড়ে । 

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখকের মৌলিক রাজনৈতিক বক্তব্য 
অন্থপস্থিত : জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের সংবাঁদটুকু পরিবেশিত 
হয়েছে। 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বিপ্লবের সন্ধানে ** গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ 
সম্পর্কে 'নিবেদন' অংশে বিশ্ীত আলোচন! করেছেন। তিনি একজন স্বাধীনতা 
সংগ্রামী এবং সেই সংগ্রাম ও যুগের পূর্বাপর সৃসংবদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা 
করেছেন বলে দাবী করেছেন তিনি । 

“ বপ্রবের সন্ধানে কোনো রাজনৈতিক বন্দীর কারাকাহনী নয় । কারা- 
বাসের অভিজ্ঞতা কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে থাকলেও তৎকালীন ধুগের রাজনৈতিক 
কাহিনী লেখার আগ্রহুই তার বেশি। এই স্থবৃহৎ গ্রন্থে ম্বাধীনত! সংগ্রামে 
বিভিন্ন দল ও নেতৃবুন্দের মত ও পথের পার্থক্য কীভাবে এগিয়ে বেড়ে চলে- 
ছিলে তার বিস্তৃত আলোচন] রয়েছে। লেখক “নিবেদনে' বিষয়বিভ্তা কা 
কী তা উল্লেখ করেছেন--'এ বইটার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে একদিকে যেমন 
স্বদ্দেশী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা, কংগ্রেসের অহিৎস স্বাধীনতার মংগ্রাম, 
কম্যুনিস্ট গণবিপ্লবের আন্দোলন, নিছক মন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, আজাদহিন্দ 
আন্দোলন ও বিপ্লব প্রচেষ্টা, আগস্ট বিপ্লব ও আপোষপস্বী সংগ্রাম, পাকিস্তান 
আন্দোলন ও দেশবিভাগ, স্বাধীন ভারত ভোমিনিমন, ব্রিটিশ আইনসিদ্ধ 
রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিকাশ্রে ধারা দেখানে। 
হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখানে৷ হয়েছে এর সমান্তরাল আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
বিকাশের ধারা, এবং এই ছুই ধারার ঘাতপপ্রতিঘাত।' 

লেখকের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝ যায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে 
স্বাধীনতা অর্জনের হ্ায়সংগত পথ নির্ধারণে ভারতবর্ষে বহুমুখী আন্দোলন দধান। 
বেধে উঠেছিল। মহাত্ম। গান্ধী ১৯১৯ সালে এই বছধা বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগু“লকে 
কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। আন্দোলনের 
ইতিছাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেব্রকে প্রশস্ত 
করার জন্ত এদেশের নেতৃবৃন্দ কোনেো। সংগঠিত ফ্রণ্ট গঠনে অপমর্থ ছিলেন। 
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আন্দোলনের এই ছূর্বলতাকে ব্রিটিশ লরকার বারবার কাজে লাগিয়েছে । ১৯৯৫ 
থেকে ১৯৪৭ সাল এই সময়ের মধ্যে ন'ন। দল, উপদল বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতার 
স গ্রাম করেছে। কিন্তু বিপ্লবী দলগুলির বা কংগ্রেসের তরফ থেকে ফ্র্ট গঠনের 
কোনে উৎসাহ ছিল না। সেই সময় ভাতের কম্যুনিন্ট পাটি ভারতবর্ষে 
শেখক শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে ফ্যাসিবাদ বরোধী ফ্রণট তৈরি করেছিল। 
অথচ ব্রিটিশ বিরোধী কোনো ক্রপ্ট গডে ওঠেনি । নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বাধীনতা! আন্দোলনের যে ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে 
তিনি অন্থশীলন দলের মতো বিপ্রবী পার্ট, স্বরাঁজ পাটি কংগ্রেস সোসালিস্ট 
পার্টি? ফরওয়ার্ড ব্লক, কম্যুনিস্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুপির এবং গান্ধীজী দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন. জওহরলাণ নেহরু সুভাষচন্দ্র বন্থ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পারম্পবিক 
ৰিরোৌধিতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিরোধিতা স্বাধীনতার সংগ্রামে 
এ্রক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতখানি ক্ষতিকর হয়েছিল তারও ছবি তুলে 
খণেছেন। লেখখ ১৯২৪ লাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিন বার কারাবরণ 
করেন। পৈত্রিক সম্পতি বন্ধক দিয়ে কলকাতার বরানগরে এসে বসবাস শুরু 
করেন এবং স্বদেশী কাজে লিপ্ত হন। 

আলিপুর সেন্টাল জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা ও শিবপুর ডাকাত 
মামলার আপামীদের ফাসির হুকুম হয়েছিল। ইউরোপীয়ান ওয় র রায়- 
বাঁছাছুরের সঙ্গে এদে' একটিন সঘর্ষে এ ওয়ার্ডার নিহত হন এবং এ"দেব 
ফাসির হুকুম হয়। লেখক এবং অন্যান্য স্বদেশীর! এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র 
আন্দোলন গডে তোলেন। তার] জেল্চত্বরে ফাসি দেবার বিরাধিতা করলেন । 
এই ফাঁসিকে কেন্দ্র করে এ সময় জেলে স্বদেশী-চেতনার ঝড় বয়ে যায় । লেখক 
এরপর অল্ন কিছুদিনের জন্ত শাস্তিপুরে অন্তরীণ হয়েছিলেন । অন্তরীণ থাকাকালে 
লেখকের মনোবল ভেক্কে পড়েছিলো! । বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাথমিক আয়োজন 
ব্যর্থ হওয়ায় অন্তান্ত স্বদেশীরাও সে সময় ভবিষ্যৎ আন্দোলন সম্পর্কে উৎকঠিত 
এরং জিজ্ঞান্থ ছিলেন-_ 
“এক অংক শেষ হয়েছে প্রথম ব্যথতায়, এখনও ঘবনিকাপাতের অনেক দেরী, 
নতুন অংকে নতুন সাজে আবার বিপ্লবের শুভন্চনার উদ্বোধন করতে হবে, 
কেষন করে, জানিন|।' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! লাভের স্বরূপ কেন্দ্র করে কংগ্রেসের 
মধ্যে ১৯১৯ সাল থেকেই তীব্র মতবিরোধ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে নারায়ণবাবু 
পরবর্তীকালে নাগপুন্ধ কংগ্রেসে বিপিন পাল, জিল্না সাহেব ও মহাত্মা গান্ধীর 
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পারস্পরিক. বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরেছেন। “41:81000৩% 0£ ৪০17 
(90৬০0010006 ত101)10) 831160151) 151081086৮5 (0009111001021 17)69109, 
কংগ্রেন্নের এই পূর্ববর্তী প্রস্তাবের বদলে নতুন প্প্রস্তাব হল “0৪100 ০01 
১5218] 05 109০6001 200 16811177866 075209, প্রিবর্তন যে কতখানি 
তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এইসক্ষে অহিংস আন্দোলনের আদর্শ 
হিসাবে “শান্তিপূর্ণ উপায়ে শবটি যুক্ত হল। গান্ধীদী কনগিট্যুশানাল* শব্দের 
জায়গায় গণ-আন্দোলনকে ব্যাপক কর! ঘাবে চিন্তা করে “লেজিটিমেট' শবটি 
ব্সালেন। বিপিনচন্দ্র এই সংশোধনীকে কংগ্রেসের বিপদ বলে বর্ণনা 'করলেন। 
মহাত্ব! গান্ধী বললেন-- 

'আমরা ব্রিটিশ সাম্াজোর মধ্যে থাকব কি না সেটা একটা খোল! প্রশ্ন থাক। 
তার মীমাংস। নির্ভর করুক সরকারের ব্যবহারের উপর ।' 

জিননা ব্রিটিশ সাম্রাজোর বহিভূতি শ্বরাজ প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন। য্রহাত্মা 
গান্ধী বলেছিলেন-_“কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ম্বরাজকে নিয়ে যেতে 
পারে না। সময় এলে তা জনগণ ঠিক করবে, কংগ্রেস নয় ।” লেখক কেবলমাত্র 
স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন না তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের 
দবকিছুকে সচেতনভাবে লক্ষ্য করতেন। কংগ্রেসের মধ্যে নতৃনতর উত্তেজনা, 
জওহরলাল নেহক্কর সোমালিজমের প্রস্তাব, রাজনৈতিক মঞ্চে স্ভাষবাবুর 
আবির্তাব, লাইমন কমিশনের নীতি-নির্ধারণ, কমিংটান্ড থেকে মানবেন্দ্রনাথ 
রায়কে বহিষ্কার, ১৯২৭ সালে চীনে প্রথম কমুননিস্ট বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা 
ইত্যাদি ঘটনাগুলির বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এই 
ঘটনাগুলির আলোচনার অবকাশ কম। আলোচ্য গ্রন্থের একটি ক্রটি হল 
এই ঘে, তিনি জাতীয় আন্দোলনের ধারাগুলি এবং সমকালীন বৈদেশিক 
ঘটনাবলীকে সন তারিখের নিরিখে সঙ্জিত করেন “নি। আলোচনার কোনো 
বৈজ্ঞানিক স্চী নেই এবং ইতিছান বর্ণনায় অমবিজ্তান্ন অন্ুপস্থিত। লেখক 
স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে থেকে কীভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ঝুঁ কলেন তার 
একটি বিস্তত আলোচনা করেছেন। ১৯৩২ সালে খন প্রেসিডেন্দি জেলে 
কারাকুদ্ধ হন তখন থেকে কম্যুনিস্ট ধ্যানধারণায় তিনি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। 
অবশ্ত এর আগে তাকে রুশ বলশেভিক মতবাদ এবং চীনের কম্যুনিস্ট ক্রিন্লাকলাঁপ 
প্রভাবিত করেছিল। এখানে একটি ঘটনা লক্ষণীয় ঘে, লেখক সাম্যবাদী 
পড়াশুনার ত্রপাত প্রথষে ন| করে নৈরাদ্যবাদের ওপর'পড়াস্তন! করেছিলেন । 
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তবে হিট জ্ানীর সনে রাপপণে লড়ছে তখন আমরা স্বাধীনতার দাবী 
করতে পারি কি? এ জাতীয় নৈতিকতার প্রশ্ন তুললেন গান্ধীজী। তারতের 
পাটি এই সমর আত্ব্াতিক ঘটনাবলীকে বেশি ও দিয়ে ভারতবর্ষের 
| সংখামকে গৌণ বলে মনে করলেন। এবং এখান থেকেই স্থভাবচজের 
সে ক্্রেদ ও কমি পার্ট নতুন করে বিরোধিতার ক্ত্রপাত। ভাঁরত- 
বধের গণ-আন্দোলন আন্তরধাতিক রাজনীতির বিচারে কেন গৌণ হয় গেল এ 
পর্ন নিয়ে আজও তর্কের অবকাশ আছে। অথচ এ সময় চীনের কম্যুনিস্ট 
বিপ্ুবীর। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করলেও দেশের বুর্জোয়া কাঠামোকে আঘাত 
করার প্রশ্নে সক্রিয় ছিল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এ নময় চীন ও ভারতের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক ছিল না, কিন্ত এ কথা এঁতিহানিক সত জাপ 
বিরোধী আন্দোলনে মানে-ত, চীয়াং কাইশেক সরকারের সঙ্গে ফ্রণ্ট তৈরি 
করেছিলেন । 
কানিস্ট পাটির সমালোচনা! করে লেখক মন্তব্য করছেন_ 
“কিন্তু ভারতে যখন বিপ্লবের অবস্থা এবং সুযোগ এল, তখন ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি গিরণি কামগর ইউনিয়নের সমাবেশ এবং প্রস্তাব দেখিয়ে প্রলেটারিয়ান 
পথের বচন দিয়ে, সাম্রাজ্যবাধী যুদ্ধের বিরোধিত! ঘোষণ! করে গান্ধী কংগ্রেসের 
এ মহান দার্শনিক সংগ্রাম হজম করে ফেললে । ফোটকথা বিপ্লবের অবস্থা সব 
দিক দিয়ে অনুকূল হয়েছিল, পেকে ছিল, কিন্তু গান্ধীচক্রের কারসাজিতে সে 
স্থযোগ বানচাল হয়ে গেল। ৬ 
এবং এরপর থেকেই দেখা যায় লেখকের কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শেই আর 
আস্থা নেই। লেখক প্রত্যক্ষ রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে 'এসে ক্রমাগত তার 
আলোচনাকে গান্ধীবাদ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনায় সীমাবদ্ধ করলেন। 
এবং নেই প্রশ্নেই সম্ভবতঃ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন “বিপ্লবের নন্ধানে ॥ 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্ত্রের যথার্থ মূল্যায়ন 
&ঁতিহানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজও হয়নি । স্ুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক তিস্তাধায়া, 
রণকৌশল ইত্যাদি এক শ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিকদের কাছে তীব্রভাবে 
নমালোঁচিত হয়েছে। অন্তর্দিকে স্থৃভাষচন্দ্রের বিপ্রবীসন্ত। যে আজাদ হিন্দ 
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ল্রকারের মতো! একটি স্বাধীন সার্ঘতৌন সরকার তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল 
এও এরতিহাদিক ঘটনা ।৭৭ হ্ভাষচন্ত্রের কাছ থেকে আমর! একটি রাজনৈতিক 
শিক্ষালাভ করেছি যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে যে-কোনে! মূল্যেই 
খপনিবেশিকবাদের বিরোধিত] করতে হবে। এবং এই ূল্যেই তিনি ব্রিটিশ 
লরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে দৃচ প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৩৮ সালে 
হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘে বিতর্ক হি হয়েছিল সেই 
বিতর্ক থেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক চরিত্র হয়ে গওঠেন। 

স্থতাষচন্দ্রে রাজনৈতিক জীবনের সু্রপাত চিত্তরঞ্জন দাসের শিক্বব গ্রহণ্রে 
মধ্যে গড়ে উঠলেও প্রকৃতপক্ষে তার সমগ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আন্তর্জাতিক 
গুরুত্ব-পর্ব হরিপুরা। কংগ্রেস থেকে ( ১৯৩৮) সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ গর্ভমেপ্ট 
গঠনের (১৯৪৩ ) কাল পর্বস্ত।৭৮ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রঙ্থ এই সময়কালে 
একটি রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রাকৃ-প্রস্ততি এবং ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে বিশ্বের রাজনৈতিক শিবিরগুলির মধ্যে 
ঘিধাবিভক্ত হওয়া । স্থুরৌপে ফ্যসিবাদের বিরোধিত। যতখানি জরুরী প্রশ্ন ছিল, 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা ছিল না। অথচ ভারতবর্ষে ফ্যা্িবাদের বিরোধিতার 
প্রশ্নে এবং সেইস্থত্রে ফ্যামি বিরোধী ব্রিটিশকে সাহায্য করার প্রশ্নে কংগ্রেসের 
একাংশ, জওহরলাল নেহরু এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ রাজশক্তির 
সন্ধে আপোষ ও বন্ধুত্থের গ্রন্থে এক ছিল। একমাত্র স্থুভাষচন্র বন্থ রাজনৈতিক 
স্থযোগ নিতে চেয়েছিলেন এবং এই কাল-পর্বে ( ১৯৩৮৪৩ ) আপোষহীন 
ব্রিটিশ বিরোধিতায় সোচ্চার ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তদানীস্তন কংগরেসী 
নেতৃবুন্দদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, ফ্যামিবাদ ভারতবর্ষের পক্ষেও 
বিপদজনক । স্থতরাং এই মুহূর্তে কংগ্রেসের উচিত ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা 
করা এবং ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করা। 

স্থভাবচন্ত্রের সঙ্গে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরোধের কারণগুল্রি 
বিশ্লেধণ আজও গভীর এঁতিহাসিক, সমীক্ষার দাবী রাখে। এবং দেই 
মুভাষচন্ের স্থবিখ্যাত গ্রস্থ ভারতের মুক্তিসংগরাম ১৯২*-১৯৪২, স্থট অভানত 
গুরুতপূ্ণ। তথাকথিত কারাসাহিতোর মানদণ্ডে গরনথটি গৃহীত না হলেও বিভি 
সময়ে হুতাবচন্ত্ের কারাবান কালের অভিজত! খস্থিতে লিপিবদ্ধ এই বিশেষ 
'্াংশটির প্রতি আমাদের আগ্রহও আলোচন!। ্র্থটি বাংলা ভাবার অনুদিত 

হৃতাখচন্রের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তির 
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নিরেখে বিশ্গেষণ করা। তিনি বুঝতে পেস্ছিলেন ভাগতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তার মৌলিক দৃষ্টিতজী কত গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৩৪ 
সালের প্রথম নংস্করণের মুখবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন-- বিদেশী 
পর্যবেক্ষকের নিকট ভারতের স্বাধীনতা নংগ্রামকে ব্যাখ্যা করিতে ( এই গ্রন্থ ) 
সাহাধ্য করিবে। ঘাদ এই উদ্দেশ্টা কিঞিৎ পরিমাণেও লফল হয় তাহা 
হইলে আমার শ্রম ব্যর্থ হইবে না| এই গ্রন্থের অনৃদ্দিত বাংল! সংস্করণের 
“নিবেদন অশে শিশির কুমার বস্থ জানিয়েছেন-_ 

“ভারতবর্ষের রাঞ্জনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও ১৯২০ হইতে ১৯৩১ সাল 
রযস্ত মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী প্রথম খণ্ড স্থান পাইয়াছে। ঘিতীয় খণ্ডে মূল 
গ্রন্থের বাকি দশটি অধ্যায় ও পরিশিষ্টে ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪২ পর্যস্ত নেতাজীর 
বছ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, অন্তান্ত রচনা, পত্র ও সমকালীন কূটনৈতিক দলিল 
ইত্যাদির বঙ্ান্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে ।' 

নেতাজীর ভারত-চিস্তা, স্বাধীনতার প্রশ্নে নীতিগত ও কৌশলগত পদক্ষেপ, 
ক'থেসের অন্তত্্ঘ ও দুর্বলতা, মহাত্মাজীর রাজনৈতিক চরিত্র ইত্যাদি যাবতীয় 
কূটনৈতিক প্রশ্ন হৃভাষচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত দূরদীশিতাঁর সঙ্গে বিশ্লেষণ 
করেছেন। যেহেতু আমাদের আলোচ্যবিষয় কার1-জীবনে বন্দীর রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার নান! দিক পর্যালোচন। করা সেজন্য আমরা আলোচ্য গ্রন্থের ( ১ম/ 
২য় খণ্ড) সামগ্রিক বিশ্লেষণে প্রবেশ করবো না। 

ফ্াসিবাদের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারকে লমর্থন ব্যৈয়ে জাতীয় নেতৃত্বে 

মতবিরোধ সম্পকে স্থভাষচন্দ্রের মন্তব্য আমরা এই প্রসঙ্গে সামান্ত অংশ উদ্ধাগ 
করছি £ -- 
“১৯৪০ সালের ২* শে মে পণ্ডিত নেহরু যে বিবৃতি দেন উহাতে স্তম্ভিত হইয় 
যাইতে হয়। এ বিবৃতিতে তিনি বলেন, “ব্রিটেন ধখন জীবন-মরণ সংগ্রামে 
ব্রত সেই সময়ে আইন অমান্ত আন্দোলন স্থ্র কর! ভারতের পক্ষে মর্যাঘাহানিকর 
হুইবে।” অন্ুরূপভাবে মহাত্মা বলেন, “ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয় আমরা! 
আঁষাদের স্বাধীনত। চাহি না। উহা অহিংসার পথ নহে।” স্পই্ইই বুঝ! গেল 
ফে, ব্রিটেনের সহিভ কোন এক মীমাংসাঁয় পৌছিবার জন্য 'গান্ধীবাদীদল সম্ভাব্য 
সব কিছুই করিতেছে । "৭ 

স্বভাষচন্দ্র ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩* সালের মধ্যে তিনবার কারাকুদ্ধ হন। 
আলিপুর সেপ্টল ছেলে প্রথমে যখন বন্দী হন সেসময় তার রাজনৈতিক চেতনা 
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উন্মুখ ছিল সমকালীন বিভিন্ন ঘটনায় পর্যালোচনায় । জেলে দিনের পর দিন 
আইন সভায় কেন কংগ্রেস যোগদান করবে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন! 
চলত। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর চিন্তা মেনে নিয়েছিলেন ঘষে কংগ্রেম আইনসভা 
বর্জন করলে ব্রিটিশ সমর্থক ভারতীয়রা আইন সভা দখল করবে। এবং আইন 
লভার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস জনগণের সক্ষে আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠবে। 
এই সময় আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে ছুটি দল দানা বেঁধে ওঠে। 
স্থভাঁষচন্দ্র মনে করেন এই জেল থেকে ভবিষ্যতে ত্বরাজপন্থী এবং পরিবর্তন 
বিরোধী গ্র.পের স্থত্রপাঁত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশবন্ধু গুস্তাবিত কংগ্রেসের 
কার্ষস্চীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার 
পর গান্ধীজী কংগ্রেলকে শাস্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। 
দেশবন্ধু এবং স্থভাষচন্দ্র এর বিরোধিতা করেছিলেন। 

আলিপুর সেপ্টল জেলে থাকাকালীন গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে 
কংগ্রেসের কর্মমুচী বিষয়ে ষে সমস্ত মতানৈকা সৃষ্টি হয়েছিল তার নাতিদীর্ঘ 
আলোচন। একজন বন্দীর চোখে পর্যালোচিত হয়েছে। এরপর নেতাজী ১৯২৪ 
সালের ২৫ শে অকৃটোৌবর গ্রেপ্তার হন এবং ব্রদ্ষের মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ 
হন। এই জেল জীবনে তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিশী অত্যাচারের 
কথা উপস্থাপিত করেন ঘঘ্যামিটাণ্ট ইনসম্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ 
লোম্যানের কাছে। লোম্যান ত্বীকার করেছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে 
অত্যাচারের অভিযোগ যথার্থ । বর্ায় বন্দী থাকাকালীন তিনি ব্রদ্ষদেশের 
রাজনৈতিক ইতিহাস, অপরাধীদের যনস্তত্ব, কারা-সংস্কারের সমস্যা ইত্যাদি 
বিষয়ে গভীরভাবে মনোঘোগী হয়েছিলেন । ব্রদ্ষদেশের হারানো! উজ্জল দিন- 
গুলির এবং তার বর্তমান ট্দৈন্ত ও পরাধীনতা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত 
হয়েছিলেন। | 

এরপর জেলে থাকাকালীন তিন্নি কিভাবে বঙ্গীয় আইন পরিষর্দে' নির্বাচিত 
হওয়ার জন্ত উদ্দারপন্থী দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ বন্থুর বিপক্ষে জয়লাভ করলেন. 
তার বিস্তৃত আলোচন। করেছেন। এই মান্দালয় জেল থেকে তাকে ইননিন 
জেল ও জবালমোড়। জেলে স্থানাস্তরিত কর] হয়। এবং শেষ পর্যন্ত আলমোড়া 
যাবার পথে শারীরিক কারণে তিনি ১৯২৭ সালের ১৬ই মে মুক্তি লাভ করেন। 

হৃতাষচন্দ্র বন্থুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার স্বরূপ কী এই্‌ প্রশ্নের কোনো 
লরাসরি উত্তর দেওয়। নব নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ 

১৫১ 


উপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে সর্ফভারতীয় পর্যায়ে একটি সামরিক সংগঠন গড়ে 
তোলা তার চূড়ান্ত উদ্দে্ড ছিল। এই সামরিক সংগঠনকে তিনি পরিপুষ্ঠ কয়তে 
চেয়েছিলেন শ্রমিক এবং ক্লষককে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে একতাবদ্ধ করে। 
ছেলে অবস্থানকালীন তিনি মালিক-শ্রমিকের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের 
পুনবিভাস, জমিদারীতন্ব উদ্ছেঘ্ব, ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণ প্রভৃতি নান! সমাজ- 
তান্বিক চিন্তার স্তর আলোচনার প্রসঙ্গ ও প্রসক্গাস্তরে বারবার উল্লেখ করেছেন। 
বন্দীদশার দিনগুলিতে তিনি ক্রমাগত অনুশীলন করেছেন সেই সমস্ত গ্রন্থ যার 
মধ্যে দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি তার কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ 
হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালের ২৫ শে জুন মান্দালয় জেল থেকে তিনি একটি 
চিঠিতে লিখছেন ব্রার্টাগড রাসেলের 'প্রসপেকটস্‌ অফ ইন্তাস্্রিয়াল সিভিলাইজেসন' 
তিনি এবং অন্তান্ত বন্দীরা পড়ছেন, চেয়ে পাঠাচ্ছেন “ফ্রি ঘট এণ্ড অফিসিয়াল 
প্রোপাগাণ্ড' নামক বইটি ।৮০ 
ইনগিন জেল ধৈকে ৪ঠা'এপ্রিল, ১৯২৭ সালে স্ভাষচন্ত্র লিখছেন-_ 

“১৯২৭ থৃষ্টা্ব আসিবার পূর্বেই তাহারা (ব্রিটিশ গোয়েন্দা) আমাকে একজন 
ৰড়ো৷ বলশেতিক নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত 
আমার ভারতে প্রত্যাগযনের পথ চিরকালের মত রুদ্ধ হুইযা যাইবে কারণ 
ইউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিককেই তন করে। এই জন্তই আমি 
স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্বাপিত হইতে ইচ্ছা করি না।” 'ইনমিন জেলে 
খাকাঝধালীন ব্রিটিশ সরকার তাকে বিদেশে স্থাস্থ্য পরিবর্তনের অছিলান়্ 
নির্বাসিত করতে চেয়েছিল; হুভাঁবচন্ত্র এই চালাকি ধরতে পেরেছিলেন 
এবং উপরোক্ত চিঠিতে হথভাষচন্ত্র ব্রিটিশ অরকারের নির্বানিত বরা 
'ধাঙ্সাবাজি'টি বিস্তৃত তাবে আলোচনা করেছেন। অপর একটি চিঠিতে 
( ই এপ্রিল, ১৯২৭) তিনি লিখছেন-_“জাতীয়তার তিতি হ্বরূপ করেকটি মল 
সষন্চার নষাধানের জন্ত লেখাপড়! ও গবেষণা! করিয়াছিলাম- আপাততঃ কাজ 
বন্ধ আছে।' অর্থাৎ জেলে থাকাকালীন ন্ুভাষবাবু জাতীয়তার শ্বরূপ নির্ধারণে 
নিরলস অধ্যয়ন করেছিলেন। ৬ই মে ১৯২৭ সালে আর একটি চিঠিতে 
লিখছেন--'জীবন সংগ্াসের সুলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ, সত্য এবং মিখা। 
ধারণার সংঘ্ব.......এই স্মন্ত ধারণ নিক্ষিন্ন নহে, ক্রিয়াশীল সজ্সর্ধাতুক । এই 
প্রনঙ্গে তিনি হেগেন্ছের 'এবমলিউট আইডিয়া, সোপেন ছাওয়ারের “অন্ধ ইচ্ছ। 
শক্তি এবং বার্গসনের এলান ভাইটাল' ইত্যাদির মানধেতিহাসের অনিদি 
গতিশীলতার প্রসন্গ উত্থাপন করেছেন। 


১৪৫২ 


অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের প্রশ্নে বলেছেন সংগ্রাম রক্তমাংসের বিরুদ্ধে 
পয, সংগ্রাম অন্ধকারের নায়কের বিরুদ্ধে, উচ্চ পদাধিঠিত অন্তায়ের বিরুদ্ধে। 
জেলে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র লিখিত পত্রগুলি রাজনৈতিক চিন্তা, দর্শন চিন্তা, 
বাধীন্তার বিজিত পর্ন ইত্যাি বিষয়ে ুতাবচন্ত্রকে জানা এবং বোঝার একমাত্র 
বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল দরিটারিরানিনি তলার ভাষাতেই 
ব্যক্ত করছি-_ 

“আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়! থাকিবে--আমাদের মনোবৃত্তি জাতির 
স্বতি হইতে কখনও মুছিয়! ধাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার 
উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়৷ আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও 
অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া! কাল কাটাইতে পারিব।” 

শহীদ ঘতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের”*৯ লেখক নিজে কারাবাস 
করেননি । এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্রবীদের একজন হিসেবে তিনি যতীন 
দাসের সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামেও অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি এমন 
একজন মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে চিত্রিত করেছেন ধিনি দেশকে জনশী 
বলে মনে করতেন এবং সেই জননীর মুক্তি সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন । 

যতীন দাম ১৯*৪ লালের ২৭ শে অকুটোবর জন্ম গ্রহণ করেন কলকাতার 
শিকদার বাগানে মাতুলালয়ে । তার বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে এমন একটি 
রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে যখন বাংলাদেশে বিপ্রব আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
শুরু হয়েছে। তীর কৈশোর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯১৯ সালের 
ব্রিটিশ সরকার মণ্টেও প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার বিল ও সেই সন্ধে কুখ্যাত 
রাউগ্রাট আযাকৃটের বিরুদ্ধে মহাত্মা! গান্ধীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন। 
ঘতীন দান তখন কলেজে পড়েন। গান্ধীজীর আহ্বান শুনলেন “8৫0০৪610 

০0 51810 ০০ ৪৮818] ০200 3) ফলে যতীন দাসের ছ'মাসের জেল । 
১৯২৫ সালের »ই আগস্ট উত্তরপ্রদেশে কাকোরী রেলস্টেশনের কাছে 
ছুঃসাহসীক ট্রেন ডাকাতি হয়। কাকোরী বড়যন্ত্র মামলার অন্ততম আমামী 
হিসাবে হতীন্রনাথকে মেদিনীপুর জেলে পাঠান হন্ন। এখান থেকে মৈষননিংহ 
জেলে। এই ছেলের সথপাৰিপ্টেণ্ডন্টের আচরণের বিরুদ্ধে যতীজ্জনাথ বিদ্রোহ 
করেন। জেল-ক্তৃপক্ষের ছূর্যবহারের প্রতিবাদে তিনি এবং অন্তান্ত বিপ্বীর। 
২২ দিন অনশন করেন। তদানীন্তন ডি. আই. জি লোম্যানের হত্তক্ষেপে এই 
বিপ্লবীরা অনশন ত্যাগ করেন। এরপর হতীন্ত্রনাথ "মুক্তি লাভ করেন। 


১৫৩ 


পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বাঁংল! ও বিহার জড়িয়ে এক আত্তঃপ্রার্দেশিক বড়যন্তরের' 
অন্যতম নায়ক হিসাবে যতীন দাসকে পুনরায় গ্রেপ্তার কর! হুল ১৪ ই জুন, 
১৯২৯ সালে। তীর বিরুদ্ধে ' অভিযোগ ছিল ন্যানর্ডাসকে হত্যা । লাহোর 
জেলে বিপ্রবীর1 রাজনৈতিক বন্দীদের মাদার জন্ত ৬ দফা দাবী পেশ করেন। 
দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় তার! অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। সমবেত অনশনের 
প্রশ্নে একমা্র যতীন দ্বাম আপতি করেছিলেন। অর বক্তব্য ছিল গতর্মেপ্টের 
সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করাতে গেলে অন্ততঃ ছু-একজন কে শেষ পর্যস্ত অনশনে 
প্রাণ দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন অনশন ধর্মঘট কোন মতেই যেন 
ছেলেখেলায় পর্যবলিত না হয়। ১৯২৯ সালের ১৩ই জুলাই যখন ভগৎ সিং ও 
বট্কেশ্বর দত্তের ২৯ দিন অনশন চলছে সেই দিন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি 
মানবিক আচরণের দাবীতে যতীন দাঁস আম্মত্যু অনশন ধর্মঘটের শপথ গ্রহণ 
করলেন। তীর একমাত্র উদ্দেস্ত ছিল বিপ্লবীদের মর্যাদাকে সরকার ও সাধারণের 
চোথে স্গ্রতিষ্ঠিত করা । ১৯২৯ সালের ১১ ই আগস্ট লিবার্টি পত্রিকার 
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ক্রমশঃ ঘতীনদাস অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে। গায়ে ভীষণ উত্তাপ এবং 
নাড়ীর গতি রুদ্ধ হয়ে এল। ১৭ই আগস্টের ( ১৯২৯) মেডিক্যাল রিপোর্ট 
গায়ের তাপ ১৩ ডিগ্রি। অবস্থা সকটজনক, তবু অনশনভঙ্গের কেন প্রবৃত্তিই 
তার নেই। ভাঃ গোপীটা্দ তাকে বললেন সরকারের নীতির পরিবর্তন দেখার 
জন্ত যতীন দাসের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন । তিনি 
জানালেন, “এই গভর্নমেণ্টকে আমি একটুও বিশ্বান করি না।'***"'শষুধ খাওয়ার 
মানে এই নির্যাতনের মেয়াদ বৃদ্ধি মাত্র। আচ্ছন্ন যতীন দাস কোন বথা 
বলছেন না, সকলেই চাইছেন তিনি শান্তিতে শেষ ক'দিন অতিবাহিত করুন। 
ব্যবস্থা হয়েছিল তার বত দেহ দক্ষিণ কলকাতার কালীবাড়ির সামনে আন! 
হবে। তখন তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কণ্ঠ রুদ্ধ, শরীর অবশ। হঠাৎ দিব্যচেতন। 
লাভ করলেন তিনি। ভাই কিরণচন্দ্রের কানে কানে বললেন--তা দেহ যেন 
কালীবাড়ির সামনে ন। নেওয়া! হয়--“আমি আগে ভারতীয় তারপর বাঙালী । 
২ব। আগস্ট ভাঃ গোপীাদের সক্ধে যতীনদীসের -যে কথোপকথন হয়েছিল৷ 
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সেখানে যতীন দাসের আত্মত্যাগ এবং দেশ প্রেমের যে উজ্জ দৃষ্টান্ত চিরঃন্মরনীয 
হয়ে রয়েছে তা আমর! তুলে ধরলাম :-- 
“ভাঃ গোপচাদ-_ন্থ প্রভাত মিঃ দাস 
মিঃ দাস-_স্থপ্রাভত (গলার ত্বর অতি মৃদু) 
ভাঃ গোপীচাদ__আপনি জল ও ওষুধপত্র কিছু খাচ্ছেন ন। কেন? 
মিঃ ঘবাস__ আমি মরতে চাই 
ডাঃ গোপী্ঠা্-_কেন ? 
মিঃ ঘাস__কারণ আমার দেশ। কারণ আমি রাজনৈতিক বন্দীদের মর্ধাদাকে 
তুলে ধরতে চাই।” 
২র! সেপ্টেম্বর যতীনদাসের অবস্থা সংকটজনক দেখে এবং পাঞ্জাব জেল 
এনকোয়ারী কমিটির সমশ্যদের অনুরোধে ভগৎ সিং ও অন্তান্ত সহযোগীরা অনশন 
ভঙ্গ করেন। কিন্ত এই সংবাদ ধতীন দাসকে জানোনো হল না পাছে মৃত্যু 
বীর আর্শে অবিচল ঘতীন দাস হবগছামৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আদর্শচ্যুতির কষ্ট 
ব্যথিত হন। এর কিছুদিন পর ১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর সেই এঁতিহাদিক 
দিন-_যেদিন 'বাংলার দ্ধীচি' ঘতীন দাস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আদর্শকে 
প্রতিষ্টিত করে গেলেন এবং তাঁর ফলে এই শহীদত্বই রাজনৈতিক ও অন্যান্য 
কয়েদীদের মধ্যে সরকার এ, ৰি ও সি ক্লাস প্রবর্তন করেন। 

যতীনদাসের রাজনৈতিক জীবন এবং এই মৃত্যুবরণ আপাত দৃষ্টিতে কোনো 
রাঁজনৈতিক বক্তব্য বহন করে না। এমন কি কারাবাসে তিনি এমন কোনে! 
গ্রন্থ বা পাওুলিপি রেখে যাননি যা থেকে যতীন দাসের রাজনৈতিক দৃষ্টিতজ্গীর 
বি্লেষণ সম্ভব । কিন্তু তিনি এই মহাঁন আত্মবলিদ্বানের মধা দিয়ে ইতিহাসের 
পাতায় নতুন একটি অলিখিত রাজনৈতিক পাও্লপি সংযোজন করেছেন তা হল 
এক নির্ভীক দেশপ্রেমিক কীভাবে চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশকে, জাতিকে 
সংগ্রাম ও আদরে উদ্ভৃদ্ধ করতে পারেন । প্রর্কত অর্থে তিনি একটি 'মৃত্যুহীন 
প্রাণকে' ত্যাগের আদর্শ হিসেবে দেশবাসীকে দান করেছেন। তাঁর মৃত্যু বাংলা 
দেশের ম্বদেশী বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শটিকে নতুন করে তুলে 
ধরেছে! মৃত্যুর এই অমরতা৷ পরবর্তীকালে দেশপ্রেমিকদের মুখে মুখে 
হয়েছে প্রতিধ্বনিত “ডু অর ভাই” এই বাণীর মধ্য দিয়ে । 

শহীদ ঘতীন দাসের মৃত্যুর পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা” 
সভার কাজ মূলতুবি রাখেন। তিনি সভায় স্বরাষ্ট্রসচিবের উদ্দেস্তে বলেন-_ 
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রবীন্দ্রনাথ যতীনদঘাসের মৃত্যু সংবাদে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? শান্তিনিকেতনে 
তখন “তপতী' নাটকের মহড়। বন্ধ করে দেন। সেই রাতেই.তিনি এই বেদনাকে 
অন্তরের তীব্রঙ দিয়ে প্রকাশ করলেন-_- 

“সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ, 

হৈ ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ ॥ 
দুর করে! মহারুত্র ধাহা! মুগ্ধ যাহা ক্ষু্র, 
মৃত্যুর করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥। 
ছুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত, 

শঙ্কা হ'তে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত ॥ 
তব দীপ রৌন্রতেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে, 
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্ধুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥ 

ফতীন দান মোট ৬২ দিন অনশনরত অবস্থায় ছিলেন। তীর এই 
জনশনব্রত দেশপ্রেমের যে রাজনৈতিক বাঁণী বহন করে ত| তুলে ধরবার জন্তই 
এই আলোচনায় আলোচ্য পুস্তকের অন্ততূক্তি। এখানে অনশন জেল-জীবনের 
কোন বিচ্ছিন্ন ঘটন! নয়, এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি যার মধ্য :দিয়ে যতীন 
সাদ অত্যাচারিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কত্েছিলেন। তাঁর 
বিদ্রোহের ভাষা আলাদা, এজন আমরাও সেই ভিন্ন তাষাকে রাজনৈতিক চিন্তার 
মানদণ্ডে আলোচণ। করলাম । 

সত্যেন্্নারায়ণ মজুমদার প্রণীত “আমার বিপ্লব জ্জাসা' ৮৩ এক প্রধান 
বিগ্রবীর আত্মজিজাসার কাহিনী । ফেলে আসা রাঁজনৈদ্িক মঞ্চটিকে তিনি 
নতুন কয়ে পরিক্রমা! করেছেন । সেইনছ্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে সার বৈপ্লবিক 
সচেতনত৷ একটির পর একটি রাগনৈতিক উত্তরণে সাহায্য করেছে) ভূমিকায় 
লেখক জানিয়েছেন- “আমার বিপ্লব জিজাসার প্রথম পর্বট জাতীয় বিপ্রববাদ 
থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কাহিনী ।' তিনি একটি রাগনৈতিক যুগের পটভূমি 
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ও পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন ধারাঁবাছিক রাজনৈতিক ক্রিয়াঝাপ্ডের চিত্রগুলির" 
মধ্য দিয়ে। আলোচ্যগ্রন্থে তার রাজনৈতিক তন্বজিজাসার তিনটি স্তর ;-- 
প্রথম ্যরে এক তরুণের জাতীরতাবোধ স্কুরণের কাহিনী । এই পর্যে তিনি 
নিজেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চেতনায় কীভাবে গড়ে তুললেন তার 
সমীক্ষা রয়েছে । দ্বিতীয় পর্বে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের 
ইতিহাস। এই পর্বেও তার একটি মানসিক তর্ক ছিল। একদিকে বৈজ্ঞানিক 
দন্থসূলক বস্তবাের দচেতনত। অন্তদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের 
নীতি--এ'ছয়ের মধ্যে তিনি যুক্তি ও তর্কের মধ্যে দিয়ে প্রথমটিকেই বেছে 
নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে বলা চলে, মতাদশগত 
সংগ্রামের ত্যর | শেষ পর্বে তিনি কম্যুনিষ্ট ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী। 
এবং এই শেষ পর্টির পরিপূর্ণতা ঘটেছিল কারাগারে বন্দীদশায়। আলোচ্য 
্রস্থটিতে দার্শনিক তত্বজিজ্ঞাসায় প্রচলিত একটি চীন! প্রবাদকে নম্কাৎ করা 
হয়েছে। চীনা প্রবাদটির যমার্থ হল জানা সোজা, করাই কঠিন । বন্তত কর্মের 
দ্বার কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না, পালটানো যায় না নিয়তির কোন বিধান। 
কিন্তু এই যুক্তি খণ্ডন করে সান ইয়াৎ সেন প্রতিতিত করেছেন-_করা লহ, 
জানলাভ কঠিন। এই প্রসঙজে সত্যেন্ত্রনাথ রাষ্রগুক স্থরেন্দ্রনাথের “এ নেশন 
ইন যেকিং' গ্রন্থটির গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্বে পঠন-পাঠন ও চিন্তার 
মধ্য দিয়ে তিনি এসময় একজন ধথার্থ তাব্িক বিপ্লবী হয়ে উঠলেন। 

ঘিতীয় পর্বে লেখক সমাজসেবক সংঘ, অনুশীলন সমিতি, বৃগান্তর দল 
প্রভৃতি গুপ্ত সহিতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হছন। এ -সময় সাইমন কমিশনের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং গান্ধীর আইনঅমান্ত আন্দোলন তাঁকে সক্রিয় 
বিপ্লবপন্থায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। এরই সমান্তরালে রাশিয়ার 
বলশেতিক বিপ্লবের ইতিহাস লেখককে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে--'গোপন 
পথে কয়েকখান! বইও হাতে পেয়েছি। ম্যাকসিম গোকীর “মাদার' বইটিও 
মনের ওপর গভীর প্রভাব বিষ্তার করে। লেখকের কাছে নবজাত সোভিয়েত 
রাশিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ও সমান মর্ধাদ1! অধিকারের গ্গোগান 
নতুন ধরণের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা । এই পর্বে তিনি কংগ্রেপের নরম ও চরমপন্থী 
গোষ্ঠীত্বন্বের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।৮”৪ লেখকের মিদ্ধান্ত কংগ্রেসের মৃল ঘন্থ, 
ওপনিবেশিক লান্বধষশাসন বনাম পূর্ণ শ্বাধীনতা লক্ষ্য করে নয়-_বন্য ত্বাধীনতার 
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দ্ববপ বিশ্লেষণে । স্বাধীনতার পর জনজীবনে কী কী মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে 
সে সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী নেতার! নীরব ছিলেন । অন্তর্দিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের 
এনাকিষ্ট বা টেরোরিষ্ট বলা হতো । লেখক যেহেতু বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের 
দিকে ঝুঁকেছেন সেইজন্ত তিনি হিন্দু র্লিপাবলিকান এসোপিয়েশন 
পরিচালিত “দি রিভোলিউশানারি' নামক ইন্তাহারটির রাজনৈতিক ভাস্তে 
মুগ্ধ হন। এতে বলা হয়েছিল-_সম্ত্রাসবাদ বা নৈরাজাবাদ আমাদের 

লক্ষ্য কখনই নয়। আমাদের উদ্দেশ সংগঠিত ও সশস্ত্র বিপ্লবের 
মাধ্যমে এঁক্যবদ্ধ যুক্তরাম্ত্রীয় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । তিনি, তখন 
রাজনৈতিক চিন্তায় আরও পরিণত হয়ে গওঠেন-_'আমাদের জাতীয় ম্বাধীনতার 
মংগ্রামকে দেখতে শিখি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পটভূমিতে ।' 
এই পর্বে তিনি বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলন, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
বিভিন্ন মত ও পথের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার সারসংক্ষেপ 
করলে বোঝা যাবে মার্কসীয় গণ-আন্দোলনের তত্গত ও কৌশলগত পরীক্ষা 
নিরীক্ষা লেখক সত্যেন্্রনারায়ণ বিশ্বানী। 

২৯৩২ সালে সত্যেন্দ্রনারায়ণ ছাত্র আন্দোলনের নেত। হিসেবে বন্দী হুণ। 
বন্দীজীবনে তিনি সাম্রাঙ্যবাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্কসীয় পন্থায় সংগ্রাম চালানোর 
ইন্তাহার প্রকাশ করেন। তিনি প্রচার করেন অহিংস পন্থায় পূর্ণ স্বাধীনতা 
আসতে পারে না। সেলুলার জেলে তিনি কম্যুনিস্ট কননোলিডেশন্‌ গঠন 
করেন। যার উদ্দেশ্ট-_-“সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠন ছিল 
পেটি বুর্জোয়৷ বিপ্লববার্দ থেকে সাম্যবাদী উত্তরণের একটি এঁতিহা'সিক 
পদক্ষেপ।”৮৫ জেলখানায় কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের পাদপীঠে 
তত্বগতভাবে আনার চেষ্টা করে এই কনসোলিভেশন। ক্রমাগত কম্যুনিস্ট 
বিপ্লবে রণনীতি ও রণকৌশলের দিকগুলি আয়ত্ব করেন তীরা। এই প্রসঙ্গে 
মুজির নবদিগন্ত' অধ্যায়ে হেগেল, মার্কস ও এজেলস্-_-এ দের রচনাবলী 
থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি উদ্ধীর করে তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদকে প্রতিষ্টিত করেন । 

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় ন্মর্তব্য। লেখক “আমার বিপ্লব জিজাসা”র প্রথম পর্বে 
কীভাবে কম্যুনিস্ট হয়ে উঠলেন তার যুক্তিনিষ্ঠ বি্লেষণ করেছেন কিন্তু গাদ্ধাজীর 
সঙ্গে লেখকের এবং অন্তান্ত কম্যুনিস্টদের কীভাবে রাজনৈতিক মতান্তর ঘটলে 
এবং তন্ধ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদের ক্রটিগ্তল কী তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করেননি । কারাজীবনে প্রবেশের পর থেকেই বম্যুনিস্ট আদশ্‌, ভাবধারা! ও 
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"আন্দোলনে তিনি সক্রিন্প কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। কারাসাহিত্যের ইতিহাসে 
এ-জাতীয় গ্রন্থ একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, এখানে একজন পরিণত তাত্বিক 
মার্কসবাদী যৌবনে কীভাবে মার্কসীয় চিস্তাধারায় ক্রম-পরিণত হয়ে ওঠেন 
তার তন্বল আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার একদিকে ররেছে 
প্রাক-কারাজীবনের রাজনৈতিক চেতনা অন্তপ্রাস্তে কারাজীবনে অবস্থানকালীন 
র'জনৈতিক চিন্তা ও প্রয়োগের সংবাঁদ। 

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল-_এই পর্ব ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাষে 
বাহ্গনৈতিক চিত্র ্রুত পরিবর্তনের কাল। ভাইসরয় লিনলিখগে। যখন খ্বোবণা। 
করলেন ভাবতবর্ষ জার্ানির সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তখন থেকেই ক:গ্রেসের 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃতি এবং কংগ্রেসের ভূমিক! সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা 
দেয়। লাহোর কংগ্রেসে মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করবার প্রস্তাব ঘেব্ব। 
১৯৪০ সালে কংগ্রেস শুরু করে আইনঅমান্ত আন্দৌোলন। সুভাষচন্দ্র বস্ুর 
১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অন্তর্ধান সংবাদ প্রচারিত হয়। গান্ধীজী ১৯৪২ 
সালে “ভারত ছাঁড়' আন্দোলনের ডাক দেন। আতস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবিরোধী 
আন্দোলনে ব্রিটিশ জার্খান বিরোধী হয়ে ওঠে এবং মিত্রশক্তি গঠন করে। 
এইরকম একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার কালে বোস্বাইয়ে নৌ 
বিদ্রোহের হুত্রপাত। 

এই নৌ-বিদ্রোহের একটি তথ্যনিষ্ঠ ইতিকথ! লিখেছেন ফণিভূবণ ভট্টাচার্য, 
যিনি বিদ্রোহের একজন সংগ্রামী নাবিক 1 লেখক ইতিকথ! লিখেছেন, পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস *চন! করেননি ।৮৬ ত। না করলেও গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে ভূমিকার 
ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ঘখার্থই বলেছেন_“যদি এইভাবে তাদের নিজ নিজ বাস্তব 
অভিজ্ঞতালন্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে সরকারী কেন্ত্রীয় ইতিহাস সংস্থায় পাঠিয়ে 
দেন বা প্রকাশ করেন, তাহলে দেশের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক অলিখিত 
তধ্যায়ের প্রকাশ ঘটবে।” 

কেন জানি ন! নিপাই বিদ্রোহ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং এঁতিহাঁসিক- 
গণ প্রবন্ধাদি ও গ্রস্থরচনায় যতথাঁনি সচেষ্ট ছিলেন নৌ-বিভ্রোহের ই্িহাস 
রচনায় তীরা ততথানি নীরব। ফণিভৃষণ এই নীরবতা ভঙ্গ করেছেন তার 
ইতিকথায়। তিনি ইতিহাসের একটি অলিখিত অংশকে স্ুম্প্ করেছেন । 
নৌ-বিপ্রোছের ব্যপ্তিকাল ১৯৪৩ সালের ৯ই আগস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের ২২ শে 
ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত। তিন বছর সময়সীমার ঘটন৷ হলেস্ী এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের 
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বুকে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের প্রায় ছু'শ বছরের তিত কাপিয়ে দিপ্রছিল। 

+ লেখক জেলু-জীবনের অভিজ্ঞঅর নংবাদ আলোচ্যগ্রন্থে মুখ্য কক্ষে 
তোলেননি। তার উদ্দেক্ট নৌ বিদ্রোছের এঁতিচাসিক পটভূষিকে তুলে! ধরা। 
ত্র একথা সত্য যে, তার কারাবাস এই বিদ্রোহকালের একটি মধ্যবর্তী পর্বের 
ঘটনা । এবং এ-জনই গ্রন্থটি আলোচিত হবার দ্বাবী রাখে। 

ভারতবর্ষে নৌ-বিদ্রোহছ সংগঠনের কারণগুলি বহুমুখী-_(১) তাদের চেতনায় 
সিপাই বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা! ছিল। (২) ভারত জুড়ে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন 
সরু হ্য়ছিল নৌ-সৈল্তবাহিনী সেই আন্দোলনের শরিক হতে চেয়েছিলেন। 
(৩] নৌ-সেনাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘ দিনের অবছেল! এবং অবর্মানন! 
তীর্দের বিদ্রোহী করে তোলে। (৪) সুভাষচন্দ্র বন্থর সামরিক প্রস্ততি 
সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য আনে। (৫) ১৯৪২ সালের ক্রিপস্‌ 
মিশনের নৃপারিশগুলি কার্যত; ভ্রিটিশ সরকার অগ্রাহথ করায় নৌ-লেনাবাছিনীর 
ষধ্যে অসস্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিলো । (৬) ভারতীয় নৌ-সেনা ও যুরোপীয় 
নৌসেনাদের মধ্যে মর্ধাদাগত বিস্তর তফাৎ ছিল ।”৭ 

বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় নৌ-সেনারা৷ একটি পরাধীন 
জাতির স্বাধীনতা! সংগ্রামে অন্ততম অংশীদার হতে চেয়েছিলেন। প্রিটিশের 
স্বারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতীয়সৈ্তরা বেশি অংশগ্রহণ করে বিদ্রোহ টি 
করুক-এই নীতি কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশালিস্ট 
পার্টি, সুসলিম লীগ এবং ক্ম্যুনিস্ট পার্টিও গ্রহণ করেছিল। সামগ্রিক 
পরিস্থিতির 1ভিতিতে রাজনৈতিক স্তরে ১৯৪৩ নালের ১লা মে সর্বভারতীয় 
কেন্জ্ীয় গোপন সংস্থ৷ সমগ্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহাত্বক কর্মহূচী প্রেরণ করে। 
তার স্বলকথা ছিল লাগাতার গোপনে প্রচার কাজ করা। সেন্পবাহিনীতে 
অসন্তোষ কৃঠির জন্য তার! ব্রিটিশ অবিচারের বিভিন্ন চিন্জ চুপি চুপি গ্রটার 
করতে থাকে । ১৯৪৩ সালের 2ই আগস্ট সশস্ত্র লড়াই-এর জন্ত স্থল-জল ও 
বিমান বাহিনীতে আকশন কমিটি তৈরি হয়। ১৯৪৪ সাঁলের ১৮ ই ফেব্রুয়াহ্ী 
বিপ্লবের দিন ধার্য হয়। বিদ্রোছের উপাদান হিসেবে তার! গ্রহন কনে মিয়মানের 
খান়্সরবন্াহ, ব্রিটিশ সরকারের একদেশদপ্তি। এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি 
অনর্ধাদাীকর ব্যবহার । ১৯৪৪ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারী প্রকান্ত আন্দোলনের 
প্রথম পর্যায়ে নেংসেনারা সকালে চা"পাঁন থেকে খাদ্কগ্রহণ ব্জন করে। 
সৈন্তবাহিনীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন হুযোগ.নেই বলেই রেটিং 
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বাক্তিগত, জাবী -দাওয়ার॥ কুটনৈতিক চাল/? গ্রহণ করেছিল। লেখক নিজে 
বিদ্রোহীদের অন্ততম ছিলেন, তীকে গ্রেপ্তার কর ছয়। 

জেল জীবনে লেখককে ভয়ানক অত্যাচার সহ করতে হয়। কিন্ত'ফণিভূহণ 
সমস্ত নিপীভনের মুখোমুখি হয়েনছলেন এবং একবারের জন্তও বিপ্লবী চিত্ত থেকে 
পথভ্রষ্ট হননি। ক্রমশঃ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল স্থলবাহিনীতে-_ 
১৯৪৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ দেখা দিল। জেল থেকে কারামুক্ত হয়েও 
লেখক এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তীর বিদ্রোহী সত্তা জেল-কক্ষের 
অন্ধকারে মৃত্যু বরণ করেনি--আমি তো মৃত্যু জেনেই পথে পা দিয়েছিলাম ।' 
এট বিদ্রোহ চেতন! তীর কারাঁবাসে দীর্ঘসময় অত্যান্ত সক্রিয় ছিল। 

শেষ পর্যস্ত টএই বিদ্রোহী নৌ-সেনারা ১৯৪৬ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী 
আত্মসমর্পণ করে । এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মিশ্র- 
প্রতিক্রিয়া ঘটে । বিভিন্ন স্বদেশী নেতৃবুদ্দর কাছে এই বিদ্রোহ স্বার্ধথীনত! 
আন্দোলনের অন্ততম অধ্যায় হিসাবে চিহ্চত হয়। 

লেখক একদিকে যেমন নৌ বিদ্রোহ উৎস, উন্মাষ ও ব্যাপ্তির সংবাদ দিয়েছেন 
অন্তদিকে কারাবাঁসকালে রেটিংদের প্রতি ইংরেজের অত্যাচার এব* বাদ্দোহী 
নাঁবিকদের অনমনীয় আত্মুশক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিদ্রোহ মহাতআ্া 
গান্ধীর কাছে গ্রহণীয় ছিল না, তিনি ৪২ এর রক্তক্ষয়ী সণগ্রামকে পরোক্ষে 
মেনে নিলেও নৌ-বিদ্রোহকে মেনে নেননি । গান্ধীজী ১৯৪৬ সালের ২৩ শে 
ফেব্রুয়ারী পুণা থেকে এক বিবৃত্তিতে বলেন-_ 
অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। 
নৌবাহিনীতে বর্তমানে এই যে বিডোহ চলেছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্তত 
ঘেসব ঘটনা ঘটছে তাকে কোনমতেই অহিংসা বলা যায় না। যখন কাউকে 
জোর করে “জয়হিন্দ' বলানে! হয়, অথব৷ অন্ত যেকোন জনপ্রিয় শ্লোগান বলতে 
বাধা কর! হয়, লক্ষ-কোটি জনসাধারণের স্বরাজ বলতে যা বোঝায় তার কবর 
কৃষ্টি করার পক্ষে সেগুলি সবই মর্মীস্তিক আঘাত হয়ে ওঠে । .... আমীর সমিতি 
অহিংস! তে। দূরের কখ', কংগ্রেস মমধিত অহিংসাও সেটা নয় |... যদি নৌ- 
বাহিনীর সৈনিকর। অহিংসাব তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের পথ 
গৌরবময় পুরুযোচিভ ও সমবেতভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রস্থ হতে 
পারে” লেখক উদ্ধৃত গান্ধীর এই মন্তব্য থেকে আমর! নৌ-বিত্রোহ্র 
রাজনৈতিক গ্রতিক্রিয় সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি-_ 
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'এক। গাক্ধীতী এই বিদ্রোহের আত্যন্তরীণ কারণগুলিকে গুরুত্ব বেননি। 
ছই। তিনি জোর করে অয়হিন্ন' বলানোকে শ্বরাজের পক্ষে মর্দান্তিক আছ 
বলেছেন। অর্থাৎ আজাদ-হিন্দ ফৌজকে কটাক্ষ করেছেন। ফেনন। 
সময় স্থৃভাবচন্ত্রের আজাদহিন্ব ফৌজের সঙ্ষে নৌ-সেনাদের লরাসপ্ি 
যোগাযোগ ঠৈরি হয়েছিলো! । অথচ তিনি ঘখন ১৯১৯ সাল থেকে 
১৯২২ সাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশী ভ্রব্য বর্ধন, চয়কা কাঁটা, 
বুনিয়াদী শিক্ষা এগুলিকে স্বরাজজের পক্ষে রাতারাতি আবগ্তিক বলে 
ঘোষণ! করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেন। রম] 
রেল তার ভায়েরিতে লিখেছেন যে, কালিদাস নাগকে লেখা ১৯২২ 
সালের মে যানে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি তিনি 
পেয়েছেন ।৮৮ সেই চিঠির প্রয়োজনীয় অংশগুলি আমর! উল্লেখ করছি-_ 

ক. “ভারতবর্ষে ফেরার পর এমন আবহাওয়ার গন্ধ পেলাম যা আমাকে 
হতচকিত করেছে। প্রথম রোগটি যা আমার কাছে ধর। পড়েছে, ভা 
হচ্ছে, জনসাধারণের মনের উপরে স্বৈরাচার |” 

খ, “আমি দেখেছি যে রাজনৈতিক শ্লোত দ্বাধীনতার প্রতিকুল। সম্ভবত 
সেই কারণেই পুরুষ নারী ও শিশুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই অবিশ্বাস্য 
ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করছে যে, চরকার মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্বরাজ 
'বশ্বই গাঁভ হবে, এবং সেই অনুসারে সমস্ত চিন্তা, সমত্ত আলোচনা বর্জন 
করতে হবে। কারুরই এই ইচ্ছা! নেই, সম্ভবত সৎ সাহস নেই, পরিষ্কার 
ভাবে স্গিজাসা করে : “এই শ্বরাজ বনস্তটি কী?” 

প্র ৭পুর্ণ অহিংম। তখনই সম্ভব, যখন বিরুদ্ধ চিন্তার মূল উপড়ে ফেল। হয়। 
এইখানেই প্রন্কৃত সত্য । নিছক নৈতিক স্ছচিকাভরণে তা লাত কর! যার 
না, এমনকি গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এলেও না৷ ” 

খ. “ভারতবর্ষে এসে আমি আবিষ্কার করলাম যে, মহৎ উদ্দেশ্ত সম্বেও গান্ধী 
জখকালো আদর্শটিকে- যার মধ্যে বস্ত আছে--ভারতীয় রাজনীতির 
সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করেছেন ।” 

₹. “আমি দেখেছি যে আমাদের দেশের মানুষের মন গুরুয় নির্দেশ একং 
চরকার অলীক কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।'” 
এই চিটির প্রতিধ্বনি আময়। “সত্যের আহ্বান'--নামক প্রবন্ধে পেয়েছি। 

তিন। এই বিবৃতিতে গান্ধীজী নৌ-বিদ্বোহের ব্যাপ্তি ও গক্ভীরতাকে স্বীকার 

করেছেন। 
ই 


চ'র। গান্ধীঙ্গী অহিংসাকে কংগ্রেন-সমধিত নীতি এবং নিত্য নীতি এইস 
ভাগে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের অহিংসার ধারণা যে গান্ধীজী 
থেকে পৃথক একথা গান্ধীজী স্বীকার করলেন। 

লেখক আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন নৌ-বিদ্বোহকে গৌপনে নীতিগত- 
গ্ভাবে সমর্থন করেছেন স্থতাঘচন্ত্র বন্থ ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি । 'সৌভিয়েত 
ইউনিয়ন এই বিদ্রোহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলে'ছল-_বিদ্রোছের কারণ 
জনসাধারণের অর্থ নৈতিক ছুরবস্থা, দারিদ্র্য এবং কৃষিবাবস্থায় স'কট। এই 
প্রসঙ্গে লেখক মস্কোর 'রেডক্রুট' কাগঙ্গের ১৯৪৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর 
মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। অন্তর্দিকে সমগ্র গ্রন্থে লেখক বিদ্রোহের যে কারণগুণী 
বিশ্লেষিত করেছেন ত1 উক্ত পত্রিকার রাজনৈতিক মন্তব্যের সঙ্গে মেলে না। 
লেখকের মতে এই নৌ-বিদ্রোহের মূল কারণ ভারতবর্ষের ক্রমবিকশিত হ্বার্ধীনত৷ 
আন্দোলন এবং নেই-সেনাদের জাতীয়তাবোধ। 

ভারতবর্ষের নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাস আঙগও তথ্যনিষ্ভাবে প্রকাশিত 
হয়নি। বিদ্রোছের উন্মেষ এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন । 
ভবিষ্যতের সেই বৃঙ্যায়নই নৌ-সেনাদের প্রকৃত রাজনৈন্চিক দৃিতজী প্রকাশিত 
করবে। 

বিপ্লবীর জীবন দর্শন”৮৯-এ্নী লেখক প্রতুলচন্দ্র গা্গ,লী মোট চারবার 
কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম পর্যায় ১৯১৪ থেকে ১৯২* সাল, দ্বিতীয় পর্যায় 

১৯২৪-১৯২৮ সাল, তৃতীয় পর্যায় ১৯৩০-১৯৩৮ এবং শেষ পর্যায় ১৯৪* থেকে 

১৯৪৬ সাল। বিস্ত লক্ষ্য করবার বিষয় এই দীর্ঘ কারবাসের অভিজ্ঞতা 

আলোচ্য গ্রন্থে যখাযথভাবে স্থান পায়নি । তীর রাজনৈতিক নত্বায় কারাবাসের 

অভিজ্ঞতা তেমন কোনো উল্লেখষে'গ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। অথচ অনেকটা 

'আত্মকধনের স্থরে প্রহ্লবাবু বংলার বিপ্লব আন্দোলনের নানা সংবাদ 

পরিবেশন করেছেন একগন বিপ্লবী হিদাবে। গ্রন্থের নামকরণ 'বিপ্রবীর 

জীবনদর্শন' ; এর থেকে ধারণ! হতে পারে কোনে! বিপ্রবীর রাজনৈতিক, 
দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে 
আলোচ্য গ্রন্থটি অদপ্্ণ, গ্রন্থে রাদনৈতিক চেতনার উদ্মেষপর্বের আলোচনা 
বীর্ঘ হলেও বিকাশ ও পরিণতির চিত্র প্রায় অঙ্নপন্থিত। গ্রন্থের শেষ অংশে 
তিনি আন্তর্পাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে দ্বদবেশী আন্দোলনের সংক্ষিষ্ত তুগন! 
করেছেন! 
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আলোচ্য গ্রস্থটিতে ১৯২* সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ধার! এবং: 
লেখকের সেই ধারায় ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের বিস্তৃত ইতিহাস আছে। কিন্ত এই 
ইতিহাম অপণিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক--সন ও তারিখের নিয়মাহগ 
ধারাবাহিকতা নেই। 

আমরা কারাবাসক'লীন লেখকের রাজনৈতিক চিল্গাভাবনার দ্বিকগুলিকে 
তুলে ধরছি। ূ 

লেখক তার বাবার নির্দেশ ও আদেশক্রয়ে নাবালক "অবস্থায় ১৯০৬ সালে 
নারায়ণগঞ্জের অহুশীলন সমিতিতে সভ্যপদ লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
১৯১০-১২ সালে অন্গুশীলন সমিতির বৈদেশিক নীতি কি ছিল জাঁনিয়েছেন-_ 
“আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল--বিদেশে ভারতবর্ষের হ্বাধীনত! সংগ্রামের 
সাহায্যের জন্ত কিছু করা যায় কিনা, পৃথিবীতে ইংরেজের প্রত শক্রু কারা, 
কারাই বা ব্রিটিশ সা্াজ্যের ধ্বংস নিজেদের স্বার্থে ই কামনা করে। ব্রিটিশের' 
সে স্যার্থের সংঘাতে পৃথিবীতে যে যুদ্ধ অবশ্থস্ভাবী হয়ে উঠবে, তাতে ইংরেজের' 
বিপক্ষে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি থাকবে, তাদের সঙ্গে যোগাথোগের কি ব্যবস্থা করা 
যায়, এককথায় বিদেশী শক্তিচয়ের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ বাধলে আমরা তাঁর ক্কি, 
'ম্বযোগ গ্রহণ করতে পারি- এসমস্ত কথা আমরা চিন্তা করতে লাগলাম। 
কেননা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের বিপদ 
আমাদের যোগ এনে দেবে।” 

প্রসঙ্গত তিনি জার্ধানী থেকে লেখা বিপ্লবী কেদার গুহের একটি চিঠির 
প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন__ ূ 
“জার্মানীর নে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য ও তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত ভবে এবং 
আমাদেরও স্থযোগ আসবে। কারণ জার্ধানী নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশের অধীনস্থ: 
স্বাধীনতাপিপান্থ জাতিসমূহকে সাহায্য করতে চাইবে যাতে ইংরেজ নিজের 
সাম্রাজ্য রক্ষার জনই ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিসমূহের 
সহায়ত! ন পায় ।” | 

১৯১৩ সালে লেখকের নাষে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছিল; ১৯১৪ 
সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি বরিশাল ভিসট্রিক্ট জেলে কারারুদ্ধ হন | পরে' 
আলিপুর জেলে থাকাকালীন 'প্রবাপী' পত্রিকায় রামানন৷ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্, 
মানু চাই' শিরোনামের প্রবন্ধগুলি গভীরভাবে রাজনৈতিক চিন্তা”চেতনায় 
তাকে গ্রভাবিত করে। ভিনি & প্রবন্ধাবলী .থেকে জানতে পেরেছিলেন: 
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'্আয়ালাণ্ডের মুক্তিকামী রাজবন্দীর! কারাবাপকালে অত্যাচার ও অবমাননার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই 
জেলেই রবীন্দ্রনাথের “দিন আগত এ' গানটি ('প্রবামী'তে প্রকাশিত) 
বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছিল। :অনশন ধর্মঘট সংগঠনের বিস্তৃত ইতিহাসও 
তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এবং লেখক বার বার জানিয়েছেন যে, রিপ্রবীরা 
আশা করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত পরাধীন 
ভারতের মুক্তিকে তরান্বিত করবে। জার্মানীর ব্রিটিশবিরোী যৃদ্ধপ্রস্ততি 
কারাবানকালে বিপ্লবীদের উদ্দ্ধ করেছিল। লেখক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের 
জেলজীবনের কোন সংবাদ দেননি। চতুর্থ পর্যায়ে কারাবামকালে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে লেখকের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। তার মতে-_সাত্রাজাবাদ ও 
ফ্যাসিবাদের মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই-_ফ্যাসিবাদকে বল। চলে 
সাত্রাজ্যবাদ্দেরই নগ্ন জঘন্ত বাত্যবরূপ। এই জেলবাদে তিনি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুলনামূলক চিন্তা করতেন 
বলে জানিয়েছেন। তিনি বললেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বপ্লবীদদের জার্মানী সম্পর্কে 
রাঁজনৈতিক চেতন! বদলে গিয়েছে 
“এবার কিন্তু আমাদের কামনা- জার্মানীর পরাজয় এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির ধ্বংস! 

লেখক ছুই বিশ্বযুদ্ধের অস্তবর্তাকালীন পর্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নংগ্রামের 
“ধারা, কংগ্রেনের সংগঠন ও বিপ্লবী আন্দোলন-রাজনৈতিক 'দিক থেকে যে 
কতখানি পরিবতিত 'তার আলোচনা করেছেন। লেখক স্বীকার করেছেন দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার ভারতীয় রাজবন্দীদের প্রতি নরম মনোভাব ঘেখাচ্ছেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী-বন্দীরা। পঠন-পাঠন, 
খেলাধূলা, মেলা-মেশার ও অনেক সুযোগ পেয়েছেন যা প্রথমযুগে 
ছিল অনুপস্থিত । িতীয় বিশ্বযুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপাস্তর লক্ষ্য 
করেছেন তিনি। বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চেতন! পরিণত, বিচারশীল এবং 
বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপ্লবীদের ধ্যানধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের নত 
-এলোমেলে। ছিল না । বৈজ্ঞানিক চিন্তারারা দ্বিতীয্ঘ পর্বে প্রকট হয়েছে। 
মার্কসবাদী লাহিত্য, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, সমানতঙ্ত্র-সাম্যবাদের ওপর গ্রন্থ, 
ক্রয়েডের রচনাবলী, হাভলক্‌ এলিসের যৌনতন্ক, ম্যারি স্টোপসের জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
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সংক্রান্ত পুস্তক ইত্যাদি, বিষয়গুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জেলে বসে বি্বীন্ক? 
পাঠ করেছেন-__থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ধরণের গ্রন্থপাঠ বন্দীদের কাছে 
অবস্পনীয় ছিল। 

প্রতুলচন্ত্র বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চেতনার পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে 
কেমন ছিল তার আলোচনা করলেও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনার কোনো 
সংবাদ দেননি। তিনি বলেছেন অধিকাংশ বিপ্লবী এক ব্যর্থতাবোধ, অবদাদ 
ও নৈরাঙোর শ্বীকার হয়েছিল। এর কারণ তিনি বলেছেন-_হল্পষ্ট মতবাদ, 
সথনি্িষ্ট কোনে কর্মপন্থা! ব! সুনিয়ন্ত্রিত দলের অভাব । লেখকের রাজনৈতিক 
মতবাদ অস্পষ্ট, আমর] সথচনাতেই বলেছি লেখক বিপ্লবী জীবনদর্শনের যথাযখ 
রূপরেখা অশাকতে সমর্থ হননি । লেখকের রাজনৈতিক চেতন] তীর ভাষাতেই 
ব্যক্ত কর! যেতে পারে-- 
"এরা সর্বত্যাগী, নির্ভীক, সংঘতেন্ট্রিয় এবং নিবাসক্ত পুরুষ সিংহ । একটা 
অতীতকালের বিরাট শ্ভ-ম্বরূপ এদের দেখলে আমাদের দেশে পদ্মায় অধুনালুপ্ত 
রাজবাড়ি মঠের কথ! মনে পড়ে যায়। চাদ রায় কেদার রায়ের বিরাট কীতিন্তন 
মেই প্রকাণ্ড মঠ আজ জীর্দ অবস্থায় মাথা! উপ্চু করে দীড়িয়ে আছে। পদ্মা 
খরনোতে মঠের ভিত্বিযূল অবক্ষয়ের মুখে। যঠটা বিরাট শবে ভেঙে পড়ল 
বলে।” 
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॥ ভতীয় অধ্যায় 


€তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্ত ধন্য ছে' 
আহার্ব স্বান্ছ্য শ্রম দণ্ড নিধাতন্দ-...... 


বাংল! কারাসাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলি থেকে আমরা সমসামস্জিক রাজনৈতিক 
চিন্তাধারা, মত ও পথের বু শাখারিত বিস্তার, এঁক্য ও সংঘাত, ঘটনাবর্ত ও 
রাষ্ট্রতব্বে সংস্ষন্ধ একটি অতীত ইতিহাসের হৃল্যবান তথ্য ও উপকরণ পাই। 
সেই লঙ্গে বাংলার এইসব তথাকথিত কারাপাহিত্য থেকে ইংরাজ রাজত্বের 
ভয়াবহ কারাব্যবস্থার ভিতরকীর যে ছৰি পাই তা নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
সাহিত্যের বিচারে এগুলি হয়ত শিল্পপ্রীমপ্ডিত নয়, কন্ত সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মূলে 
অভিজ্ঞতার থে মৌলিক উপাদান নিহিত, এগুলি সেই উপাদান। তাছাড়া 
আমাদের বর্তমান আলোচন৷ তো রসদাছিত্যের নান্দনিক বিচারে নয়- আমরা 
লমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাংল! ভাষায় লেখা রাজবন্দীদের কারা-অভিজ্ঞতার 
ৃল্যায়ন করতে চেয়েছি, সেই অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ শানন-ব্যবস্থামন কারাদণ্ড ও 
কারাগার-অভ্যন্তরস্থ শাসনপীড়নের গ্বীতিপদ্ধতির তালিক। প্রণয়ন এবং কারা- 
জগতের অন্ধকার যে দুর্নীতির ছাঁয়ামিছিল তার নেগেটিত তুলে ধরতে চেয়েছি। 
তাই কারাবাসীদের আহার্ষ স্বাস্থ্য দগ্ডনীতি সব কিছুতেই আমাদের ৬ৎসাহ ও 
কৌতুহল রয়েছে। কোনে। প্রসঙ্গই আমর উপেক্ষা করিনি। সমাজবিজ্ঞানীর 
দৃষ্টিতে কারাব্যবস্থায় সমালোচনার সামাজিক ও এঁতিহীসিক গুরুত্ব স্বীকার করে 
নিয়েছি। 

আছঙার 

স্বাধীনতার ব্রতনিষ্ঠ সংগ্রামীগণ জেগজীবনের অনিঃশেষ ছুঃখযস্ত্রণার মধ্যে 
তুখা-পেটে অনহুনীয় অতাচার সহা করেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। আত্মনিবেদিত 
এই প্রাণগুলি ছুঃসহ অগ্রিপরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। রাজশক্ির 
চূড়ান্ত অনাচার ও অপমান অসহনীয় অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করলেও মাতৃভূমির 
শৃ্থলমোচন সংকল্প এ দেরকে প্রতি মুহূর্তে উজ্জল করে তুলেছে। কারণ-_ 
“রাজরোধ রক্ত অযনিশিখা, তীহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত 
ন। করিয়া বার বার স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়! দিয়াছে ।”৯ 
দেহ নামক বিশেষ যন্ত্রটিকে রক্ষার জন্ত আহার নামক বিশেষ বস্তটির প্রয়োজন । 
এই আহার বা খাদ্য যথার্থই আহার পদবাচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্ধ তার 
পরিবর্তে যখন ভাতের যাড়, ঘাঁনসিদ্ব-তরকারী, কুমড়োর ঘাট, স্বাটার সঙ্গে 
বালি মেশানো রুটি ইত্যাদি সথসত্য ইংরেজ সরকারের জেলখানায় বন্দীদের 
কাছে পরিবেশিত হয়, তখন একটাই প্রশ্ন জাগে ভারতীল্ বন্দীরা মানুষ না 
পণ্ড? নিঘিধায় বলা হায় এই বিপ্লবীয়া এই ছুর্বশায় হুতাশাগ্রত্ত না হয়ে 
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ভাদের-_“চিত প্রফ়ুর-_-তেজোদীপ্ত ববনমণ্ল.সহশ্থি” । যদিও শৃঙ্খল নিশীড়িত- 
ভন্বরাদিহীন জীবদিগের সহিত নীচ কার্ষে নিয়োজিত। কারণ 'ামর। জার্নি 
এই বন্দীরাই আমাদের 'ম্বাধীনতার প্র্থম বার্তাবহ।”২ ঘধার্থ বীর, নত্যনিষ্ঠ 
এই হ্যদেশপ্রেমিকদের কোবৰ্‌ প্রথ্নাই হূর্বল করতে পারেনি । উচ্চ আদর্শ ও 
ইচ্ছাশক্তি কর্মপথে একনিষ্ঠ থাকতে সাহায্য করেছে। মান্য মাত্রেই অবস্থার 
ঘাস, এই দাসত্বে মাঈষ অভ্যত্্। যেখানে শরীরই কারাগৃহ সেখানে বাইরের 
এই কারাগার তাকে কী ভয় দেখাবে? “কারণ এই কারবাদ নমস্তজা তির 
চিরস্তন অবস্থা ।”৩ তবুও হুসভ্য ইংরেজ সরকার বাহাদুরের কয়েদখানয়ি কী 
ধরণের খাদ্য পরিবেশিত হতে! এবং তাকে কী দৃষ্টিতে এই সংগ্রামীর। দেখেছেন 
তারই পর্যালোচন! করা হলো “আহার” নামক অধ্যায়ে । 

কারাজীবনের স্বতিচীরণায়, বিভিন্ন অঞ্চলের কারাগারে বিভিন্ন সময়ে আহার 
সম্পর্কে যার যেমন অভিজ্ঞাই ঘটুক ন। কেন, দেখ যায়, কারাবাসে আহা? ও 
'আহার্ষের অভিজ্ঞতার মধ্যে কয়েবটি গভীর সাদৃশ্ত আছে। কারাগারে 
আহার বলতে সাধারণত ঘা পরিবেশিত হয়েছে তা পশুথাদ্য হিসেবেও 
অপাংক্কেন্। 
এই ধরণের খানের বিবরণ এইরূপ 

যোগীন্্রনাথ বহু আলিপুর জেলে থাকাকালীন আহার প্রসঙ্গে জিখেছেন-_ 
“-“বুত্রত্যাগের যেয়প টবটি দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ একটি টৰে ভাতের তরল 
ও চল চল করিতেছে । অধ্ধিকারী কহিলেন_-ইহার নাম খিছুডী, মুস্তরির 
ভেলে এবং চেলে খাটিয়৷ ট্‌হা! প্রস্তুত হুইয়াছে।'"' সে থিচুড়ী চুমুক দিয়াও 
খাওয়। বায়, হাতে করিয়া! তৃলিয়৷ হাপরাণও যায়। খিচুড়ীর আকার প্রকার 
ব্ণ-লাবণ্য ভাব-গন্ধ দেখিয়। শুনিয়া জ্বাণ লইয়া, আমার নানা অনির্বচনী 
উপমার কথা ঘনে হইতে লাগিল ।”'£ 

১৯০৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর বারীন্ত্ররুমার ঘোষ সহ আরও কয়েবঞ্ধন বন্দী 
ছিলেন আলিপুর জলে । এখান থেকে হাড়ভাঙ্ক! শীতের লকালে আন্দামান 
জেলে লেখককে পাঠানো হয়েছিল । দেখানকার আহার সন্ধে লেখক বলেছেন 
“টিনের কোটায় ( ভাবু ) করিয়! এক কৌটা ভাত, অড়হরের ভাল আর ছুইখান। 
কটি। চারঘিন খোট্টাই ধরণে চিড়া ও ছোলা! সেব! করিবার পর সে কি 
অস্থত বোধ হইল তাছ। বলিয়! বুঝানো। হুম্কর |: 

আলিপুর জেলের “লঙ্গি” এখানেও ( আল্দামানে ) দেওয়া ছত। কিছ 
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আজিপুরের 'লঙ্গি'র স্বাদ আছে, কিন্তু আন্বামানের লঙ্গিতে কোন শ্বা্ নেই। 
এখানে 'লঙ্গিতে' লবন পর্যন্ত দেওয়া হয় না। 

বারীনবাবু “ছ্বীপান্তরের কথ।' একটি তথানিষ্ঠ এতিহাসিক গ্রন্থ । খাস্ত ব্যবস্থা 
সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞত1 থেকে আমর! জেনেছি-_দিনের পর দিন, বছরেন 
পর বছর কয়েদীর! আলুনি খাবার পেয়েছে ; আর পেয়েছে অসম্ভব জল-কষ্ট। 
আবার তিনি “বারীন্রের আত্মকাহিনী নামক গ্রন্থে বলেছেম-_ 

“ঝোলটি মাছের বলিয়া বোধ হইল, কারণ গু'ড়া-গাড়া মাছ % পৃত জাহবী 
ধারায় সম্ভরণ দিয়! জান করিতেছিল, তরকারী অপেক্ষা হরেক রকম পাতাই এই 
হংস পাচনের আস্বাদ ও রূপের খোলতাই ক্রিয়াছিল।” -ব্্ণনাটি আলিপুর 
সেপ্টাল জেলের । 

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে হ্যস্ত কুমার সরকার রাজবন্দী হয়ে আলিপুর 
মেন্টাল জেলে আসেন। লেখক ইউরোপীয়ান ডায়েট পেয়েছিলেন । হারের 
বর্ণনায় দেখ! যা ভোরে এক মগ চা, আধখান। পাউ?টি ও মাখন। 

ভাত খাওয়ার সময় লেখক “ব্রেকফাস্ট” কেন বলেছেন বোঝা! যায় না। 

মোটা চালের ছুটি ভাত, আধসিদ্ক ছুটি ভিম, ভাল, চালক্মডার ঘণযাট। 
চালকুমভার খণ্মাটের এমন একটা গন্ধ ছিল ঘে লেখকের অক্রপ্রাশনের ভাত উঠে 
আস্ত। ভালগুলি এমনভাবে সিদ্ধ করা হত যে মনে হত যেন হেসে ঠা 
করছে।? 

ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিলী কারাগারে আহারের বর্ন প্রসঙ্গে 
কয়েদীদের খাবার হিসবে ঘোড়ার দান! আর ছাতৃ, জল, লংক পরিবেশিত হত 
বলে জানিয়েছেন।* 

মদনমোহন ভৌমিকের অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত । আন্দামানের সেনুলার 
জেলে তারা খেয়েছেন-- 
“তরকারী যে সকল শ্রব্ঘারা পাক হইত তাঙ্ছা আমাদের দেশের গকতেও 
খার না। কোন কোনছিন শুধু কচুপাত! নিদ্ধ করি! দিত। ফোন প্রকার 
উদরসাঁং করিলেই যে মুক্তি তাহা নহে, ইছার পর আবার গন চুগকানী 1 

নি্মানেত আহার্ধ.খেকে মহিলা রাজবন্ী রাণী চন্বও বা পড়েননি। 
বিভিন্ন' জেলে ভার অভিজত! হল প.ই, চ্যাড়শ ও পাকা ধুন্ুলের ঘ'যাট, ফিকে- 
হলদে রষ্থের জলেয় মত ভাল আর সেই সঙ্গে মাড়ি । 

বি্বী অরস্ত ভট্টাচার্যের বর্ণনা! থেকে জানা যায় 
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“আমাদের খাবার বন্ত-_তরকারীর মধ্যে গ্রীত্মকালে ছূর্গদ্ধময় বীধাকপি--- 

যখন জেলের কয়েদীর। ছাড় আগ্রহ নিয়ে তা খাবার আর কেউ থাকে না, 

, আর বর্ধাকালে বাশ ভাটা, শীতকালে গ্যাজওয়াল! মূলো৷ আর কুমডোর ঘণ্যাট। 

কোনটাতেই কোন মশলার বালাই নেই--নইলে বাড়ীর তরকারীর সঙ্গে 

জেলখানার তরকারীর পার্থক্য ঃইলো কোথায়? তাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। 

'অবশ্ত বর্ণহীন ভাল খানিকট। চেলে দেওয়া হোত-_বন্তার জলের মত ত৷ ছড়িয়ে 
পড়তো চারিদিকে | ৮ 

কিন্ত এখানেই শেষ নয়, মাছ মাংসের সংবাদও আছে-_ 

“সপ্ত'হে প্রত্যেককে ছুর্দিন এক ছটাক মাছ, আর এক ছা ক মাংস দেওয়া 
হোত। মাংস যা দেওয়! হোত তাতে লোমের ভাগই বেশী। সাধারণ 
কয়েদীরাও মাংস পেত, তবে তাঁর বেশীর ভাগই চুরি যেতো। আমরাও যে 
পরিমাণ মত পেতাম তা৷ বল! চলে না 1” 

স্থবোধ কুমার লাহিডী কোলকাতার প্রেসিডেঙ্গী: জেলে বন্দী হিদেবে ভাত, 
ভাল এবং তরকারীর বর্ণনা দিয়েছেন-_ 

“ভাত দেখে তে। আমার চক্ষ, স্থির। ভাত যে এত বড হয় তা আমার 
করপনাতীত। তারপর পেলাম একমগ ডাল এ৭ং নান। প্রকার লতাপাতা এবং 
ফপির ভাট দিয়ে তৈরী খানিকট] ঘণ্যাট-পরে আমি যার ন।'মকরণ 
করেছিলাম-_-“জঙ্গল”* 

দেউপি জেলের আহারের বর্ণনায় নিকুঞ্জ সেন লিখেছেন-_ 

'“লপ.সি নামক একটি অপূর্ব বন্ত, ছুপুরবেল। ভাত, ডাল ও একট! তরকারী | এই 
তরকারীতে না থাকিত এমন জিনিষ নাই। শাকশজী লতাপাতা হইতে সুরু 
করিয়া কচুপাতা, বটপাত। কিছুই বাদ পড়িত না।”১০ মাঙ্ছষের কাছে যা খান্ 
হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং যে সমস্ত খাবার গবাদিপশুর খেয়ে থাকে তাই 
এখানে মানুষের খান্ত হিসেবে খেতে দেওয়া হয়েছে । 

"নিঃলজ্জঃ গ্রন্থের লেখক মতীশচন্দ্র দে প্রেসিভেম্সি জেলে পেয়েছিলেন রুটি, 
ভাল আর প্রাতঃবাশ লপ সি-_ 

*লোহার বাটিতে প্রাতঃরাশ লঙ্গি চেলে দিয়ে গেল। দেখলাম শুধু খুদ্র সিদ্ধ, 
তাও লবনের আন্বাদ নাই। ক্ষ,ধাই স্বাদ আনে, নহিলে কি করে সেই লক্ষি 
মুতের মত লাগল, জানি না । 

পুচ চক্রবর্তী প্রেসিভেগী জেলে সকাল, ছুপুত্র এবং রাতের করেদীদের 
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খান্ত সরবরাহের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। সে চিত্রের মধ্যে আমরা 

“প্রাতরাশ হিসেবে চা, মাখন আর পাউরুটি পরিবেশিত হতে দেখেছি-_-* 

“প্রতুযুষে চা ও মাথন পাঁউরুটি। মাখন খ':টি হইলেও উছাতে চুল ও ময়লা 

থাকে। উহা দেখিয়া খাইতে হয়। চা বালতিতে করিয়া লইয়া আসে এবং 

লোহার বাটাতে এক মগ চালিয়। দিয়া যায়। ২1৩ চুমুকের বেশী খাওয়। যায়'ন।। 
কারণ উহ! চালিতে ঢালিতেই কালে। রং হইতে আরম্ত হয়। 

১০১০. টায় ভাত, একরাঁশ শাক, ভাল, একট! ভা 1 কিম্বা « মিশালী 
তরকারী_উহার মধ্যে কচুই বেশি। রুইমাছের ঝোলের সহিত ২ ট্কৃরা 
মাছ ঘদিও প্রত্যেকের জন্ম ৩ ছটাক বরাদ, কখনও বা একটা ডিম অথবা 
২ ছটাক পরিমাণ দই । 

৩টা-৩॥. টায় চা, আর সন্ধ্যার মুখেই রাত্রের আহার--ভাত অথবা ২ 
খানা রুটি, ডাল, তরকারী ও মাংস, বরাদ্দ এক পোয়া করিয়া কিন্তু পরিমাণে 
কম মেলে ।”১১ 

চাঁক! সেপ্টাল জেলের কয়েদী হয়ে সত্তীশ পাকড়াঁশীর প্রথম কয়ে? জীবন 
শুরু হয় ১৯৮ সালে। এখানে কাকর ভর] মোটা চাল, ডালের জল, আর 
ঘাসমেসানো তরকারী খেয়ে লেখকের কয়েদী জীবন কাটে ।১২ 

বেলগাও / কর্ণাটক) জেলেব আধারে ব্যবস্থা একই বকম-_'মানুষের 
অথাস্য জোয়ারী রুটি, ঘাসের তবকারি, আর কলাইয়ের ডাল ।” 

জেলে আহার ব! খাগ্যব্যবস্থা সম্পর্কে আমর! যে আলোচনা! কবেছি ত' 
বিভিন্ন রাজবন্দী বা স্বাধীনতা মংগ্রামীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দারসংক্ষেপ। 
সেই মব গ্রন্থই আমাদের আলোঁচনাভূক্ত হয়েছে যেগুলিতে প্রসঙ্গত কারাজীবনে 
প্রদত্ত বা প্রচলিত ইতন্তত সংবাদ আছে। এছাডা ছোটখাটো তথ্য, য্তব্য 
অন্তান্ত গ্রস্থেও রয়েছে । মে সব প্রসঙ্ত অবশ্থ গ্রহণ কর! হয়নি। তবে এ 
আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ-_ 

(১ বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন সমক়সীমায় বন্দী ছিলেন। যেহেতু 
তারা শ্বৃতি থেকে বিষয় বর্ণনায় গেছেন এজন্য তীর। ধারাবাহিকতা 
ক্রম নর্বক্ষেত্রে ঠিক ঠিক রাখতে পাব্নেনি। 

€২) কার! অভিজ্ঞত! ঘটলেও সকলেই থাগ্ ব্যবস্থার বিস্তৃত ববরণ দেননি । 
কেব্ল কেউ কেউ জেল জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিত্রণে নান! প্রসঙ্জের 
কাকে ফাকে থাস্চপ্রসঙ্গ এনেছেন। তবুও এই প্রসন্ধেয় উল্লেখ ওঁ: 
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: আলোচনার উতিহাসিক মুল্য আছে। €কননা এঞ্চলি ছেলপ্রশাদনের 
দেওয়। তথ্য নয়--লেএকের তথা বন্দীর তিক্ত অভিজতাগ্রন্ত। এই 
, জাতীয় আলোচন। থেকে আমরা জানতে পারি যে ইারেদ আমলে 
কারাগারে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ছূর্ভাগ্জ্নক | সকালবেলায় 
: জলখাবারের ব্যবস্থা শতকর৷ সত্তরটি জেলের ক্ষেত্রেই ছিল না। ফেখানেও 
বা ছিল তা ভাতের ফ্যান, গুড়, লপ-সী, কাই ইত্যাদি। টৈকালিক 
খাস্তব্যবস্থার তথ্য একটি বা ছুটি ক্ষেত্রে মেলে। নৈশ আহার সন্ধের 
সময়ই দেওয়। হত। প্রনক্ছত জানিয়ে রাখ প্রয়োজন অনেক লেখক 
শুধুমাত্র জেলবর্তৃপক্ষ বর্তৃক খাস্য সরবরাছের বিভিন্ন আইটেম ব! পদ 
কেমন তা৷ বলেছেন, তা দিনের কোন অংশে দেওয়া! হতো নির্দিষ্ট করে 
জানাননি । সেক্ষেত্রে আমর! তাকে মধ্যাহুকালীন ভোজন- বলে উল্লেখ 
করেছি। 
সুদীর্ঘ বছরের ধারাবাহিক এই বিবরণে দেখ যাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার সাধারণ 
বা রাজবন্দীদের জন্ত খাস্ত সংস্কার, কিছুই করেননি । তীরা স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ভারতীয়দের সাধারণ কয়েদী হিসেবেও দেখতেন না। খান্য-ব্যংস্থায় শুধু ষে 
উদ্দাসীন ত] নয়-_মচেতনভাবে নিষ্টর । হুনহীন্‌ লপসি, আধসেদ্ধ আলু ও 
ভাত, কাকর-মেশানো চাল, কেবল কচুশীকের তরকারী প্রসূতি অথাদ্ভ জিনিস : 
ইংরেজ কৃপৃক্ষ একশো বছর ধরে খাদ্যবস্ত ছিপেবে সরবরাহ করেছে। 
অন্ত দ্বিকে সাছেব কয়েদীর। পেয়েছেন রাজ সম্মান । দেশীয় বন্দীদের তরকানীর 
সন্ধে ঘাস দেওয়! একটি শ্বাভাবিক নিত্যকার ব্যাপার । আন্দামানের সেলুলার, 
জেলে বছরের পর বছর জলকষ্ট নিদারুণ আকার. নিয়েছে, ব্রিটিশ সরকার 
তাকিয়েও দেখেনি। বাসি জল দীর্ঘদিন, ধরে জম! করা াছে_-তাকেই 
পানীয় জল বলে বন্দীদের দেওয়। হয়েছে ।*৩ 
কদাচিৎ ছু' একটি ক্ষেত্রে সুস্থ-হষম থাস্য ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, এক্ষেত্রে 
সম্ভাব্য কারণ সেই জেলের জেলার সাহেব একছন ব্যতিক্রম। ফলে যাবতীয় 
বন্দীই রাজবন্দী ব1 নাহেব বন্দীর সমান পেয়েছেন। জেল কয়েছীদের কাছে 
খান্ত পরিবেশনে এই বিকারহীন ব্রিটিশ রাঁজশক্তিই একসময় ছিটলার বিরোধী 
মিত্রশরক্তিতে যোগদান করেছিল ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে। : 
বি টার্ন লা কারী ডাক্তার 
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সার্জেন সকলেই আছেন--স্বাস্থারক্ষ! .ও শ্বাস্থযনীতিকে বথাযখভাবে কার্ষকৰ 
করার জন্যই ৷ সাস্থ্য বিধি বলতে একটি সামগ্রিক স্বাস্থা আচরণবিধি বোবায়। 
্বাস্থারক্ষার ছুটি দিক-_একটি প্রিভেন্টিত অর্থাৎ প্রতিষেধক ব! প্রতিরোধক দিক 
অপরটি কিউরেটিত অর্থাৎ চিকিৎন! বা'নিরাময়ের দিক। আমরা আহার ব। 
কয়েদঘর আলোচনায় যে ছবি পেয়েছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে জেলখানায় 
্বাস্থ্রক্ষার দিঁকটি অন্তুমান করতে পারি। পরিষ্কার-পরিচ্ছমতা, আলো" 
বাতাস, পানীয় জল, সযম থাছ্য এগুলির কোনটিই যেখানে থাকে না সেখানে 
বিশেষ কোনো স্বাস্থারক্ষাবিধি খু'জে পাওয়া নিরর্৫ঘক। 

বাসথ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আমর কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনায় দেখতে পাব যে 
সকলেই একটি করুণ অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। অন্ুস্থতাকে 
ভাক্তারবাবুরা "মানসিক ব্যাধি' বলে মনে করেন। কয়েদঘরে ব্দীরগী 
সারানাত ধরে লড়াই করেন মৃত্যুর সঙ্গে, তবুও চিকিৎসক আমেন ন1। বন্দীরা 
ঘেখানে কেবল লখখ্যা মাত্র- এরকম একটি নরবকুণ্ডে স্বাস্থ্যবিধির ' কোনে 
শুত্রই মেনে চল। হবে না, এটহিতো শ্বাভাবিক। আমরা নীচের আলোচনাক় 
দেখতে পাব ইংরাজ কতৃপক্ষের সেই অমানবিক আঁচারণ য1 প্রতিটি বন্দীকে 
দিনের পর দিন একটু একটু করে শ্বাস্থ্যঙ্গের দিকে ঠেলে দিয়েছে-যার্‌ 
অনিবার্ধ পরিণতি হল মৃত্যু। 

বিভিন্ন জেলে বন্দীর। চিকিৎস! ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে যে নিদারুণ ডি 
অর্জন করেছিলেন তার সারনংক্ষেপ নিয়রূপ-_ 
“আমি বড়ি লইয়া, নাসারন্ধে নির্দিষ্ট করিয়া অস্ত্রাণ লইলাম, গন্ধে অন্রপ্রাশনের 
অল্প উঠঠিবার উপক্রম হইল। মলযৃত্রের গন্ধে 'আমি দ্বকৃুপাঁত করি নাই, কিন্ত 
একবার বচিকার গন্ধে বান্বিকই প্রাণ ঘেন যায় ঘায় হইল ।” 

উপরিউক উদ্ধতিটি লেখক যোগীন্ত্রনাথ বন্থ্‌, গবধ খাওয়ার বর্ণনা করছেন। 
প্রত্যেকদিন সকালে বাধ্যতামূলক ভাবে গুস্থ কিংবা অন্স্থ যেকোন বন্দীকেই 
রোগ প্রতিরোধক (“প্রিভেনটিভ” ) এক প্রকার ওষুধ দেওয়া হত। এই 
ওষুধের গদ্ধের তীব্রতা সহদ্দেই অঙ্ুমেক়্। আমাদের অনুমান জেলখানায় 
যেতাবে ভাতের তরল মণ ইতাদি দেওয়] হয়'তার প্রতিক্রিয়া! সম্পর্কে জেল 
পরিচালকের! সচেতন । এবং এই জনই স্বাস্থারক্ষার এমন অন্দর আয়োজন । 

জেলখানার অভ্যন্তরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের একইরকম বর্ধন! পাওয়া ঘায় 
১৯০৬ সালে প্রকাশিত হুরখ কুমার বস্থ লিখিত '“হদেশীর কারাবাদ' গ্রন্থে 
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বতীশ পাকাড়াশী দীর্ঘদিন কারাবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। লেখকের, 
চাঁকা সেপ্টাল জেলে বসন্ত হয়েছিল। রোগকালীন অবস্থায় তাকে যেভাবে 
চিকিৎসা কর হয়েছিল, সে নিবারণ অভিজ্ঞতার কথা লেখক তুলতে 
পারেননি-_ 
“জেলে আমার বসন্ত হ'ল, গোটা উঠ! আমাকে জেলের প্রাঙ্গনে একট বাগানের 
মধ্যে ক্যাম্পে শিকলে বেঁধে রাখে । একট। শক্ত খুটির চারদিকে অন্যান্ত ন' জন 
চোর ডাকাতের সঙ্গে আমাকেও এক পায়ে পাচ সের ওজনের মোটা লোছাব 
শিকল দিয়ে বেধে রাখা হ'ল। জেল সেপাইর। দয়া করে ছুটো কম্বলও দিয়েছিপ 
বটে। কিন্তু ১*৩৪ ডিগ্রী জর-র্বান্ছে বদস্তের গোটা, এ-অবস্থাব 
জেলের কয়েদীদের খসখসে কল থে কী পীডাদায়ক, তা আজও ভূলিনি। 

দেলুলার জ্রেলেও লেখক বন্দী হয়েছিলেন, আলো বাতাসহীন ছোট একটি 
থরে জেলখানার স্বাস্থ্যবিধি প্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন, মশা! আছে মশারী নাই । 
স্যালেরিয়। আছে। বিষাক্ত পোকা মাঁকড, বিচ্ছ,ত্তেতুল বিছেতে সেলগিশি 
ভর1, তার উপর আছে অন্দামানের এক বিখ্যাত জলকষ্ট। এরপর তো৷ 
রোগীদের খাদ্য ও পথ্য হিসাবে দেওয়া হয় ফেনের মত ভ।ত, ঘালের তরকারী, 
অসিদ্ধ বিশ্বা ভ,ল, তেঁত আটার রুটি”-_ 

এজন্তই ১৯৩৩ নালের মে মাসে দেলুপার জেলের জলাভাব, খাগ্যাভাব 
এই সবের প্রতিবাদ করে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন রাজবন্দীগা। 
ফলে নিষ্টরত| বেড়ে গিয়েছিল, জোর করে চেপে ধরে নাকে ও মুখে নল পরিয়ে 
ছুধ খাওয়ান চেষ্টা হয়েছিল * এমন কি ভাক্তারের তাভাহুড়তে কয়েকজনের 
নাকে ঘ! হয়ে গিয়েছিল । 

অতীন্দ্রনাথ বস্থ সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ১৯৪২ সীলে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। 
তিনি জেলখানায় ডাক্তারের দুর্নীতি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন “ভাক্তারবাবু বিক্রমপুরের 
কায়েত। জেলের ওষুধ গোপনে বাইরে যায়, এ বাজারে দু-পয়সা আনে। কাজেই 
আমাদের চিকিৎসার কাজ যথাসন্তব লারতে হয় হ্াশ্বাস-বাপী ও বিশুদ্ধ জলবায়ু 
দিয়ে ।” ভাক্তারবাবু রোগের উপসগ শোনেন না, 'যুদ্ধের বন্কৃতা' স্থরু করেন। এই 
প্রসঙ্গে লেখক একটি মর্মীস্তিফ ঘটনা জানিয়েছেন । একজন অসুস্থ কয়েদীকে 
(ধার নাম এরফান ) ভাক্তারবাবু লিখে দিয়েছিলেন *ডিস্চার্জ ফিটফর অয়েল 
প্রেস।' এর পরেই তাৰ মৃত্যু হয়--সেই বেদনাদায়ক বর্ণনা লেখকের ভাবায় 
'আমর! তুলে ধরেছি_-“এর ছুদিনের দিন এরফান ম রে গেঁল। ঘানি ঠেলতে 
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ঠেলতে প'ড়ে গেল, পাহারা ছুটো৷ চড় চাপড় ফিলে--“শাল। চং দ্বেখাতে 
আছিস ওঠ' এরফান উঠল না। ওকে ধরাধরি ক'রে আবান্ব হাসপাতালে 
তুলতে হোল, তার কয়েক ঘণ্টা পরে মাটিতে । একট! ঢংই দেখিয়ে দিল 
বটে এরফান। আরও ছুংখজনক ঘটনা হচ্ছে ম্বৃত এরফানকে রাতারাতি 
খাঁসাসের টিকিট দেওয়া হলো। কয়েকদিনের রেমিশন আর খালান লেখা 
হোল টিকিটে, মৃত্যুর কথ! লেখ! হলে না।১৪ 

আন্দামানের সেলুলার জেল সমঘ্ড বন্দীদের কাছেই একটি জীবন্ত 
নরককুণ্ড। আন্দামান মানেই রোগ, স্বাস্থ ভংগ। স্বাস্থ্যরক্ষ। ও স্বাস্থ্যবিধি 
কিছুই মান! হয় না এখানে । বন্দী জীবনে'র লেখক সতেন্দ্র নারায়ণ মভুমদার 
লিখছেন-_“আমর] গণ্ডীর ভেতর বন্দী, খাত যা তাতে জীবন ধারণ করে চলে 
কিন্তু পুর কোন প্রশ্ন ওঠে না। সমুদ্রের লবনাক্ত জল খাওয়া চলে না, ব্চাই 
বৃনটির জল জঙমিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে বড় বড় ট্যাঙ্কে । কত বছর সেগুলি 
পরিষ্কার হয়নি জানি না।” এখানে জল শোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। ধরে 
রাখা জল মাসের পর মাস পানীয় জল বলে চালানে। হয় । জলের মধ্যে 
পোকা, তলানি সব আছে। ফলে নান! ধরনের পেটের অস্থখ সেখানে 
লেগেই আছে। লখানায় প্রবাদ আছে, “সাত বছর জেল খাটলে একথান। 
আন্তো কম্বল হজম কর] যায় ।” 

কল্যাণী ভট্রাচর্য জেলখানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নির্মমতা 
ও অবহেল৷ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন । বন্দীদের অস্থস্থতার কথা 
কতৃপক্ষ কখনই বিশ্বান করতেন না। “্রারে কেউ অন্থস্থ হয়ে পড়লে গবাদ 
ধরে আমাদের সমগ্ধরে চিৎকার করতে ছে'ত--জমাদারনী-_ডাক্তার বাবুকে 
খবর দাও। ঠিক নেই সময় আমরা যে বন্দী সেটা ঘেরকম ভাবে অঙ্গভব 
করতাম_ বোধ হয় তেমন আর কোন সময়েই করতাম না।” একদিকে অসু্থ 
বন্দী কয়েদী অন্ত্দিকে ঘুমস্ত কারাগার মাঝখানে লৌংকপাট । এরপর শুরু 
হত কয়েদীর্দের আর্ত চিৎকার, জম্মাদারের ঘুম ভাঙত ধীরে ধীরে, সে ডেপুটি 
জলার বা জেলারকে খুঁজতে যেত, তারপর গুরু হবে ভাক্তাববাবুর সন্ধান ধিনি 
কারাপ্রাচীর থেকে দুই-তিন মাইল দুরে বাস করেন। জেলখানায় মেভিক্যাল 
এখিকৃন বলে থে কিছু নেই তার বড় প্রমাণ লেখিক! কল্যাপীদেবীর নিদ্বারুণ 
অভিজ্ঞতা ৷ 

তীর বিবরণ থেকে আমরা আরে গ্লানতে পা্গি ভাক্তারর। বন্দী 
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'অস্স্থতাকে মাননিক পীড়া বলে মনে করেন-__“বহুরমপুর জেলে দবেখিছি কোন 
বন্দীর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ভাক্তারবাবুকে--সিভিল লার্জেনকে কত 
অনুরোধ করেছি চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্ত। তিনি সোজা বলে দিলেন__ 
“এত শুর মনের অনু ।১৫ 
জেল-কম্পাউগ্ু 

জেল-কম্পাউগ্ডের বর্ণনায় বিভিন্ন লেখক-লেখিক! তীদের উপলব্ধিকে মানসিক 
অবস্থানের দিক থেকে বর্ণনা করলেও ইংরেজ সরকারের নিগ্রহ ও অবহেলার 
দ্বিকটিকে নকলেই তিক্ত অভিজ্ঞতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বন্দীমনের উপর 
জেল-কম্পাউও এক বিশেষধরণের মানসিক চাপ স্যটি করলেও অনেকেই এর 
মধ্যে লৌন্দর্ষ, বিষন্নতা, বিচ্ছিন্নতা ব৷ একাকীত্ব এবং নির্জনতা উপলব্ধি 
করেছেন। কারাগ্রাচীরের অস্তর্দশ্তের বর্ণনায় বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মূলত 
তিনটি ঝোঁক লক্ষ্য কর] যায়-_-(১) কেউ কেউ ভৌগোলিক অবস্থানকে 
গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন (২) অনেকে জেল-কম্পাউণ্ডের তথাকধিত সৌন্দর্য 
ও শোভায় বেশি মনোযোগী হয়েছেন এবং (৩) কেউ কেউ এর নিজ'নতা ও 
বিচ্ছিন্নতার বিূর্ত হ্বরূপটিকে উপলব্ধি করেছেন । 

আলোচনার সমর্থনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারাসাহিত্য থেকে উদাহরণ 
দেওয়া হচ্ছে। ্‌ 

ধোগীন্দ্রনাথ বস্থ “আমাদের হাজত, গ্রস্থে জেল-কম্পাউণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন 
এইভাবে প্হাজত স্বর্গে উঠিবার সিশ্ডি মাত্র, কিন্তু কারাগার-অমরাবতী | 
কারাগারে নন্দনকানন আছে, পারিজাত পুষ্প আছে, এখানে বসস্ত বারমান 
বিরাজিত।” অথবা_ 
“লঙ্কায় লোহা পাওয়। যায় না, সমস্তই সোনা ; হাজতে গন্য নাই, কেবল পদ্য” 
- এই নির্মম রসিকতার অন্তরালে হাজতের আসল রূপটি হল-_ 
“যেমন লোহার সিন্দুকের ভিতর একটি কাঠের বাকৃস, সেইৰপ কারাগারের 
ভিতর হাজত।” 

পরিহাম-রসিক সাহিত্যিক ঘোগীন্ত্রনাথ কল'মর এক খোৌঁচায় জেলের 
সামগ্রিক চিত্রটি নিখু তভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 

ভারতভূখণ্ডে আন্দামান ফেন বিচ্ছিন্ন আসাষী। এজন্ত দ্বীপাস্তরের সাঙ্গ 
প্রাপ্ত কয়েদীদের কাছে তা এক নির্মম শব্ধবিশেষ। আন্দামানের সেলুলারেল 
সমেত সমগ্র পরিবেশটি কেমন, তা প্রথম আমরা জানতে পারি ঘ্বীপাস্তরে 
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“নিবাসিত শ্বাধীনত। সংগ্রামীকস জবানবন্দী থেকে। এর আগে. ভারতবর্ষে 
সাধারণ মানুষের কাছে আন্নামানের কোনে চিত্রই গোচরে ছিল না। প্র়ত- 
সপক্ষে বারীজ্্রকুমার ঘোষ প্রমুখ দ্বীপাস্তরিত বন্দীদের কাছ থেকে আমর' গ্রথম 
জানতে পারি সেলুলার জেলের বিবরণ'। তিনি 'দ্বীপাস্তরের কথা, গ্রন্থে 
জানিয়েছেন 
“জেলের রূপটী কতকট। এইরূপ £-_-মানচিত্রের মাঝখানে একটা বিন্দু, সেটা 
একটী তিনতলা গুষ্বজ ঝ| মিনার-_তাহাকে সেপ্টাল টাওয়ার বা গুমটি বলে। 
সেই গুমটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে যদি বৃত্ত বা মণ্ডল অশকা যায়, 
তাহা হুইলে সেইটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বল! যাইতে 
পারে। কেন্দ্রস্থ গুস্জ হইতে সাতটি খাজুরেখা বা ব্যাসার্ধ সাত দিকে গিয়া 
যগুলটাকে ছু'ইয়াছে, এ সপ্ত রেখাই সাতটি মহল বা ৮1০০1, ইহারই নাম 
সেলুলার জেল। গুম্বজটি যেমন তিনতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলটি তিনতল! । 
প্রত্যেক তলে এক লাইনে পাশাপাশি বিশ ব্রিশটি করিয়া কুঠুরি; কুঠুরিতে 
একটি করিয়া! লোহার গরাদে অাটা দ্র আছে, কবাট বা বন্ধ ৫০০: 168£ 
নাই; পিছনে লাড়ে চার হাত উচ্চে যে ছোট জানালাটা আছে তাহাও ছুই 
ইঞ্চি ফাক ফাক গরাদে আটা। ঘরে আনবাবের মধ্যে দেড় হাত চওড়া এক 
একখানি নীচু তক্তপোপ, আর ঘরের কোণে এক একখানি আলকাতর! মাখা 
মাটির ভাড। এই খাটে ঘুম হয় খুব সজাগ, কারণ একটু অনাবধানে পাশ 
ফিরিলেই ধপ করিয়া মাথা ঠুকিয়া গিয়। অকল্মাৎ ভূমিশঘ্যা লইতে হইবে। 
আর এ আল্কাতর1 মাখা ভশীড়্টি জীবের বিষ চন্দনে সমজ্জান আনিবার 
অপুর্ব যন্ত্র, কারণ এঁটিই রাত্রের শৌচাগার, এবং তাহা লইয়া স্থত্রাণে কুতুহলে 
রাত্রি খাস করিতে হয়। আর বসিবার সময় চুরাঁশী রকম আসনের অনেকগুলি 
এই ভখড়টির সাহায্যে অভ্যাস হইয়া যায়। এগুলি জেল বন্ধ হুইবার কিছু 
আগে টবকালে মেথর থরে দ্রিয়া যায়, আর সকালে নিয়মিত সরাইয়! লয়। 
আগেই বলিয়াছি কুঠুরিগুলি এক সারে, আর তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটি 
তিন চারি হাত 'চগুড়া বারাণ্ডা চলিয়! গিয়াছে । বারাগ্াটিও গরাদে ঘেরা ; 
তাহার য'ঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের 
অরজা, এ দরজা খুলিবার নয়, খিলানে আটা । সব দালান গুলির মুখ মাঝের 
"ুষজ বা গুমটিতে গিয়া যুক্ত হইয়াছে, এইখানে লাইনে বা ০০110: এ প্রবেশ 
করিবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কুঠরীগুলি বন্ধ হহ 
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লারা জুড়কান্ । তাক! দিবার স্থান দাকিরে দেয়ালের গায়ে; ভিতর হুক 
ভগ! ব| হড়কার মুখ ভাতে পায় ধান না। প্রত্যেক বুক জিতল; উপর 
তদ্গের না উপয় লাইন দা [0০০ ০০:7209£ স্বাঝের তল বীড ন্নাইন রাঃ 
747901৩ 00179401 এবং নীচ়েন্ব তল নীচে লাইন না 1,০৩7 00711097+;। 

বারীন্্রক্মার ঘোষের মত মদনমোহন ভৌমিক “আন্দামানে দশ রৎসর” 
গন্থে জের--কম্পাউণ্ডের বিস্তৃত ছবি এ কেছেন এবং মন্তব্য করেছেন-_ 
প্ৰাছাজ হইতে ছেলের বাছ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল এখানে 
আহ] অন্তহিত হইয়া গেল। ইহা! যে খাঁটি মাকালের স্তায় উহা বুঝিতে আৰু 
বাকী বাইল না।” 

“ডোটনিউ'-এর লেখক অমলেন্দু দাসগুপ্ত বুদ্ধিমান, রসিক এবং ভাবুক। 
ফরিদপুর জেল-কম্পাউগ্ডের বর্ণনায় তিনি একাধারে কবি এবং নাগরিক-_ 

“একতলা একটি বিল্ডিং-এ আমরা নয়জন থাকিতাম। দক্ষিণ-মুখী খর, 
খোল! লঙ্ব। টানাবারন্দা। রেলিং-এর ও-ধারে জেলের পুঁকুর। তার পাড় 
ঘে"বিয়। দক্ষিণে জেলের প্রাচীর | *" * আমার্দের বিল ডিংটিকে বাংলো বাড়ীর 
মত মনে হইত। জেলখানায় এটি ষেন কোন সৌখীন ধনীর স্বাস্থ্যনিবাস-_ 
সামনে একটু বাগান ও পরে পুকুরটি থাকায় এটি এবপই দেখাইত।"" 

গ্রীক্ম চলিয়! গেলে যখন বর্ষ! আপিল, তখন সেই বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া 
বসিয়া চোখের ও মনের তৃপ্তি মিটাইতাম। " অন্ধকারে জেলের নর্দমায়, 
পুকুরের পাড়ে ব্যাঙ ডাকিত, রিম্বিম্‌ অবিরল পানি বরিষণ_ শুনিতে শুনিতে 
যে কততাত্রি জাগিয়াছি, ভা বলে হাসি পায় না, ছেলেমান্থধা মনে হয় না, বরং 
যন তৃার্ত হইয়। উঠে সে-বর্ষারাত্রিগুলির জন্ত। মনে করিতে আজও জলে-ভেজ 
বি্গীর মত একটুখানি ছোট ভীরু স্থখ বুকের নীচে ভান! নাডা দিয়ে উঠে, 
শেষ হল ফোটা ঝাড়িয়া ফেলিতে চঞ্চল হয়।' 

লেখক সৌন্দর্যপ্রিয়, রোমার্টিক-কারাপ্রাচীর তার কাছে নান্দনিক চেতনা 
ন্বিকাশের একটি অনুষঙ্গ । এই জেলচত্বরেই তিনি পেয়েছেন মাটি, পৃথিবী, 
বধু, জল, পাখী এবং ত্বপ্র__ঘ! সম্ভবত তার ভাবনার জগৎ, অবকাশের জগৎ । 

“আন্দামান বন্দীর লেখক অনন্ত ভট্টাচার্য গ্রন্থের স্থচনায় মেদিনীপুর সেন্টাল 
সেলের বিখ্যাত পূর্ব ও পশ্চিম ডিগ্রীর বর্ণনা কঠ্ছেন-_ 
“জন্ধকার পাঁষীগপুরীর কোথাও এমন এতট,কু ছিত্র নেই যে তার মধ্যে দিয়ে 
বাহির আকাশের সামান্ত একট! আলোর রেখ! প্রবেশ করে--জেলের ল' এও 
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অর্ডারের মর্ধাদাহানি করে।” লেখকের অভিজ্ঞাতা এখানে ভিজ, 
“ভেটিনিউ' এর মত এখানে আশা, আলে! এবং কল্পনা নেই-- 

“ভূলে ধেতে বলাম বাইরের মুক্ত আলে! বাতাসের কথা-ক্রমশঃ ষেন বিস্তৃতির 
অতলে তলিয়ে গেল, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা 
আমাদের যেন কেউ নেই, বা নয়, বাঁপ নয়, বন্ধু বান্ধব নয়-আমরা যেন নামহীন 
গোত্রহীন পরিচয়হীন--* প্রতি মুহূর্তের নিদারুণ অসহায়তায় দ্ধ হয়ে তিনি 
কারাপ্রাচীরের 'বচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছেন। এজন্ঠে দিনধাপনের গ্লানি তার 
অঙ্থ্বাত্বকে যন্ত্রণার চরমে নিয়ে গেছে। 

রানী চন্দের 'জেনানা ফাটক' একটি স্বতিকথার মাল1। যেহেতু বন্দী 
জীবনের স্মৃতি সেদক্ত জাল! ও যন্ত্রণার সঙ্জে মিশেছে একটি নৈব্যক্তিক চিন্তা- 
প্রবাহ । রাজশাহী জেলের বর্ণন। ঘেওয়। হয়েছে এইভাবে-_ 

“বেশ এই জেলটি। সিউড়ির চেয়ে বড়ো, গাছপালাও চের। চারকোন। 
সীমানা, পুবে দেয়ালঘে্যা একখানা বড়ো ছর-_ছু-দিকে লগা চওড়। বারানা। 
ঘে!। দক্ষিণ, উত্তরে, পশ্চিমে খানিকটা ক'রে জমি-_গাছে, ফুলে ছাওয়া। 
ফটক থেকে ঘর অবধি যাওয়া-আসায় লাল রাত্যা। উত্তরে--জমিয় মাবখানে 
একটি নিমগাছ ; গাছের নিচে একটি পাঁতিলেবু ও ছান্সুহাঁনার ঝৌপ। তান 
চারদিক খিরে গাধা-বেলফুলের সবুজ গাছের সারি। পশ্চিম জমিতে ছুটি আম 
গাছ, একটি কাঠাল গাছ, আর জায়গা নেই সেই আকাশটুকুতে। জআম- 
কাঠীলের পাতার শামিয়ানা মাথা উপরে ; তলার স'্যাংসেতে সবুজ শেওলার 
শতক পাত।। তারি একপাশে লরু এবফালি পথ-_পথের ধারে ভাবের 
জালের খাট,নি-ঘর। দক্ষিণে-_ফলতর] ছুটো পাঁতিলেবু গাছ--কটাভারে 
ধরা । তার ও-পাশে--ক্যানান্ব সারি এ-পাশে লাল দোপাটি। 

এছাড়া সবুজ দেখতে পাই উঁচু দেয়ালের যাখায় $ নানা রকষের পাতা, 
ভাল; কট, পাছুড়, আম, জাম, শিরীব, নিম--কত কী |" 
বর্দাতঙীতে কাব্যর়ন থাকলেও জেল-কম্পাউও্ড যে আনলে একটি চিড়িয়াখান। 
ও লেখিকার বর্ণনাতেই জাছে-_পথের ধারে তারের জালের খাঁটুনি-তর ।' 

ভূপেক্রনাথ দর্ডের 'বিশ্লধের পঙ্ষচিহ' ফায়াসাছিত্যের ইতিছালে একটি 
উঞ্জেখযোগা সংঘোজন। আলিগুর জেলে এসে ভূর্ণেন্রবাযু জেখখানাক্স থে 
বিবরণ দিয়েছেন, তা এই রকজ-- 

“আলিপুর জেলের ভিতরের চেহারাটাই আলাম! । মাঝখানে চগড়: লা 
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রাস্তা জেলের ফটক থেকে অপর প্রান্তে গোশাল! পর্যস্ত গেছে, ছুইপাশে লাল 
লাল ব্যারাকগুলো, মাঝখানে ফুলের কেয়ারিকর1 বাগান 1” লেখকের বর্ণ 
থেকে দেখা যায় জেল চত্বরটি পরিচ্ছন্ন, সাঁজানো, রক্ষণাবেক্ষণে যতর হাত 
রয়েছে। বর্মার বেসিন জেল সম্পর্কে বলেছেন-_ 

“এক প্রান্তে দশটি সেল-_সামনে ত্যার্টি সেল আছে, তারও সামনে আছে 
মন্ত বড় একট! দৌতল! ব্যারাকের একটি স্ু-উচ্চ দেয়ালের জানাল! দরজাহীন, 
নীরেট দিক--আলোবাতাসের প্রতি প্রবেশ নিষেধ বাণী।” 
বেসিন জেল সন্বদ্ধে কয়েদীদের একটা আতঙ্ক আছে। এই জেলের অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন-__ 

“বেদিন জেলের চেহারা দেখেই তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এক 
নিদারুণ ব্যাধির সর্বনাশ তখন মনটা জুডে খা খা করছে।” 

বর্মার ইনসিন জেল সম্বন্ধে লেখক বলেছেন--“ইনসিন যে সেল ব্লকটায় আমার 
থাকার ব্যবস্থা করেছে, গোটাকতো৷ আম কাঠালের ছায়ায় সেটা ঢ'কা- অনিদি্ 
জেল জীবনে নৈবাশ্তের মেঘলী ছায়ারই মতো! | "'মন্ত বড জেল--৩৩০* কয়েদি 
থাকে, ২২ জন জেলার । আমায় যে সেল ব্লকে পুবলে। তার সামনে ও পেছনে 
আরও অনেকগুলো সেল ব্রক। আমাদের ঠিক পেছনেই একট! বডো গোছের 
করিডর সেল ব্লক, ' " এ সেল ব্রকে দশ থেকে পনের বিশজন পর্যস্ত ফাসির 
কয়েদি প্রায় সর্বদাই থাকে।” | 

আমরা দেখতে পা চ্ছ--ইন্লিন জেলে মাঠ নেই, বা আলিপুরের মতো 
কেয়ারীবাগান নেই। আছে গোটাকতক আম কীাঠালের ছায়।-যা লেখকের 
কাছে নৈরাশ্তের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 

কমলা দাশগুপ্তের “রক্তের অক্ষবে" গ্রস্থে জেল কম্পাউগ্ডের একটি চিত্রধর্মী 
বর্ণনা আছে। বর্ণনাকৌশলে মুন্দীয়ান৷ যথেষ্ট-_ 

“জেলে বন্দী চান নতুন করে একবার জন্মগ্রহণ করে, তারপর একটার পর 
একটার দরজা পার হয়ে তাদের নিষে চললে! এক অজান! ব্যহের দিকে। 
ভানদিকে র য়ছে একট! বটগাছ ।'" যেতে যেতে বা! দিকে পডে চুয়াল্পিশ ডিগ্রী 
সেল। তার মধ্যে রয়েছে ফামীর সেল। তারপর কৃষ্ঠরোগীদের সেল। 
তারপর ইউরোপিয়ান ইয়ার্ড। এটিতে “সবচেয়ে ভালো বন্দোবস্ত, বাজায় 
জাতের থাকবার মত ব্যবস্থা ।' দ্বেখা যাচ্ছে জেল কম্পাউণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর 
কয়েদীদের আলাদা! আলার্দ৷ করে থাকবার ব্যবস্থা হলেও নীলরক্ত ও কালে! 
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বুক্তের তারতম্য যথেষ্ট । এরপর লেখিকাকে “হিঙ্গলী” জেলে চালান করা হয়-- 
'্স্য বড় তার প্রাঙ্ঘন। প্রকাণ্ড তার ওয়ার্ড।' প্রেসিডেল্সীর তুলনায় আলো 
বাতাস ও প্রচুর। অদূরে ক্যাম্পে আছে ডেটিনিউ ছেলেরা । ওই ক্যাম্পের 
চূড়াটুকু দেখা যায়।” সন্ধ্যেবেলায় ওই চূড়ার পিছনে যখন হৃর্য অন্ত যায়, 
হিজলীর বিরাট পশ্চিম আকাশে ঘেন সহত্র রঙে.ন্বান করতে থাকে, কেড়ে নেয় 
বন্দীদের হদয়। সেই আকাশ জেল জীবনে মস্ত বড় আকর্ষণ-_ 

“মে আকাশ পরম বন্ধুর মত ভালবাসে, মায়ের মত সজল নয়নে প্েহভরে 
তাকিয়ে থাকে, পিতার মত সমস্ত দুশ্চিন্তা আপনি এনে বহন করে ।” 

এখানে লেখিকা একটি নিজন্ব অভিজ্ঞতার কথা৷ বলেছেন তা হলো বন্দী 
জীবনের একঘে"য়েমির এবং একাকীত্বের মধ্যে একটি বড় আনন্দের দ্বিক হচ্ছে 
জেল থেকে জেলে স্থানান্তর । এ দিনটি আনন্দের দিন বলে মনে হয়। কাঁরণ 
অন্য জেলে বদলী হলে ট্রেনে উঠতে হবে, বাইরের জগতকে কিছুক্ষণের জন্য 
চোখ ভরে দেখ! যাবে। হিজলী জেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখিকা! জানিয়েছেন 
ষে প্রেমিডেছ্ি জেলের ফিমেল হয়ার্ড বড় ছোট। হিজলীর"' সেই বিরাট 
আকাশ, প্রকাণ্ড অঙ্গন কিছুই এখানে নেই। ক্ষুদ্ধ পরিসর যেন বছরের পর 
বছর মানুষের ক্ষুদ্রতা ও হীনতাকে আরও পঙ্কিল করে তোলে। 

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় তার “তখন আমি জেলে গ্রন্থে ঢাকা সেপ্টণান জেলের 
বর্ণনায় বলছেন প্রায় ছু'হাজার কয়েদী এখানে বাস করে। একেবারে শরের 
মাঝখানে বলা যীয়। জেলের মধ্যে থেকে বাইরের দোতলা ও তেল! 
বাড়িগুলি দেখ! যায়। ইয়ার্ডটি বড়। অনেকটা খে'লা জায়গ৷ রয়েছে। 
মাঝে মাঝে পুরোনণে। ছাতিম ব৷ কদম গাছ, তার নীচট! গোল করে শান দিয়ে 
বাধানো। 'তারই-এককোণে সারি সারি বৌধহয় চল্লিশটা মলত্যাগের কুঠরী। 
এই কুঠরী গুলে! মুখোমুখি । ছুটি সারিতে বিভক্ত, কুড়ি আর কুড়ি।' কিস্ত 
মজা এই যে, এই কুঠরীর সম্ুখ দিকে একেবারে খোল! আর বাকি তিনদিকে 
আড়াই ফুট উঠ লোহার শিটের পার্টিশন । ভেতরে ছু'পাশে সিমেন্ট দিয়ে 
বসানো ছু'খান। ইট আর তাঁর মীবখানে পিচ লাগানো ছোট বেতের একটি 
ঝুঁড়ি। ইয়যর্ডের পূর্বদিকে ফুলের ছেটি একট! বাগান। তাতে বাংলাদেশীর 
নানারকম অজন্র ফুল ফোটে । ঢাক! সেপ্টল জেলের বর্ণনা থেকে একটি 
আধুনিক আশ্রমিক পরিবৈশের বর্ণনা পেলেও আসলে এখানেও চলছে অত্যাচার 
আর অবিচার ।' লেখক বলছেন-_ 
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“জেলের ব্যাপার সবই অদ্ভুত। বাইরে যে ছিল চাষী, দেখা গেল সে জেলের 
মধ্যে নাপিতের কাজ করছে । আর যে ছিল নাপিত, জমাদারের ঝাড়, তার 
হাতে।' 

পনিঃদঙ্গে'র লেখক সতীশচন্দ্র হাজারীবাগ জেলে ছিলেন। তীর উদ্ধৃতিতেই 
আমর! যে জেল কম্পাউণ্ডের একটি চিত্র প'ই তা হ'লো-_ 

“হাজারীবাগ কেন্দ্রীয় জেলটি ছিল খুব বড়, তার চারিদিক অতি উচ্চ প্রাচীরে 
বেষ্টন কর! । সেই প্রাচীরের স্থানে স্থানে দিনরাত্রি সশস্ত্র পাহারার জন্যে আছে 
অনেকগুলি গুমটী। এই বাহির প্রাচীরের চাণ্রদেকে বেষ্টন করে আছে হল 
ভতি পরিখা । এর মধ্যে তৃতীয় বেষ্টনের কেন্দ্র আছে প্রহরীদের একটি 
বৃহৎ কেন্দ্র গুমটা ও বাষ্ট্রবন্দীদের জন্ত অনেকগুলি প্রাচীর ঘেরা ওয়াড/। 
সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষা ঝাষ্্রব্দীদের বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা ।' 
€প্রসিডেন্দী জেলের মতো! এখানে দুপুরে সেলে বন্ধ হলাম না? শুধু রাতে 
আবদ্ধ থাকতে হতো। হলের একট! সরু চৌবাচ্চ৷ তাতে দ্বান করলাম ।”-_ 
এখানে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানুধটির মতোই জেল কম্পাউগুটি বিচ্ছিন্ন ঘীপের 
মতো৷। লোকালয়ের মাঝখানে যেন একটি বিভীবিকা ; ব্রিটিশ সরকারের 
শাস্তি রক্ষার জন্ত কম্পাউণ্ডের চারপাশে আবার পরিখা কাট।। 

কণিভূষণ ভট্টাচার্য্য ১৬ তার সুলতান দেলে অবস্থান কালে জেল-কম্পাউণ্ডের 
যে বর্ণন! দিয়েছেন তা এইরকম-_ 

“সমত্ত জেলটি অনুমান গ্রায় ভিন মাইল জায়গ! জুড়ে অবস্থিত । মাঝে মাঝে 
ছু'একটা ছোট-বড় পাছাড়ের টিলাও আছে। মাঝখানে একটি চারতল। 
গথ্জ। তাকে লেণ্টাল টাওয়ার বা গুমটি বল! হতো! । সেই গুমটিকে কেন্ত্র 
তার চারদিকে যদি একটা বৃত্ত বা! মগুল আকা যায়, তাহলে সেটিকে মোটা- 
সুটি হিনাবে জেলের বহিঃগ্রাচীর বল ঘেতে পারে। প্রাচীরগুলে ভ্উজ্। 
মোটামুটি হিসাবে বলা ঘায় যে, উচ্চতায় কমপক্ষে পঁচিশ ছাত। কেন্তস্থ 
গ্রধূজ থেকে দশটি খানুরেখা ব। ব্যাসার্ধ দশদিফে গিয়ে মগ্ডলটিকে ছুয়ে 
আছে। এই দশটি রেখাই দশটি যহল বা তক। এরই নাম মলতান জেল। 
*০০** সমত্। জেলের দশটি স্তকের চন্লিশটি লাইনে একসন্বে আটশ ওয়ার্ডার বা 
নানী এমনি ঘুরে ঘুরে নিজের পাল! শেষ ছলে অন্তকে জাগিয়ে দেয়। এইভাবে 
পালাক্রমে আটশ সান্রী মিলে জেলে এই হূঃদাধ্য সাধনে নিশি ভোর করে ।, 
মিঃ হেনরী ছিলেন এখানকার জেলার। তার বক্তব্য--“ঘদি আমাত্ব অবাধ্য 
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“হু তাহলে ভগবান তোমাদের সহায় হতে পারেন, কিন্ত আমিষে হুবনা, 
সেট স্থির জেনে রেখো । আর একটা কথা জেনে রাখো যে, এই ষূলতান 
জেলের চার মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না।” 

এই জেলের সীমানার মধ্যেই দীর্ঘ তেরে] মাস নির্যাতন ভোগ করবার পর 
বিপ্লবী ফণিভৃষণ ১৯৪৫ সালের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেন। শুধু মুক্তি 
নয়, এহল এক নতুন জীবন। উপরের যে গ্রস্থগুলি থেকে আমর নানা 
উদ্ধৃতির সাহায্য জেল কম্পাউণ্ডের বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি, নেখানে আমর! 
লক্ষ্য করেছি কোনো লেখকই খুব বিস্তৃত বিবরণের দিকে কিছব। নান! খুটিনাটি 
বিষয়ের বর্ণনায় এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু কয়েদখানার বর্ণনায় তারাই বেশি 
করে ণান। স্পর্শকাতর এবং অমানবিক ব্যবস্থার ছবি একেছেন। এর কারণ 
ব্দদীজীবনে কয়েদখানাই হচ্ছে বন্দীদের থাকার একমাত্র জায়গা । এজন 
কয়েকখান। প্রসঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ এবং মর্মস্পর্শী। অন্তর্দিকে 
জেল-কম্পাউওড তারা এক এক লহমায় দেখেছেন। হয় এক জেল থেকে অন্ত 
জেলে স্থানান্তরের সময় নয়তে। কয়েদখানান্ন চুপচাপ বসে থাকাকালীন অবস্থায় । 
এখানে বন্দীর চোখ নিশ্চল ক্যামেরার মতে! । আবার যেটুকু ছবি এ চোখে 
দেখেছেন তা হল-সামনের উঠোনষুকু, উঠোনের উপরের আকাশটুকু। তাদের 
মন তাই এ আকাশটুকুর জন্তে, এ সুন্দর সাঙ্জানে। বাগানটুকুর জনে কেঁদেছে । 
তার! কয়েদখানায় বসে বসে দেলের গরাদগুলোর ফাক দিয়ে বর্ষা দেখেছেন, 
্রীক্ম দেখেছেন, বাতের আকাশ দেখেছেন, নক্ষত্র দেখেতছন, কখনও গুম 
কখনও বা অমাবস্যা! দেখেছেন । ঘেহেতু তারা রাজবন্দী হয়ে জেজে গেছেন 
এজন্ত তাদের ওপর রয়েছে কড়া নজর | এদ্তে কম্পাউণ্ডের বিভিন্ন ইরা 
প্রবেশাধিকার তাদের ছিল না। হাদপাতাল, জেলার ও ভুপারের কোয়ার্টার 
তার! বঙ্দীজন্তর মতো লক্ষ্য করেছেন--লেখানকার একজন হতে পারেঙদি। 
ফলে তাদের চোখ নেমে এসেছে খোল! বাগানটুকুতে যেখানে ছাতিম গাছ, 
কাঠাল গাছ, আম গাছ বা ফুলের কেয়ারি করা বাগানে । কিন্ত দলেই 
অন্গতব করেছেন এই কম্পাউও আনমনে একটি অত্যাচারের সর্জণী ঘা! বিভী- 
বিকার মতে। সমস্ত বন্দীদের মুখের সামনে স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। 
কৃরেদুখান! 

খুনী, আনামী কিংবা রাজনৈতিক কয়েদী ধেকোদ কারণেই অভিযুক্ত 
“্ঘাসামীর কারাজীবন বলতে দুলত একটি কুির্দিষ্ট খরকে যোখার যার ছন্ঠনাম 
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কয়েদখানা' | বাংলাদেশে ইংরেজ রা'জশক্তির ক্ষমত। বিস্তারে শেষ প্রতিরোধ 
দিরাজদ্দৌল্লা-_এবং সিরাজের কোলকাতা আক্রমণ ও “হুলহয়েল' আবিষ্কৃত 
'ন্ধকৃপ হত্যার গল্প, একটি বিরাট রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হ্তি করেছিল 
ভারতে । এই অব্ধকৃপ হত্যা গল্পের কেন্দ্রে ছিল একটি কর়েদখীনা। যে 
ব্রিটিশ কয়েদখানায় বন্দী সৈনিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র বরে সাম্রাজ্য বিস্তারের 
শুরুতে রাজনৈতিক ঝড তোলবার চেষ্টা করেছিল, সেই ব্রিটিশই ততোধিক 
অত্যাচার এবং নৃশংসত। বজায় রেখেছিল ভারতবর্ষের কয়েদখানাগুলিতে। 

বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোছের পনেলেো বছর পরে লেখা একটি বিশিষ্ট 
নকশাধর্মী রেখাচিত্র “সচিত্রগুলজার নগর”। কাহিনীর নায়ক হেমাঙ্গ থানায় 
এসেছে, যেঘরে তাকে রাখা হযেছে “দেখলে বমি ওঠে, ঘরে-চম্স! গন্ধে নাঁড়ি 
ওঠে । ছু-একটী নামমাত্র জানল! আছে তাদের হাওয1 সঙ্গে কম্মিনকালে 
সন্দর্শন হয় না। আশ্বিনেব ঝডের সময একবার পবন ঠাকুব তাদের সঙ্গে 
সাক্ষে২ কবতে এসেছিলেন-__কিস্ত তাতে তাব ছদ্দিগমি হওয়াতে সেই অবদি 
নাকে ক্ষ দ্িযেছেন আর এমন কম্ম কববেন না” লেখক পরিহাস-গসিক, 
অমানবিক কারাব্যবস্থার দেহে সাহিত্যের বর্ণাঢ্য পোষাক পবিষেছেন। কিন্তু 
এক লহমায় আমাদের কযেদখানাঁর অন্বাবিক পরিস্থিতি বুঝে নিতে অস্তবিধে 
হয় না। যেমন--(ক) চামসা গন্ধ (খ) নামমাত্র জানল1 (গ পবন ঠাকুবেব 
সঙ্গে জানালার বিরোধ অর্থাৎ হাঁওয| বাতাঁল বজিত একটি ঘর। 

বন্দীর পক্ষে কয়েদখান! হচ্ছে জেলজীবনের প্রথম ও শেষ আশ্রয স্থল, 
কেনন৷ বন্দীকে কয়েদখানায থাকতে হয়, বিশ্রীম করতে হুধ, ঘুমোতে হয়। 
সেহেতুই যেন কষেদখানাকে অমানবিক অস্বাস্থ্যকর একটি নরককুণ্ড করতেই 
হবে। কয়েদখানাকে এভাবে নরককুণ্ড করে রাখবার পেছনে সম্ভবতঃ একটিই 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত থাকে ত হচ্ছে বন্দীকে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে 
বিকলাঙ্গ ও পঙ্গ, করে তোলো! । 

জেলথানার হাজত গৃহ আইনান্থগভাবে একটি আলোবাতাসযুক্ত ঘরকেই 
বোবায়। একজন সামাজিক মানুষ যেভাবে তার ঘরে বাস করে আমর হাজত 
গৃহুকেও তারই অঙ্থবপ একটি ঘর বর্তমানে বুঝে থাকি। স্বাস্থ্ান্তকূল ঘর 
বোলতে বোধায় শুধু আলে বাতাস যুক্ত কোন ঘর নয়, ঘরে থাকবার উপযুক্ত 
পরিবেশ । অর্থাৎ বন্দীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রও তার রক্ষণারেক্ষণ, 
শোবার জন্ত উপযুক্ত বিছানা, চাদর, পানীয় জল ইত্যাদি। অর্থাৎ এমন্ট 
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একটি পরিচ্ছন্ন ঘর যা বন্দীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী । কিন্ত আমর! দেখতে 
পাব ঘেশকাল নিধিশেষে কার্াজীবন এবং কারাজগৎ নিয়ে যখন কেউ কিছু 
লিখছেন, তখন তারা কার! ব্যবস্থার নিদারুণ ও অমানবিক ছবিগুলি দেখে 
আহত হচ্ছেন। 

বিভিন্ন লেখকের কয়েদগৃহ সম্পফিত আলোচনাগুলিতে আমরা! কতকগুলি 
সাধারণ . বৈশিষ্ট্য দেখতে পাব। গৃহের যে সামগ্রিক ছবিটি বিভিন্ন লেখকের 
আলোচনার খণ্ড, খণ্ড ভাবে রয়েছে, তা থেকেই কয়েটি দিক সাধারণ ভাবে 
আলোচিত হতে পারে। যেমন পরিসর, দরজ! জানালা, আলো-বাতাঁস, মেঝে, 
দেওয়াল, দেওয়ালের রং, দেওয়ালের গাথনি, বসবার জায়গা, শেবার জায়গা, 
পানীয় জল, নিত্য ব্যবহার্ধ্য জিনিন ও তা! রাখবার জায়গ। ইত্যাদ্ি। 
এভাবে বন্দীগৃহের বিভিন্ন দিকৃগুলি যদি আলোচিত হয় তাহলে সব মিশিয়ে 
রাজবন্দীদের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবের একটি বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠবে যার নাম 
দেওয়া! যেতে পারে নিষ্টরতাঁ। যেমন--“আমায় উভয় পার্শে সারি সারি বেদী 
বং ম্বতিক1 নিগিত মঞ্চ বিরাজিত রহিয়াছে উহাকে কেহ যদ্দি মঞ্চ না! বলিতে 
চাছেন, তবে মৃত্তিকা নিশম্মিত নিরেট বেঞ্চ বলিতে পারেন |" " হাঁজতের 
বালিশ তুলার নয়, নারকেল ছোবডার নয়, শনের নয় হাজতে খাট মাঁটীর, 
বালিশও মাটার ।৮__-আমাদের হাঁজত'-এ যোগীন্দ্রনাথ বস্থুর অভিজ্ঞতা । 

উপরের বর্ণন। থেকে কয়েদখানার পারিপাশ্বিক পরিবেশ, কয়েদীদের থাকবার 
ব্যবস্থার যে বর্ণনা দেখতে পাই সেখানে শয়নের উপযুক্ত শয্যা যেন বাডতি 
পাওনা। ঘরগুলি যতদূর সম্ভব ছোট এবং অস্বাস্থ্যকর হতে পাঁরে তারই একট 
ঘেন প্রতিযোগিতা চলেছে- কয়েদীর্দের জন্ত আলাদা কোন কলঘরেক ব্যবস্থা 
নেই-_তার্দের প্রাকৃতিক কাজকর্মগুলোর এ ভাবেই সেরে নিতে হয় এ একট! 
ঘরেই। মানুষকে ক্রমশঃ তার স্বস্থতা থেকে অমানবিক পশুত্ব পরিণত করার 
এ যেন এক আজব -কারখানা। লমগ্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক একটা 
কথাই বলবার. চেষ্টা করেছেন কায়িক এবং মানমিক দ্দিক থেকে একজন হাজতে 
বসবাসকারী কিভাবে ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।_ক্ভাবে তার সকল অনুভূতির 
তীক্ষতায় মর্ডচে ধরে যায়। লেখক “অনিমেষ লোচনে' ঘরের শোভা লক্ষ্য 
করতে চেষ্টা করেছেন, মানিয়ে নেবার অদম্য নিষ্ঠায় “যৃত্ধ বিষ্ঠার মধুর মধুর 
গরম গরম' ইত্যার্দি ব্যাপারগলোকে রসিকতার মোড়ক পরিয়ে নিজেদের 
অপরিসীম সহ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন । 
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ভূবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা! ভারতবর্ষের জেলখানা নয়, ইংলগ্ডের | 
চিত্রে ব। চরিত্রে কোন পার্থক্য নেই-_ 

******ক্ছু্র ক্ুত্র কারাকৃপে কর়েদীর বাস, সপ্তাহে একদিন সন্মুখস্থ সন্কীর্ণ 
্ষু্র বারান্দায় কয়েদীকে দাড় করাইয়া! উলঙ্গ কর! হইত। যাহার নূতন 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের কাহার কি জিনিস সঙ্গে আছে, তাহাই তল্লাস 
করিবার জন্ত উলঙ্গ করা। আমাকেও সেই লক্জাকর ব্যাপার ভোগ করিতে 
হুইয়াছিল।” 

১৯*৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর লেখক বারীল্ত্রকুমার সহ আরও কয়েকজন 

বন্দী ছিলেন আলিপুত্র জেলে। তাদের চোয়াল্লিশ ডিগ্রিতে রাখ৷ হয়েছিল । 
চোয়াল্লিশ ভিগ্রির প্রথম তিন চারখানি কুঠ,রির নাম ছিল কনভেমণ্ড সেল। 
কাদির আসামীর ঘর | তাঁদের ন্নানাহার চলত বদ্ধ ঘেরা একফালি উঠানে, 
মাহুষের মুখ বলতে তিন ঘণ্টা অস্তর এক একজন জেল পুলিশ ছাড়া কাউকে 
'দেখতে পেতেন না। তা ছাডা-__ 
“বরে আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চাড়া এক এবথানি নীচু তক্তপোস, আর 
স্বপ্নের কোণে এক একখানি আলকাতাঁর! মাথ! মাটার ভাঁড় ।... : আর শী 
'আলকাতর! মাখা! তাঁড়টি জীবের বিটা চন্দনে সমজ্ঞান আনিবার অপূর্ব বন্ত, 
কারণ এটিই রাত্রের শৌচাগার, এবং তাহা লইয়া! সুআজানে কুতুহলে বারি বাস 
করিতে হয়।” 

উপরিউক্ত বর্ন থেকেই লেখকের জেল জীবনের কষ্টকর মিঃস্া এবং 
-নরকযন্ত্রণার ছবিটা সুস্পষ্ট । 

“এক কোণে শৌচ প্রসায়ের জন্ত ছুইটি গামলা। তিনজনকেই সেইখানে 
কাজ সারিতে হয়; সুতরাং একন্নকে & অধন্ঠ বর্তব্য অঙগীল কর্ণ টুকু করিতে 
গেলে আর ছুই জনে চক্ষু মুদিয়া বসিয়! খাঁকা ভিন্ন উপায়াস্তর নাই । কুন 
লামনে একটি বাল্াঙ্গা। সেইখানে ছাতগুখ বুইধায় ও গীমাহায বন্দিবা 
স্যবস্থ! ।.-...'প্রাচীক্ঘটা ছিল আমাদের চচ্ষুঃগুল। (সিট যেন অহরহ ভীৎকান্ 
করি! বলিত “তোমর] করেদী, তোঁমর] করেদী। আধার হাতে খন পড়িয়া, 
খন আর তোমার্ধের নিগার নাই ।” 

প্রাচীরের ওপর দিকে একখানি আকাশ ও একটা অধ্থখ গাঁছের শখ! দেখতে 
"্শীগুয়া করেছীদের কাছে 'জেলখানার কবিত্ব' বাকী গব কিছু নিলেট গন্ত? | 

উপেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের জেল অভিজ্ঞতার অনেক বর্ধাই ধণিও হয়েছে 
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ভার গ্রন্থে। করেদখানার নত্বের ছবি, গ্রাচীয়ের হুউক্চ বিপালত! এরং- 
বান্ুদ্ের অমানবিক নিষ্টরতা-সব যিলিয়ে লেখকের কষ্টকর জীবনের ছবিই 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

আলিপুর বোম ফড়যন্ত্র মামলায় রাজলাক্ষী তথা এযাপগ্র,্ভার নরেন গৌসাইফে 

হত্যা করে সত্যেন্দ্রনাথ বন্থুর ও কানাইলাল দত্তের ফাসি হয়। “বাংলার 
বিশ্লব কাহিনী” গ্রন্থের প্রণেত। হেমচন্দ্র কান্ুনগোই সে সময় আলিপুর জেলে 
ছিলেন। ফাঁসির মঞ্চের ঘাত্রী এই বিপ্লব তাপসকে কারাকতৃপিক্ষ ষে তার 
জীবনের শেষ দিনগুলো স্বস্তিতে কাটাতে দেননি তারই বর্ণন দিয়াছেন 
হেমচন্দ্র কানুনগে! তার গর গ্রন্থে-_ 
“তাহাকে থে অবস্থায় রাঁখিয়াছিল, তাহ! দেখিয়। আমার নক ফাটিয়। গিয়াছিল। 
সেলটি বাঘের পি জরার মত। একদিকে রেল। অন্যদিকে দেওয়াল। পরিমাপ 
৪ হাত আন্দাজ লম্বা ও ততটি চওড়া । শীতকাল, সত্যেন্দরের পরিধানে কস্বল 
ও তাহাতেই শয়ন। ঘরের এক কোণে মাটী দিয়া আচ্ছাদিত একটা বাশের 
চুবড়ী। তাহাই কমোডের কাধ্যকরিত ও এ ঘরেই খাইতে হইত ।” 

যতই পঞুত্বের পর্যায়ে মান্ষকে নামিয়৷ আনা হোক না কেন বাংলার মাঙ্ছষের 
অশ্রজলে সিক্ত হয়ে মহান বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয় স্বতিতে আজও অল্লান। 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে লেখক হেমচন্ত্র কাঙ্গনগে। আলিপুর জেলের কয়োখানা 
সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন-_ 

“কুঠরীগুলে। প্রায় দশফ্কুট লম্ব। আর আট ফুট চওড়া। সুমুখে লোহার গরাদে 
দেওয়া একটামাত্র দরজ1। প্রত্যেক কুঠরীর সামনে প্রায় আট ফুট দূরে আট- 
ছুট উচু প্রাচীর । প্রত্যেক ছুটে। কুঠরীর মাঝে থেকে প্রাচীর অবধি আবার 
দেওয়াল অর্থাৎ প্রত্যেক কুঠরীর সামনে আট ফুট লন্বা আট ফুট চওড়া একুটু 
খানি উঠোন । তার সামনের দিকে দরজায় মোট! কাঠের এক কপাট, তান 
মাঝে গ্রহবীদের উকি মেরে দেখবার জন্ত একটা ছোট ফুটো। এই দরজা- 
গুলোর লামনে চৌদ্দ পনের ফুট দুরে আবার চৌদ্দ ফুট উচু দেয়াল দিয়ে 
ঘের! খুব লম্বা উঠান। এ যেন চিড়িয়াখানার মধ্যে খাঁচা ।” 

বন্ধনের মধ্যে বন্ধন, কঠিনপাশে আবদ্ধ রেখে প্রতিশোধম্পৃছা চক্টিতার্থ 
করবার অপূর্ব কৌশল এই কয়োখান।। 

“প্রতি প্রাঙ্গণে ৬৪ ১৬টি করিয়া কারাকক্ষ আছে। এক একটি কক্ষ 
৯১৮৭ হাত। সম্মুখ ভাগে ৪১৮১ ॥ হাত একটি দ্বার" এবং পশ্চাৎ ভাগে 
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২১৮১ হাত একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন। এক গ্রাঙ্গন হইতে অন্ত প্রী্জানের বিপ্রববাদী 
বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ও সংবাদের আদান প্রদান করিতে হইলে এই বাতায়নের 
সাহায্যেই আমর! সরকারের আইন অমান্ত করিতে পারি। এ বাতায়ন ভূমি 
হইতে প্রায় ৬ হাত উ চুতে।****** ্ 

মদনমে।হনের বন্দী জীবনের দশ বছর কেটেছে আন্দামানের জেল প্রাচীরের 
অন্তরালে, তার কাছে জেলের চৌহদ্দি এবং কারাকক্ষের পরিবেশই বেশী 
পরিচিত। তাইত্তার লেখার মধ্যে জেলজীবনের বাইরের খাই কারাঁবার 
ফিরে ফিরে এসেছে। 

“এটি সেলের ছোট পরিধির মধ্যে যখন অবিরত পায়চারি করি-__-তখন 
মনের পায়চারি চলে অফুরন্ত পরিধিকে কেন্দ্র করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই 
দশ হাত জায়গায় ঘুরে ঘুরেও শ্রাস্ত হইনে। 

সীমার সঙ্গে সীমাহীনের জানাজানির অভাব ঘটলেই আসে 'মনটনি'। 
দেছের সীমা আর মনেত্র “সীমাহীন' ঘখন একযোগে চলে, তখন যে কোনে! 
অবস্থাতেও 'মনটনি'র হাতে পড়তে হয় না। 

জীবনে একটি মাত্র ছুঃখই অসহনীয় । সে হচ্ছে মনের বৈচিত্রযশন্ততা। 
তবে মানুষ ভারি একমোডেটিং জীব। যেকোন অবস্থায়ই--নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নেয় সে। মন বন্ধ্যা হোয়ে বসে থাকে না”-__ 

ভূপেন্দ্রকিশোরের “বন্দীর মন' তাই বন্দী থাকে না। 
চারপাশের শিলাপ্রাচীরের কঠিন কঠোরতার মধ্যে লেখকের মনটি সব সময় 
পাড়ি দিয়েছে সদুরের ব্যাকুল কর। আশার জগতে। 

বাঙলা উপন্াসের ধারায় 'জাগৰী" একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । বিষয় 
নির্বাচনে, ভাবনা, তথ্য সংগ্রহ, শিল্পপদ্ধতি-বৈচিত্া,দৃষ্টিতদীব সর্ববগামিতা_ 
গই সব দিক থেকেই নতুন। এজন্তে কয়েদখান। বর্ণনায় একজন প্রথম শ্রেণীর 
শিল্পীর স্বাক্ষর রয়েছে এখানে । তিনি কয়েদখানাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে নিদদের 
সঙ্গে কথা বলে ওঠেন। কিস্বা এক! অনেকটা হেটে যান নিজের অভিজ্ঞতা 
ও যন্ত্রণণকে সরিয়ে রেখে । আবার তিনিই রাগে ফেটে পড়েন কার প্রাচীরের 
শ্বৈরতস্ত্ী নির্মমতার । এগুলি কোন আপাত বিরোধ নয়--বরং বলা হায় 
আধুনিক উপন্তাসের চলার ম্বভাব। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার একেই বলেছেন-__ 
“কৌশলের হ্ৃনিপুণ উত্ভাবন'_ এজন্ত আমরা দেখবে! কয়েদখানার বর্ণনায় 
-বতীনাথ তথ্য আহরণে সাংবাদিক ; বর্ণনায় শিল্পী--“..... সেলের চুনকাম 
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করা! সাদা দেওয়াল তাছাও বড় প্রাণহীন, বড়ই পাণ্র। তাহার উপর কতদিন 
চুনকাম করা হয় নাই কে জানে? দেওয়াল ভরিয়া নানারকম দাগ-ধ,তুর 
দ্বাগই বেশী- কেমন যেন পাঁশুটে রঙ-_বোথহয় আমার পৃথের কোন বাধিন্দাকে 
সিপাহীজীর1 'খয়নি' খাওয়াইয়াছিল। সে কবে সব ছাড়িয়া কোন্‌ অঙ্গানা 
'দেশে চলিয়া গিয়াছে,-কেবল রাখিয়া গিয়াছে দেওয়ালে সিপাহীজীর প্রতি 
কুতজ্তার ছাপ।"*.*' 

কথ! বলিবার লোক নাই। সেইজন্য পেলের বাহিরের জেল-জগতের সহিত 
সন্বদ্ধ কান দিয়া। কথা বপিতে পারি একমাত্র ওয়ার্ডীরের সঙ্গে-_তাহাও ভাল 
লাগে না। চারিদিকে দেওয়াপে প্রতিহত হুইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্ত সর্বদ! 
উৎকর্ণ হুইয় থাকি, যদি বাহির হুইতে কিছু শোন। যায়। যোঁল পা লম্বা, 
দশ পা চওড়া ঘর। সম্মুখের দিকে মোট] লোছার গবাদের দরজা । দক্ষিণ 
দেওয়ালেছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। তাহারই নীচে, মেঝের সঙ্গে 
একহাত চওড়া! ও দেড় হাত লম্বা ছুইখানি মোটা লোহার পাত বসানো। 
ইহাতে কতকগুলি ছিদ্র আছে। ইহার প্রয়োজন কী তাহা জানিনা--বোধহয় 
বাতাস আসিবার জন্য !” 

বাংলার স্বাধীনতা। সংগ্রামের রক্তাক্ত বিপ্লবের একটি বিশেষ অধ্যায় বর্ণন। 
করেছেন ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় তীর “বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। কারাগারের 
কয়েদখানার বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন--“সকাল বিকেলে সকলকেই উগঙ্গ 
করিয়া দেহ-তল্লাী করিয়া! পুনরায় সেল-এ চাব বন্ধ করিয়া রাখা হইত। 
সেল বলিতে নয় ফুট দীর্ঘ-প্রশস্ত একটি ক্ষুদ্র কুঠরি ; তাহারই একাংশে আল- 
কাতার। মাখানো ছুটি বাশের টুকরিতে মলমুত্র ত্যাগ করিতে হুইত।.*-*** 
সেল এর সামনে লোহার গরাদের দুয়ার ছিল, কোন জানাল! ছিল ন1।” 

এই প্রসঙ্গে বল। যেতে পারে বিদেশী অনুবাদ সাহিত্যেও কারাগারের 
বপন! প্রায় একই রকম। ভিকৃটর হুগো৷ তার “ফাসীর আগের দিনে' 
দেখিয়েছেন__ 
“কারা--আমার চারিদেকে কার। মান্থষের মধ্যে জাফরি বা লৌহ শলাকার 
মধ্যে আমি কারা দেখতে পাই। প্রাচীর-__পাথরের কারা, দরজা-কাঠের 
বন্দীশালা, আর রক্ষীর] যে অস্থিমাংসেরই কারাগার। কারাগার এক ভয়ঙ্কর 
'সৃতি-অবিভেস্ভ আমি তার শিকার। আমার চিন্তায় সেবিভোর। আমায় 
৫ম করে আলিঙ্গন ।” 
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দেখ! যাচ্ছে দেশকালের পার্থক) থাকৃতে পানে কিন্ত পরিবেশ এবং কয়েদখানার' 
পারিপার্থিকত! সব দেশেই সমান। কারাগারের ক্রোধ কর! পরিবেশ-_ 
কামিক এবং মাননিক দিক থেকে মানুষকে অকৃটোপাসের নিষ্ঠ,র আলিঙ্গনে 
যেন বেধে ফেলেছে। বন্দীত্ব ভার দেহে এবং মনে সর্বত্র। 

সতীশচন্্র দে'র “নিঃসঙ্গ, তার নামের মধ্যে দিয়েই লেখকের, মনের 
একাকীত্ব এবং সঙ্গীহীনতীকে বুবিয়ে দিয়েছেন লেখক। ছোট সেলে বন্ত- 
জন্তর মত অবিরাম পায়চারী করার মধ্যে দিয়ে মানসিক অস্থিরতা এবং 
এবং নিঃসঙ্গতাকে পাঠক বুঝতে পারে। একদিকে ওর্থা প্রহরী ভারী বুটের 
শব, অন্তদিকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষের অস্তঃহীন পায়চারী-_ছুজনেই হেণ্টে 
চলেছে--একজনের ভারী বুটের পদ শব্ধ যেন শাসনের নির্মম প্রতীক-_এই 
নির্মমত! সমগ্র দেশকে যেন চেকে ফেলেছে_ অন্তদ্দিকে বন্দীর অ্বরাম পায়- 
চারী মনে করিয়ে দেয় মানুষের অন্তহীন এগিয়ে চলার বাদনাকে । এগ্ষে 
যাবে অনেকটা পথ; সেখানে অপেক্ষা করে আছে মানুষের কল্পনার জগৎ 
অনেক নতুন স্বপ্নের গল্প নিয়ে । 

নলিনীকান্ত তার জেল জীবনে অমানবিক নিষ্টরতার কথা বল তে গিয়ে 
ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার কথা স্মরণ করেছেন। মাহ্থ্যই কিভাবে মানুষকে 
পরিচালিত করে, তৈরী করে; এই কুকুর বেড়ালের মতন খাচায় বন্দী 
জীবন, প্রারুতিক কাজকর্মের মধ্যে কোন আড়াল নেই-_মাহুষ যেন এক অদ্ভূত 
জীব তার অনুভূতি নেই, মন নেই, বিবেক নেই, লজ্জা! নেই__লেখক রমিকতা 
করে বলেছেন “লজ্জা” ঘ্বণা, ভয়, তিন থাকতে নয় ।” 

সুভাষচন্দ্র বস্থ কলকাতার লালবাজারের লক আপের বর্ণনায় বলেছেন-_ 
“এ থানায় যে ঘরে আমাকে রাঁখ! হইয়াছিল উহা ছিল একটি নোংরা অন্বকৃপ 
এবং যশা ও ছারপোকার কৃপায় নিমেষের জন্তও চোখের পাতা এক করা 
সম্ভব হয় নাই। নরর্মাদির ব্যবস্থা মারাত্মক রকমের খারাপ ছিল এবং 
গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বে অন্তের৷ যেরূপ 
বলিয়াছেন, পৃথিবীতে নরক যর্দি কোথায় থাকে তাহা হইতেছে লাঁলবাজার 
থানা ইহার সত্যত! উপলব্ধি কর! এখন আমার পক্ষে সম্ভব হইল ।” 

১৯৪৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় নাবিকর! যে বিদ্রোহ ঘটাবার 
চেষ্টা করেছিন ত৷ ব্যর্থ হওয়ায় পাচ হাজার দ্ডাব্রতীয় ঠসন্ত বন্দী হলো।' 
ফণিভূষণ্ও গ্রেপ্তারবরণ করলেন। যৃলদ্দ বন্দী-শিবিরে নিয়ে গিয়ে লেখকের; 
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পোষাক থেকে পোর্ট অফিদারের ব্যাজটি খুলে দেওয়া হলো! । বিচারাধীন বন্দী 
হিসাবে বিচার হচ্ছে কোর্ট মার্শালে । বিচারে অনেকের সঙ্গে লেখকেরও ঘাঁব- 
জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হলে! । এই কারাদণ্ড চলবে মূলতান ঙিলিটারী জেলে। 
করেদী হিসাবে এই জেলের করেদখাঁনার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন ফণিভৃবণ। 
ষূলতান জেলে একটি কেন্্রস্থ গম্বংজ আছে-_্গম্,জটি যেমন চারতলা, তেমনি 
প্রত্যেক যহলও চারতলা । প্রত্যেক তলায় এক লাইনে ২৪ টি কুঠরি। 
প্রত্যেক কুঠরিতে একটি করে লোহার গরাদ আট! দরজা আছে। কপাট বা 
বন্ধ ভোর লিফ নেই। পেছনে সাড়ে চার হাত উচুতে যে ছোট জানালাটি 
আছে তাও ছুইঞ্চি ফাকা ফাকা গরার্দে আটা। থরে আসবাবের মধ্যে 
একহাত চগুড়া তিনথান। নারকেল দড়ির খাটিয়া, আর ঘরের কোণে একটি 
আলকাতরামাখা মাটির ভাঁড়। প্রত্যেক কুঠরিতে তিনজনের বেশী লোক 
ধরে না। কিন্ত আমাদের কোন কোন সমক্স পাচজন থেকে সাতজন করে রাখা 
হতো । প্রত্যেককে থাটিয় দেওয়৷ হতে না বা আলাদা আলাদা ভখড় দিত 
না। প্রভাড় দেওয়া হতো যদি বুত্রিতে কেউ পায়খানায় যায়, তার জন্তে। 
থে নারকেল দড়ির খাটিয়ার কথ! বল! হলে! তাতে ঘুম হতে! খুব সজাগ থেকে। 
কারণ একটু অনাবধানে পাশ ফিরলেই ধপ করে মাথা ঠুকে গিয়ে ভূমিশঘ্যা 
নিতে হবে। 

কুঠরিগুলো এক সারে। তাদের সামনে দিয়ে তিন -চার হাত চওড়া 
বারান্দা চলে গিয়েছে । বারান্দাটি গরাদে ঘেরী। তাঁর মাঝে মাঝে থাম 
এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা! । এদরজ। 
খুলবার নয়, খিবানে আটা । সব দাপানগুলির মুখ গুমটিতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। 
এখানে লাইন বা ০০::1৫০:-_এ প্রবেশ করবার ফটক । রাত্রে এ ফটক বদ্ধ 
হয়ে যায়। কুঠরিগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায়। তাল! দেবার স্থান বাইরে 
দেওয়ালের গায়ে, ভেতর থেকে তাল! বা ছড়কায় মুখ হাতে পাওয়া যায় না।” 
নিরানন্দ নিঃসঙ্গ বন্দীজীবনের একমাত্র আশ্রর স্থল হ'ল এই কয়েদখানা । 

উপরের আলোচনায় ভারতের (এবং বিদেশরও ) বিতির জেলে, বিভিন্ন 
লালে, বিভিন্ন বন্দীর কয়েদতরের অভিজ্ঞতা! লিপিবন্ধ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, 
স্থান এবং কালভেদে অত্যাচারের কোন পরিবর্তন হুয়নি। একটি অমানবিক 
কারাব্যবস্থাই বার বাঁর বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতায় ফিরে ফিরে এসেছে । 
তবুও ধার] দেশপ্রেমিক, বীর, মাহুবের স্বাধীনতার বিশ্বানী--ধার! আত্মত্যাগ 
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ফারা--১৩ 


ও ভালবাসাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পাদরূপে গণ্য করেন--তারা এই অমানবিক 
কারাকক্ষের মধ্যেই অন্থৃভব করেছেন সত্যকে, উদ্বেধিত হয়েছেন নব-মানবতায় । 
তারা ফিপ্পে ফিরে নতুন মানব ভাষার চিন্তা ও কল্পনায় মেতে উঠেছেন ; বিশ্ব 
জগৎ, জীবন এবং প্রত্যক্ষ-অত্যাচারকে এক দাশনিক জিজ্ঞানার স্তরে, যননশীল 
চিন্তার স্তরে, কাব্যময় সৃষ্টির স্তরে নিয়ে গেছেন। আমর] বারে বারে আশ্চর্য 
হই ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক কারাকক্ষের ছবি দেখে। অন্যদিকে অদ্ধায় 
নত হই সেইসব বীর দেশপ্রেমিকের জন্য ধার! হাজার অত্যাচারের মধ্যেও 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন এবং উচ্চঃম্বরে জানিয়েছেন_- 
“বিন্দেমাতরম্:, “করে ইয়ে মরেঙ্গে” এবং প্ৰাধীনতা আমাদের জন্মগত 
অধিকার |” 
জেল কর্মচারীদের ব্যবস্থার, দুননীতি ও জেল-নিষমাবলী 

১৮৬৯ শ্রীষ্টান্বে পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারের জন্ত একটি কমিশন ইংরেজ 
সরকার তৈরী করেছিল। এরপর থেকেই কারাব্যবস্থাকে শাসনের উপযোগী 
করা হয়। পরের সালগুলিতে শামনব্যবস্থার ভিভ দৃঢ় করতে দিন দিন 
ভারতবর্ষের জেলগুলি ব্রিটিশ সরকারের নিধাতনখানায় পরিণত হয়। জেলের 
সখ্য] উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে । জেলব্যবস্থাকে পুবোপুরিভাবে ভারত- 
বাসীর প্রতি মাক্রমণ ও এ্রতিরোধের দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে । 
জেলখান। সরকারের সামরিক শক্তি হিপাবে কার্কর ছতে থাকে, যাতে 
স্বদেশপ্রেমীর। জেলখানা নামক বাহিনীর দ্বারা শায়েন্তা হতে বাধ্য হষ। 

আমরা দেখতে পেষেছি যে, ১৯০৫ সালের পর থেকে এখানকার জাতীয়- 
তাবাদীরা! যতোই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি, বিদেশী বাজশক্তির শেষনের কবল 
থেকে নির্যাতিত জাতি হিসেবে মুক্তির শীতি, স্বাধীনতার জন্ত বীরত্ব-ব্যঞক 
যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করতে থাকেন ততোই ই"রেজ সরকার জেলখানায় 
অত্যাচারও ছুনীঁতিকে পরিকল্পিতভাবে বাড়িয়ে তুলতে থাকে। 

আমরা, অত্যাচার ও দণুব্যবস্থা আলোচন! প্রসঙ্গে দেখেছি বন্দীদের 
মানসিক ভাবুসাম্যের বিপর্যয় ও তীদের স্বাস্থ্যভঙ্গ, অ-পুটি, অন্থস্থতা স্টি 
করতে, কায়িক শ্রমে নিঃশেষ করে তুলতে জেলখানাগুলিত্র কতৃপক্ষ কিভাবে 
সক্রিয় ছিল। পেই চিভ্রকেই আরো ব্যাপক ও বিশ্লেবিত করে জানা যাবে 
প্রহরী ও পদ্বস্থ কর্মচারীদের চন্রিক্র, ছুরনীতি, ও নিয়মাবলী প্রসজে। উচ্চ বা 
মিক্সপদস্থ কর্মচারীদের আচরণ ও উরিত্রে ফান প্রতেদ মেই। আশ্চর্যের বিষয় 
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ছেনীতি, নিষ্ট'রতা, অত্যাচার ইত্যাষির সগঠন জেলখানাগুলে৷ নানাভাবে 
নির্ধাতন করেও দেশপ্রেমিক বীর ফাবাবাসীদের আত্মিক শক্তি ও দৃঢ়তাকে 
কিছুমাত্র হীন করতে পারেনি । জেল কতৃপক্ষ তথা ইংরেজ সরকার চেয়েছিল 
অপ্রতুগন ও অতি নিম়যানের খাদ্য দিয়ে, বন্দুক, আগুন, বলাৎকার ও ফাসীর 
তয় দেখিয়ে মহান দেশপ্রেমিকদেন্স ত্বায়ুশক্তির পতন ঘটাতে । এজন্য তারা 
পাঠান অফিদার, জেলার ব্যারী সাহেব ও মারে সাহেব, স্াম়ুয়েল হোর প্রভৃতি 
অত্যাচারী উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী নিয়োগ করেছিলে! । বন্দীর সঞ্চিত অর্থের 
বিনিময়ে নিয়পদস্থ কর্মচারীর! উচ্চমানের খাগ্য গোপনে যোগান দিত। সাধারণ 
কয়েদীর্দের সঙ্গে এরা মিলিত হতো! যৌন ব্যাভিচারে। অন্তদদিকে জেলের 
নিয়মাবলীতে সর্বদাই উচ্চকঠে ঘোষণা! কর! হরেছে উন্নত, স্থস্থ মানবিকতা পূর্ণ 
জেল-ব্যবস্থার কথা । আমর! বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি থেকে দেখতে পাবো 
কি ভাবে জেলখানায় কর্মচারীর! দুনীতি ও নির্যাতনের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন 
ঞ্লেগুলিতে বেশ কয়েক যুগ ধরে চালু রেখেছিল। 

যোগীন্ত্র নাথ বন্থুর লেখা থেকে জানতে পারি জেলের কতকগুলি 
নিয়মাবলী- 

১। “হাজতের করেদীগণ, অবশ্বই জেল-নুপারিণ্টেডেন্ট ছকুম নামা করিবে, 
এবং কি মাহিন! প্রাপ্ত জেলের কর্মচারী কি অবৈতনিক জেলের কয়েদী, 
যাহারদদিগকে এ হাঙ্তের আলামীগণের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্ত নিয়োগ 
কর! হইয়াছে তাহাদিগকেও এঁ হাজতের আমমীগণ অবশ্যই মান্য করিবে।” 

২। “হাঁজতের আসামীগণের যদি কোন দুঃখ বা কষ্ট জানাইবার কারণ ঘটিয়া 
থাকে, তাহা হুইলে তাহারা সুপুরিষ্টেডে্ট সাহিব প্রাতঃকালে ঘখন হাজতে 
পরিদর্শন আসিবেন, তখন তাহাকে জানাইবে।” 

৩। “হাঁজতের যাবতীয় কয়েদীফেই সকল সময় নীরব থাকিবার জন্য জেদ 
করিয়া বলা হইবে ।” 

৪1 “পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কয়েদীরপোষাকে, বিছানাপত্রে এবং কয়েদঘরে 
রাখিতে হুইবে। অতি জঘন্ত নীচ কাজ কাহাকেও করিতে হইবে না।” 

এ | “আহারের একটা সুষ্ঠ পরিচ্ছন্ন তালিকীও থাকিবে।” 

থে নিয়মাবলীর তালিকা উপরে দেওয়া হল তার সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে 
কতট। পার্থক্য সেটা আমরা জেল জীবনের নির্যাতন ও আছারের অংশে উল্লেখ 
করেছি। 
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স্বীপান্তরের বথায়' এক পাঠান অফিসারের কথা জানতে পারি--লেখকের' 
ভাবায় “পোট'্রেয়ারে ইহারা যমের দৌসর, ধরিয়া! আনিতে বলিলে বাধিয়া 
আনে, নিজের! যেমন অলস, কর্মভীরু ও কুলুধিত চরিত্র, তেমনি পরকে 
খাটাইতে ওস্তাদ ও দুর্দাস্ত।” 

এই লোকটি ( খোয়েদাদ ) ভীষণ ব্দমেজান্সী ছিল। এই খখ সাহেবকে 
তুষ্ট করার জন্য লেখক নিজের ছুধ খ] সাহেবকে দবিতেন। খ সাহেব ছুধের 
খী উৎকোচটুকু গ্রহণ করে লেখককে কিঞ্চিৎ নির্যাতন থেকে রেহাই দিতেন। 

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কারাজীবনে মান্য কি ভাবে ছর্নীতি 
শিকার হয় সে কথা বলছেন- 
(১) দাগী পুরাণ চোরের সাহচর্ধয ও পাপবৃত্তির উপভোগ দর্শন । 
(২) কঠিন কাজের অসামর্থ্য। যখন সে ত্রিশ পাউও তেল আর কিছুতেই 
পিশিয়া উঠিতে পাঁবে না, তখন দণ্ডের ভয়ে সমর্থ বমাইসের শরণ লষ এব" 
তাহার পাপ প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়| বিনিময়ে নিজের অর্দেক কাজ তাহাকে 
দিয়া করাইয়া! লয়। 
(৩) ভয় প্রদর্শশ ও দণ্ডের তাডনার উপর প্রতিষ্ঠিত এই জেলবিধি পরোক্ষভাবে 
অধংপতনের কারণ। প্রথম প্রথম হাতকডায় দাডাইতে, নেভি পরিতে, বা 
উলঙ্গ হুইয়া বেত খাইতে প্রাণাস্ত লক্া ও ভয় থাঁকে, কিন্তু একবার এ ভয়:ও 
লজ্জা! ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ মরিয়! হুইয়! উঠে , একট! অন্ধ রাগে ও ঘ্বণায় কঠিন 
হইয়া পাপের পথে যায়। ব্যর্থ ক্রোধে আত্মঘাতীর চিত্র জেলখানায় অতি স্থলভ। 
(৪) অভাবের তাডনা। নেশার জিনিষ (তামাক বা অন্ত কিছু ) পাবার জন্যে 
যে কোন কুকর্ম করার ঝোক দেখ যায়। 
(৫) বাধ্যতাযূলক কৌমার ॥ব্রত। মাহুষের স্বাভাবিক ক্ষধাকে আইনের দ্বারা 
চেপে রাখা যায় না। সহবাসের সঙ্গহুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে মান্য নানা ধরণের 
বীভৎস উপায়ে যৌন ক্রিয়। করে। 
(৬) জানলাভের এখানে কোন উপায় নেই। কোন অনুষ্ঠান বা কোন,ভাল 
বই পাঠ করার স্থযোগ নেই। 
(৭) সেলুলার জেলে 76721581090 এর কোন ব্যবস্থা নেই। শুভবুদ্ধি এতে 
জাগে না। কারণ কয়েদীর! জানে ভাল কিছু করলেও “মাফ” নেই। 
(৮) নাজার কোন সীম! নেই। পোর্টব্লেয়ারে ধাবজ্জীবন খ্বীপাস্তরের কাল 
আমৃত্যু 
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(৯) নান! দিক থেকে নৈতিক অধঃপতন অনেক রোগের উৎপত্তি ঘটায়। 
কয়েদীদের এই সব রোগ ধর] পড়লে শাস্তি হয়, সতীত্ব বলে কোন ব্যাপার 
কয়েদখানায় নেই। রিপুর বৃত্য এনরকে একেবারে উলন্ন ও পৈশাচীক। 
এবং এই নারকীয় অবস্থার মধো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বছরের পর বছর 
থাকতে হয়েছে। 

বিপ্লবীবীর হেযস্তকুমার সরকার তীর “বন্দীর ভায়েরী? গ্রন্থে ছেলের 
সাধারণ অবস্থা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক জেলজীবনের কিছু নিয়ম কান্থুনের 


কথ! ব্যক্ত করেছেন এবং সেই সমস্ত আইন কান্গুন ভাঙলে কী ধরণের শান্তি 
দেওয় হয় তার কথাও বলেছেন-_ 


ড6117151119175 ১ 


(1) 13910 1800] 10 0856 01 91001016 11011190)10)606, 

(এ) ০166100165০ 15101155190, 791151168৩8 ৩6০. 

(3) ৯০1//27/ 02000610060. 

(4) 1101 চ11618, 

(5) ৭1 161515 

(9) (00:০93৪-০91 60615 

(7) 12900-001015 091010 01 09 &, 509016 

(8) ৮5০৪1 0161 

(9) ৬/1১107108. 

(109) 5০961000101) ০৫ £01079 ০1961)808 10: 9101991 0158৪, 
সুপারিন্টেগুণ্টের আদেশ অন্যায়ী কয়েদীদের সমত্ত কিছু করতে হোত । 
কোনও কোনও জেলে কত বাটি জলে ন্নান করতে হবে, তাও ঠিক করা 
ছোত। 

এছাডা “দিপাহী জমাদার সকলে যেন একটি ক্ষুত্র লাটসাছেব। কেহ 
কয়েদীকে দিয় জুতার ফিতা! বীধায়, কেছ পা টিপাইয়া। লয়, আর মুখে চব্বিশ 
বণ্টা কয়েদীর মা-বোনের শ্রাদ্ধ তে। লাগিয়াই আছে-_বথায় কথায় মারা এবং 
কেল্‌ করাও আছে। ঘুষ খাইতে এমন ওত জীব আর নাই। ০০০%1০ 
20906) 090%701 ৬/21৫5: প্রভৃতি নিজেরা কয়েদী হইয়াও এইরূপে অন্ত 
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কযেদীর প্রতি অত্যাচার করে। কাটা দিয়ে কীট। তুলিয়াই ইংরেজের জেল' 
চলে। 

ম্ধনমোহন ভৌমিকের “শাসন বিভাগ” নামক অধ্যায়টিতে জেলার ব্যারে 
সাহেবের অমানুষিক নির্যাতনের বিবরণ পাই। আন্দামানে “বাচ্চা ফাইল” 
অর্থাৎ অল্প বয়স্ক অপরাধী বালকদের জন্তে পৃথক কোন কারাগৃহ ছেল না, এর! 
বড কয়েধীদের সজেই বাস করত। এর ফলে নানা ধরণের ব্যাভিচার চলত 
জেলজীবনে। এই নব স্থকুমারমতি বালকের এই নোংরা পরিবেশ থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্ত লেখক এবং অন্তান্ত অনেকেই প্রতিবাদ করেন। এদের 
মধ্যে ত্রেলোক্যনাথ চক্রবতী, গুরুমুখ সিং প্রভৃতি ছিলেন। এদের 
প্রতিবাদের ফলে বিপ্রবীদলকে অতিরিক ৬ মাস ডাগাবেডি ও নির্জন 
কারাদণ্ডের হুকুম হয । 

য়েরোডা জেলের অভিজ্ঞতায় গান্ধীজী জেলের কিছু ভীতু প্রকৃতির 
আমলাদের কথা বলেছেন, এদের মনের মধ্যে কিছু 'যানবিক গুণ থাকলেও 
এরা কোন শ্বতস্ত্রতা রক্ষা করে চলতে পারে নি। চাকুরী বজায় রাখা এবং 
গ্রমোশনের খাতিরে সুপারকে খোঁপামোদ এব সুপারের নিজন্ব শাসনের 
নিয়মেই এইসব জেলের আমলাদের চলতে হয়। জেলের স্থপাৰিটেগুই হচ্ছে 
সর্বময় কর্তা | সপরিটেগ্ডের দৃঢ বিশ্বাস ছিল যে তার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে 
পারবে না। ইউরোপীয়ান স্থপাররা অনেক সমষ লোকমতের বিরুদ্ধে ও 
সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত বিধি নিষেধ ও হুকুম ফেলে দিয়ে যা ইচ্ছে করে থাকেন। 

যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কারা পরিদর্শক এবং রাজকর্মচারীরা কার] পরিদর্শন 
করতে আসেন, কিন্ত পরিদর্শকদের কাছে অভিযোগ করার মতন সাহস খুব 
কমই দেখা যায়। কারণ প্রহরীদ্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পাহুস যারা 
অল্প বিস্তার দেখিয়েছেন তীরের কপালে নানা রকমের শান্তি এবং “বেত্রাথাতে 
লোছাগের পৌন:পুনিকতার সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ 
ব৷ বিদ্রোহ করলে কয়েদীদের উপর স্যামুয়েল হোর নামক এক জেলন্থুপারের 
কথ! উল্লেখ কেছেন নেহরুজী ঘার ক্রোধ নেহরুর মনে ইতিহাস হয়ে আছে। 

কারাগারে থাকাকালীন জহওহতলাল নেহরু যুক্ত প্রদেশের কারাগারের 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথ। লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “অত্যন্ত সুঃখের 
বিষয় যে যুক্তপ্রদ্েশের জেলগুলি এখনও ভয়াবহ অনাচার, বীভৎসত্ভা এবং 
মিখ্যাচারে ভর] 1” 
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লেখকের মতে কারাসস্কা্ন-সেখানকার ব্যবস্থা এবং ব্যবহারের মধ্যে যুঢ়তা 
বা মহুস্ত্বহীনতা যেন না থাকে। কঠিন পরিশ্রমের ব্যবস্থা নিশ্চয় থাকৃবে, 
ত৷ বলে তেলের ঘানি বা যাতা-কল ঘোরানোর যত মৃল্যহীন, নিরর্থক এবং 
বর্বর শ্রম প্রথা থাকবে না। বন্দীরা যেজিনিষ উৎপন্ন করবে, তাদের প্রতি- 
পালনের খরচ বাদ দিয়ে প্রচলিত বাজার দরের হিসাবে সেই দ্রবোর জন্ত 
তাদের মূল্য দিতে হবে। খেলাধুলা, পড়াশুন। বা বন্তৃতা ব্যবস্থা করা, ভাল 
্রস্থাগারের ব্যবস্থা করা, সংবাদ পত্র পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে হুবে। 
পৃথিবীর বিভিন্নদেশের কারাসংস্কার উল্লেখ করেছেন লেখক । দেখিয়েছেন সেই 
সব দেশের কারাব্যবস্থায় আধুনিক মানসিকত| | 

ছেমচন্দ্র প্রথম থেকেই বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে 
ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তিয় উচ্ছেদ কামনায় সচেষ্ট ছিলেন । জেলব্যবস্থা সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন_-“জেল ডিসিপ্রিন যে কি বীভৎস ব্যাপার, তা মালুম হয়েছিল 
তখনই-যখন শীতকালে প্রতিদিন ভোর ৫টায় এক ডাকে সকলকে মূহূর্তমধ্যে 
বিছানা গুটিয়ে নিজের দরজার সামনে “এটেনস্যান” হয়ে দাড়াতে হ'ত; 
হুকুমদ্ার ওয়ার্ডার সাহেব-দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেককে 
স্মালিউট করতে হু*ত। তারপর ৫ মিনিটের মধ্যে ঝাট-পাট দেওয়া সেরে 
চৌবাচ্চা থেকে মাত্র একটি বালতী জল এনে, লোহার মরচে-ধর! খালি কটোর! 
সাফ করা. দাত মাজা, ম্বান করা ও কাপড় কাচা সারতে হ'ত। একটু দেরী 
হলেই অকথ্য রকমারী গালাগাল আর ধমকানী। অন্ধ্যার সময় তালাসী দিতে 
আর কুঠরী বদল করতে হু'ত। পরস্পর আলাপ ত দূরের কথা, চোখাচোথী 
হলেও গাঁলাগালির অস্ত থাকত ন1। রাত্রিতে পাহারা বদলের সময় হঠাৎ 
ভীবণ শবে তাল! নাড়া দিয়ে ডেকে জাগিয়ে দেখত, বেঁচে কি ম'রে আছি। 
আদালত থেকে আসবার সময় জেপের বড় ফটকে সকলের সামনে সমস্ত কাপড 
ছেড়ে, পাঞফাক ক'রে উঠ বোস হয়ে 'তালাসী দিতে হ'ত। এর আগে তিন 
মাস যাবৎ যে হরেক বর্ষ উপাদেয় অপর্য্যাঞ্ধ খাবার আসত, তা তথন ম্বপ্ 
বলে মনে হ'ত। আর পেটের কষ্টটাই ঘে রবচেয়ে ঝড় কষ্ট, তার পূর্ণ 
উপলব্ধি তখনই হয়েছিল। 

সব চেয়ে অনহথ হয়েছিল কথা বলতে না৷ পাওয়া। তখন পুজার ছুটী; 
কাঁজেই আদালত যাওয়া! ঘটত না । দিনের পর দিন, সব সমম্ব শুয়ে বসে 
কেবলই চিন্তা আর চিন্তা! তাও আবার খালি ছুশ্চিন্ত। | দে কি ভীষণ!" 
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নেহরু ভগিনী বিজয়লক্্ী পণগুতের জেলজীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা 

জান্তে পারি জেলের দুর্নীতি আর অন্ঠায়ের উন্মত্ত তাণ্ডবের কথা-_ 
“ঘুষ যেকি পরিমাণে এখানে চলে ভাবলে গা-রিরি করে ওঠে। ঘুষের 
নানান ফিকির আছে, কখনো কথনে। খোলা-খুলি ভাবেই দেওয়! হয়।".* 
জেলখান। হুল মান্যকে জাস্ত কবর দেবার জায়গা । * জেল একটি সংক্ষিপ্ত 
বিশ্ব, ছুঃখের রাজ্য; বেদনার মানচিত্র ।” 

লেখক অতীন্দ্রনাথ জেলখানার ভাক্তারের চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন,_ 

“জেলের ওষুধ গোপনে বাইরে যায়, এ বাজারে ছু-পয়সা আনে । কাজেই 
আমাদের চিকিৎসার কাঙ্জ যথাদ্স্তব সারতে হয় আশ্বাস বাণী ও বিশুদ্ধ জলবাস্ু 
দিয়ে। এরফান নামে এক কয়েদী অত্যন্ত দুর্বল সে ভাল করে দীড়াতে 
পারে না ডাক্তার তাকে পিখেছেন-_ভিপচার্জ, ফিট ফর অয়েল-প্রেস'। 
এর দুদিনের দিন এরফান মার] যায়-“ঘানি ঠেলতে ঠেলতে সে পডে গেল 
আর উঠল ন|।' 

'সপ্তাছে একদিন পণ্ডিত আর মৌলবী আসেন কয়েদীদের ধর্ষোপদেশ দিতে। 
উঠতে বস্তে যাদের মনুষ্যত্বের অপমান, রোগ ও অখাছ্যে জীর্ণ দেহ সেই 
লোকগুলোকে কী ধর্মশিক্ষ। তারা দেন? চিত্তস্তদ্ধির আগে পিত্ৃশুদ্ধি প্রয়োজন 
বেশী।, 

সত্যেন্্রনাথ মজুমদারের লেখা থেকে জানতে পারি প্রেমিডেন্দি জেলে 
দুর্নীতির ছডাছড়ি। ছুর্ণাতিতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন তাগাই যার নীতির 
রক্ষক । একবার ঘষে গেলে কয়েদী হয়ে ঢোকে সে পাকা অপরাধীতে পরিণত 
ন! হযে পারে না। লেখককে মিথ্যা অপরাধে লাধারণ কষেদীতে নামিয়ে 
দেওয়া হয়। লেখকের একটা উদ্ধংতি থেকে আমর] জানতে পরি ব্রিটিশ 
রাজত্বে আদালতের পরিচয়টা । “মামলার শুনানী শুরু হয় ১৯৩৩ সালের 
আগষ্ট মাসে। রায় দেওয়া হয় ১৯৩৫ সালের মে। এই একুশ মাস লেখকের 
কি ভাবে কেটেছে তা সহদেই অনুমান কর। যায় । 

কারাবান স্বতির এক পুর্ণ আলেখ্য আছে বিপ্লবী গণেশ ঘোষের 'মুক্তিতীর্থ 
আন্দামান গ্রন্থে। জেল-নিরম পরিবর্তনের অনেক তথ্য আছে এখানে । 
অনশনে যতীন দাসের প্রাণ ত্যাগের পর সারা দেশব্যাপী ষে প্রচণ্ড 
আন্দোলন ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল তার ফলে ভারতের অনিচ্ছ,ক ব্রিটিশ 
লরকার ভারতের কারাগারে বন্দীদের অবস্থা ও বন্দীদের প্রতি বরকারের 
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ব্যবহার সম্পর্কে দৃইি দিতে এবং এ ব্যবস্থার কিছুট। পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করতে 
বাধ্য হয়েছিল । 

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতের কারাগার সমূহে সরকারের 
স্বীকৃত মাত্র ছুই শ্রেণীর বন্দী ছিল: ভারতীয় শ্রেণী ও ইগুরোপীত্ান শ্রেশী। 
ইওরোপীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হুত কেবলমাত্র তারাই যাঁর! ইওরোপের অধি- 
বাদী কিন্ব। এযাংলো-ইগ্ডিয়ান অথবা এদেশীয় ফিরিঙ্গি যাদের একটা সাহ্বৌ 
নাম থাকত) কোট পেন্ট,ল পরতে পারত ; এবং নিজেদের ব্রিটিশ বংশোদ্ুত 
কিন্বা তাদেরই নিকটতম আত্মীয় মনে করত। সেই ষুগে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে 
পূর্ব পর্যস্ত এই ইওরোপীয় শ্রেণীর বন্দীদের ভারতের কারাগারে প্রায় রাজার 
হালে থাকবার ব্যবস্থা ছিল, সরকারী অর্থে এই ধরনের বন্দীদের ্গেলখানায় 
ঘে পোশাক পরিচ্ছর্দ, ঘে খাগ্ভ এব: থে বিছানাপত্র দেওদা হত ত। বাইবের 
ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রার গ্রায় সমপর্যায়ের ছিল। 

আর এই শ্রেণীর বন্দী ছাড়। কারাগারের অন্ত সব কয়েদীদেকই ভারতীয় 
শ্রেণী খলে পরিগণিত করা হত। এদের যে পরিচ্ছদ দেওয়া হত ত৷ 
অতিশয় সামান্ত, কেবলমাত্র কোনোরকমে নগ্রতা রক্ষার উপযোগী বলা যায়। 
এদের বিছানা ছিল মাত্র ছুটি 'কুপি কম্বল"; শীতের তিন মাম একটি বেশী 
কম্থন। এদের খাবার বাদন ছিগ একটি লোহার থালা ও একটি লোহার 
বাটি ষে ছুটিতে দেখা যেত প্রত্হই মরচে ধরে একেবারে লাল হয়ে রয়েছে। 
প্রতাহ ছুই বেলাই এই ছুটিকেই ভাল করে না৷ মেজে ঘসে ভাত খাওয়ার 
কিম্বা জল খাওয়ার কোন উপায় থাকত না। এই শ্রেণীর বন্দীদের জন্ত 
খানের যে ব্যবস্থা ছিল তা ধত নিকষ্ট ধারণ! করা যায তাই। অবশ্য কার। 
আইনে যা বল! ছিল সেই অন্থদারে এই বন্দীদের প্রত্যেককে প্রতি 4৮ দিন 
পরে একটু মাছ ও পরের ৭/৮ দন পরে একটুকরে। মাংম দেবার কথা । কিন্ত 
বাস্তবে তা সব সময় হয়ে উঠত না। 

১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভারতের বিপ্রবী আন্দেলনের সব বন্দীকেই এবং কংগ্রণী 
লত্যাগ্রহ আন্দোপনের বহু সংখ্যক বদ্দীকে এই ভারতীয় শ্রেণী তৃক্ত হয়ে 
এই অবস্থার মধ্যে অশেষ কারাধস্ত্রণ! ভোগ করতে হয়েছে। 
পরিশ্রম, অত্যাচার ও দগুব্যবস্থ! 

ব্রিটিশ আমলের কারাব্বস্থার যে বিস্তারিত বিবরণ আমরা তৎকালীন 
ব্াবনদীদের স্বতিকধ! বা! অভিজ্ঞতা থেকে সংকগন ও স্ত্্বিন্তম্ত করেছি, 
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তান কিছু সমাজবিজ্ঞানগত মূল্য ও তাৎপর্য আছে, একথা পুবেই বলা হয়েছে । 
কারাসাহিত্য নামে অভিহিত এই জাতীয় বিবরণের মধ্যে নিভৃত আনন্দবেটিত 
রসসাহিত্যের সন্ভোগ-উপকরণ নেই, কিন্ত একথা] অস্বীকার করা যায় না যে, 
কারাগারের পরিবেশই অজন্র অসাহিত্যিক মানুষকে সাঁহিতামুখী প্রকাশ- 
ইচ্ছুক লিখনলিগ্স, করে তুলেছিল। সেই সাময়িক আত্মপ্রকাশের সাহিত্য 
যূল্য অকিঞিৎকর হলেও সামাঁজিক-াঁজনৈতিক মূল্য নিতাস্তই অবহেলার যোগ্য 
নয়।' কারাগারের অবরদ্ধতা নি:সঙ্গত্যই কৌনে! রাজবন্দী বা সাধারণ 
বন্দীকে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। অবশ্ঠ 
অনেকে কারামুক্ত হওয়ার পর তাদের স্মৃতিচারণ! করেছেন, কিন্তু স্থৃতিচারণা 
যখনই করুন বা যখনই ত৷ লিখিত আকারে প্রকাশিত হোক, ক।রাঁজীবন-যাপনই 
যেহেতু .সেই সাহিত্য প্রয়াসের মুখ্য হেতু, তাই এই ধরণের যাবতীয় রচন! 
একস্থত্রেই আমাদের বিবেচ্য। একথা জোর করেই বল! যায়, একদিকে 
ঘেমন নিঃসঙ্গত। নির্জন জীবন-যাপন বন্দীকে আত্মনিষ্ঠ ও প্রকাশপ্রয়াসী করেছে, 
তেমনি কারাস্তরালের অভিনব অজ্ঞাতপূর্ব অন্ধকার জগতের রীতিনীতি দণ্ড- 
প্রণালী পীড়ণ-নিষ্ঠরতা ও মহ্য্যত্বহীনতার নব নব উদ্ভাবন পদ্ধতি ও 
সে সকলের বিচিত্র প্রয়োগব্যবস্থাও বহু দগ্প্রাপ্ত বা বন্দী সামাজিক মানুষকে 
বিচলিত করেছিল। তাই সে সবের স্বৃতিকে তীরা হারিয়ে যেতে বা 
বিশ্বতির মধ্যে অবলুপ্ত করতে চাননি। সেগুলি লিখতে চেয়েছেন, সভ্য 
সমাজকে বাইরের জগৎকে জানাতে চেয়েছেন । কেউ স্বয়ং লিখেছেন, কেউ 
তাদের জীবন-অভিজ্ঞতা৷ অপরকে শুনিয়ে গেছেন, যাতে সেগুলি ' লিপিবদ্ধ হয়। 
এইভাবেই কারাব্যবস্থা সম্পর্কে আমর] একটি অপরিমেয় তোর খনি আবিষ্কার 
করেছি, যার নম্ধান সরকারী আইনে বা কাগজ পত্রে নেই-_ অভিজ্ঞ মানুষের 
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় মসীলিপ্ত হয়ে আছে। ্‌ 

কারাব্যবস্থা সম্পকিত এইসব আলোচনায় জেলজীবনের ভিতরকার দমন- 
পীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠরতা, দৈহিক ও মানসিক র্েশপ্রদানের 
বিচিত্র ঘ্বপ্য অভিনব ও প্রচলিত নান! তথ্যের সন্ধান পাই । 

মে অত্যাচার কখনো' প্রত্যক্ষ নির্ধযাতন হিসাবে, কখনও জেল বৃক্ষের 
অমানবিক আচরণ হিসাবে আবার কখনও বা অবহেলা ছুরনী'তি থেকে আসে। 
আমরা কয়েদখানা, আহার, স্বাস্থ্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি একটি অ-মানবিক 
জেল ব্যবস্থা যা" পরোক্ষে অভ্যান্ঠার হিনেবে কয়েদীদের আট্ঠেপিষ্ঠে বেধে 
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হেখেছে । এক নারকীর জেল ব্যবস্থায় কয়েদীর] থাকতে বাঁধা হয়েছে। ভ্বাবাঘ 
অন্যদিকে এই অত্যাচারই প্রত্যক্ষ চেহার! নিয়ে এসেছে কখনও পরিশ্রমের 
মধ্যে, কখনও অত্যাচারের মধ্যে কখনও বা দণ্ড ব্যবস্থায় । 
জেলখানায় পরিশ্রম কোন বিচ্ছিন্ন অত্যাচীর নয় । এটি একটি শ্রমব্যবস্থ। 
যার উদ্দেশ্য জেল অবস্থানকালে কয়েদীরা শারীরিক মানসিক ভাবে যেন জীব 
বিচ্ছিন্ন না হয় | তারা ঘেন কর্মঠ, সক্রিয় এবং হৃষ্টিশীল থাকে । বন্দীদশা 
ঘে নিঃসঙ্গতায় আলস্য ও মানসিক ধৈকল্য নিয়ে আমে তারই বিপরীত কোটিতে 
পরিশ্রম ব্যবস্থা। “পারশ্রম' একটি উৎপাধনমুখী ব্যবস্থা বা বিধি। কিন্ত আমর! 
আলোচিত রাজবন্দীদের রচনাগুলি থেক দেখতে পাবে! পরিশ্রম কিভাবে 
একটি অত্যাচারের কৌশল হিসাবে জেলখানায় কাজে লাগানো হয়েছে। 
পরিশ্রম প্রতিটি ক্ষেত্রেই কয়েদীর শারীরিক সামর্থ্যের অতিরিক্ত হয়ে গুঠে। 
র্েধীর] যেন মন্ত্রদীনব। তারা যেকোনো পরিশ্রমের উপঘুক্ত যন্তর। পরিশয 
মূলতঃ অত্যাঁচারেরই একটি মৌলিক পদ্ধতি। এজন্য আমর! পরিশ্রম, অত্যাচার 
ও দণ্ড ব্যবস্থাকে একটি পরিধির মধ্যে বাধতে চেয়েছি। দওব্যবস্থাও হ'ল 
কয়েদিকে ন্বীকারোক্তির নামে, তার মানসিক রূপাস্তরের নামে, কয়েদীর 
অপরাধপ্রবণতার মূলোচ্ছেদের নামে জেল করৃপক্ষের একটি স্থপবিকল্পিত 
অপরাধ- আপাতদৃষ্টিতে ঘাকে শখল! ও" শাসনব্যবস্থা বলা হয়েছে। 
কয়েদীদের শ্রেণী অনুযায়ী, রাঁজবন্দীদের মর্ধ্যা্দা পরিশ্রম, অত্যাচার ও দণ্ড” 
ব্যবস্থার নান! রকমফের হয়। বিভিন্ন লেখক তাদের জেলজীবনের যে স্বতি- 
চারণ! করেছেন ত৷ থেকে আমরা জেনেছি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিশ্রম তার 
স্বাভাবিক সংজ্ঞায় উপস্থিত থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অমান্থহিক। 
দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাধ্যতামলকভাবে শ্রমদানের এই বিধি 
ব্যবস্থা খুবই কঠোর। এখানে কাজের লঘু গুরু বলে কিছু নেই। মধ্যযুগের 
ক্রীতদাসের মতো কয়েদীদের নানাধরণের কঠিন কঠোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া 
হয়। অক্ষমতায় পাওয়া যায় শান্তি-অনেক ক্ষেত্রে যার অপর নাম প্রায় মৃত্যু । 
অত্যাচার ও দণ্ড ব্যবস্থার কোনে নিদিষ্ট স্বরূপ নেই। বিভির জেলে 
বিভিন্ন বন্দীদের মধ্যে নানাধরণের নিপীড়ন বহাল থাকে। বন্ধীর যে 
একটি মানসিক সপ্ত। আছে, তার যে রাজনৈতিক ও লামাঞ্জিক ব্বতন্ত্র পরিচয় 
আছে-তার কোন সন্মান ও মর্ধ্যাদা এখানে দেওয়া হয় না। যদিও গান্ধীজী 
বার বার ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জেল জীবনে কখনই হ্ব্গন্থখ বাহিত ব! 
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আকাংক্ষিত নয়। বন্দীরা সেখানে জাতীর মুক্তির জন্ত দায়বন্ধ। ব্রিটিশ 
লরকারের কাছে চিরকাল তাই অত্যাচার ও নিপীভন হিংস্র প্রতিরোধ ছিলেবে 
সক্রিয় থেকেছে। 

আমরা আলোচনার শেষে বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখাতে 
চেয়েছি যে কীভাবে বিভিন্ন জেলে দর্ডতিতদবের ওপর নান। অত্যাচার ও দও 
কার্যকর হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের পশ্চিমী গণতম্ত্রের ছল্সবেশে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুধু পনিবেশিক ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্তানত 
দেশেও রাজনৈতিক কারণে দণতপ্রাপ্ত কয়েদীর উপর শাসক দলের নির্ঘয় মনোভাব 
কী অমানুষিক নির্যাতনের আকারে প্রকাশ পায়। তার কিছু সাহিত্যিক নজির 
আছে। 

ুলিয়াস ফুচিকের 'ফাসীর মঞ্চ থেকে গ্রন্থটি অনবগ্য । ছুশো লাতষটি নং 
সেলের বাসিন্দ ফুচিকের এই সেল সম্পর্কে জবানবন্দী-__ 
“জানালা থেকে দরজা, আবার দরজ। থেকে জানাল।। দাত পা এগুনেো৷ আর 
পেছুনো। .* দেয়ালের পাশে তা জকরা খাটিয়াটি, আর একধারে একটা বিশ্রী 
তাক। তার উপর মাটির একট] ভাঁড। হা,সবই তো জানি। জানালার 
নীচে আমি খডের গদ্দিতে চুপ কবে শুয়ে আছি-_একহপ্া এমনি পড়ে আছি 
'**আবার যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছি ।' সভ্যজাতির এই হলো কয়েদখান। 
বা কসাইখানা । কিন্ত এই নিষ্ঠবতা, সেলের এই নিঃসঙ্গ ভয়ংকর জীবন 
ফুচিককে নিঃশেষ করতে পারেনি । জীবনে এসেছে নবতম উপলব্ধি-_'বন্দী- 
জীবন আর নিঃসঙ্গতা সব যেন এক হয়ে আছে মানুষের মনে। কিন্তু সে 
তো মন্ততূল। বন্দী তো একা নয়। কয়েদখানা তে! এক গোঠী, কঠোর 
মেয়াদেও মান্ষ কখনও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পডে না” বন্দীজীবনের এই 
উপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস ও বিশ্লেষণ অবিদ্মরণীয়। 

ভারতের স্বাধীনতা স'গ্রামে স্থপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জওহরলাল 
নেহরুর কারা-স্বতিকথা! এ প্রপঙ্গে আলোচিত হতে পারে। নেহরুর লেখ৷ 
আত্মচরিতে আমর! নির্যাতনের নতুন ছুটি দিক দেখতে পাই--(১) লাইফার 
(২) নির্জল সেলে বন্দী। লাইফার হচ্ছে প্রত্যেক কয়েদীর কাধে একট। কাপড়ের 
সঙ্গে আটকানে। আছে একখানি ছোট কাঠের চাকৃতি-তারমধ্যে তাদের 
নম্বর, কারাদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মুক্তির তারিখ লেখা থাকে। নেহরু 
একদন অপরাধীকে দেখেছিলেন ধার মুকজির তারিখ ছিল ১৯৯৬। তার 
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'জেলজীবন শুরু হয়েছে ১৯৩ সাল থেকে। একটা মাহুষ সর্বক্ষণ বয়ে বেড়াচ্ছে 
তার মুক্তির দিনের তারিখটি ঘে তারিখ আগামী ৬৬ বছর পরে আসবে। 
্ীর্ঘ কয়েক জীবনের প্রত্যেকটা একঘে'য়েমী সকাল শুরু হচ্ছে অসম্ভব আশা 
আর কল্পনার ৬৬ বছরের দীর্ঘ পথকে সামনে রেখে । নুস্থ মানুষ কেমন করে 
মানসিক বোগী হয়ে উঠতে পারে তারই শ্বয়ং সম্পূর্ণ উপায় এই “লাইফার'' 
পদ্ধতি । 

নির্জন সেলে অধিকাংশ তরুণের বৈপ্লবিক কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ নির্যাতন 
করা হচ্ছে। একটা নৈরাশ্ময় শৃন্ততা, অত্তত বোঁধহীনতার জন্ম হয় [এই 
নির্জল মেলের অন্তরালে । মান্ষের তেঙ্রকে মানুষের স্থ্বকে এখানে গল! 
টিপে হত্যা করা হচ্ছে__মান্ষ ক্রমশঃ একটা অস্বাভাবিক বোৌধশূত্ত জড়ত্বের 
নামান্তর মাত্র হয়ে যাচ্ছে। আমর! দেখছি একদিকে অমানবিক কাজের প্রচণ্ড 
ভার অন্যদিকে কাপহীন, সঙ্গীহীন হয়ে বেঁচে থাকার অমাহ্ৃষিক যন্ত্রণ! | 

একজন মার খাওয়! বিপ্লবী স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন ভারতের, শুধু চেয়েছিল 
তা্রতের প্রত্যেকটা অধিবানী দু-বেলা! পেট ভরে ভাত আর ডাল পাবে। তার 
স্বপ্ন তাঁর আকাক্ষাঁয় কোন ফখকি ছিল না, তবু তাকে সম্গীহীন হতে হয়, বন্ধু" 
হীন হতে হয়-_ ক্রমশঃ মে একা-একা হতে হতেই একদিন সকল অন্গভবের 
বাইরে একট! জড় পদ্ধার্থে পরিণত হয়, শুধু শারীরিক নিয়মে হৃৎপিণ্ডের ্পন্দন- 
টাই শোন! যায় আর সব প্রাণ চঞ্চলতা আশা অকাক্ষ প্রেতাছায়ার আলো- 
অশধারী নির্জন ঘর তাকে ঘিরে থাকে । 

“জেলখানা কারাগারে" নির্যাতনের ছুটি বিশেষ উপায় দেখি--(১) একস্বল 
ধোলাই, (২) ডাগ্াবেডী। নিকুগ্জ সেনের বর্ণনায় দেখ! যায়-_ 
“কম্বল ধোলাই ইংরেজের জেলখানার এক অন্তত আবিষ্কার। অপরাধীকে 
জইয়া ঘাওয়া হইত একটি 70015015101 0611-এ | সেখানে তাহাকে বন্ধ 
করিষ্বা রাখ! হইত। বাংলায় জেলখানার পরিভাষায় ইহাকে বল! হইত “ডিগ্রী 
বন্ধ'। কম্বল কিংবা! চট দিয়া তাহার নর্বাঙ্ছ মুড়িয়। তাহাকে শায়িত করা 
হইত এবং খী অসহায় বন্দীর উপর কিছুক্ষণের ঞন্ত চলিত নির্দয় লাঠির প্রথার ।' 
এই অভিনব ধরণে 'ধোলাই” করার সার্থকত| কতৃপক্ষের কাছে এই ছিল ঘে, 
এত প্রহারের পরেও দেহে সেই আঘাতের বড় একট! চিহ্ন থাকিত না,অথচ 
বাথা বে্দেনায় সারা শরীর অবশ হুইয়। যাইত, কিছুদিন পর্য্যস্ত উঠিযা'বসিবার 
কিংবা পাশ ফিরিয়! শুইবার কোন সাধ্য তাহার থাকিত না'--ই্ংরাজ সরকারের 
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বুদ্ধির তারিক করতে হয়, সাপও মার হবে লাঠিও ভাগুবে না গোছের দ্যবস্থা। 
অন্তায়ভাবে শাসনের ফোন চিহ্ন নেই কয়েদীর অঙ্কে অতএব প্রমাণও নেই 
স্থতগ্নাং বিচারকের কাছে নালিশ করার পথও বন্ধ। 
অপরটি হচ্ছে “ডাগা বেড়ী'--প্রথমে হই পায়ে গোড়ালির ঠিক উপর 
ভারী ছুইখানি চমডার পাত মুডিয়া দেওয়া হইত, তাছার পর এ পাতের 
উপরে পরানে। হইত ছুইটি ভারী লোহার বালা । ছুই পায়ের সেই বালা 
ছুইটিকে প্রায় একহাত লম্বা! একটি লৌহদণ্ড দিয়া যোগ করিম! দেওয়া হইত 
যাহাতে ইচ্ছামত ওঁ ভাগুাবেডীধারী “কদষ-কদম' 'না বাড়াইতে পারে । আরও 
হুইটি ভারী লৌহদণ্ড এ লৌহবলগ্ন হইতে বাছির হইয়া আসিয়া উর্ধদিকে 
গ্রলঙ্বিত থাকিত। হুক্তভোগী কর়েদী এ ভাগ ছুইটিকে ছুইহাতে ধরিয়া পথ 
চলিত) প্দক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বাঁজিয়৷ উঠিত শৃংখলধ্বনি । বহুদূর হইতে সে 
ধ্বনি যুগপৎ দুংখীর দুঃখ এব" ই"রেজের জয়গৌরবৰ ঘোষণা করিতে করিতে 
চলিত ।” 
মান্য কতটা সহা করতে পারে, কতটা ভার বন করতে পারে- এই বহন 
ছুইভাবে সত্য, একদিকে বস্তর ভার অন্যদিকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার 
এক নিদারুণ পরীক্ষা । 
লেখিক! কল্যাণীদেবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল “জীবন অধ্যয়ন' | মেট্রনের 
বিরুদ্ধে এক নারী কয়েদী গুতিবাঁদ করেছিল বলে তার কপালে জুটেছিল প্রচণ্ড 
বেত্রাঘাতের লহ ভালবাস।। জ্াষ্টের প্রচণ্ড গরমে তাকে একফেট। পিপাসার 
জল দেওয়া হয়নি। লেখিকা অত্যন্ত গোপনে সেই তৃষ্াকাতর মেয়েটিকে 
একটু জল দিয়েছিলেন। বিকালবেলায় কারারক্ষী পুনরায় মেয়েটির উপর 
চালিয়ে গেল অভ্র লাঠি বর্ষণ। মেয়ে কয়েদীদেরও রেহাই ছিল ন|। 
লেখক হৃবিকেশ শীল তার এন্কে সেলুলার জেলের বন্দীদের ওপর, যে 
অমাঈুবিক নির্ধ্যাতন চালানো হতে! তার বি3প্না দিয়েছেন । পরিশ্রমের নাষে 
বন্দীদের গুপর যে অমানবিক নিপীন্কন ও অত্যাচার চলতে ত! বিপ্লবী সাভা- 
রকর বিশ্ববানীর সামনে তুলে ধরেন। লেখক তারই এক সামগ্রিক চিত্র তুলে 
ধরেছেন এই গ্রন্থে 
“আন্দামানে এই ব্দীরদিগকে কী কঠোর পরিশ্রমই না করিতে হইত। 
অর্প তৈল নিফাশন করিবার জন্ত বলদের মত কাঠের ঘানিতে বীধিয়া দিত 
/এবং এইরূপে সাভারকরকে প্রত্যহ ৮* পাঁউও তৈল নিষ্কাশন করিতে হইত। 
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নারিকেল ছিলার রজ্জ, প্রস্তুত করিতে হুইত তাহাতে অংঙ্গ,লী ক্ষত-বিক্ষত 
হইত। পাথর ভাংগিতে হছইত। তৎকালে এই বন্দীনিধামে ভাই পরষানন্ম, 
উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, আগ্ততৌষ লাহি়্ী প্রমুখ অগ্রিষুগের 
বিপ্লবীরা নির্বািত জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাহাদিগকে পরস্পরের সান্গিধ্য 
হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া! রাখিত যে তীহার। কোন প্রকার আলাপ 
করিতে পারিতেন না; একমাত্র কক্ষ পরিবর্তনকালে নম্ননের নীরব ভাষায় 
যনের,ভাব ব্যক্ত করিতেন ॥? 

বন্দীজীবনে এই অব্যক্ত দৈছিক পরিশ্রম শিক্ষিত ভদ্র নস্তানগণের পক্ষে যে 
কত বেদনাদায়ক ছিল ত' কর্পনাও কর। যায় না । 

উল্লাসকর দত্তের ভাষায়, “হিন্দুস্থানে বৃষ যেইরূপ জুয়ালে বাধিয়! দেওয়া হুয় 
সেইরূপ সরিষার তৈলের প্রতি ঘানিতে তিনটি করিয়া নরদেহ বাঁধিয়া! দেওয়া 
হইত। দিনে বারো ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট আহারের জন্ত সময় 
পাওয়! যাইত, ইহ! ভিন্ন সব দময় ঘানির চারিদিকেই ভ্রুত পদে ঘুরিতে হইত। 
যদ্দি কেউ শ্রাস্ত ক্লাস্ত অবসন্ন দেহে পড়িয়া 'যাইত বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিক! 
গাত্রোখানে বাধ্য করিত। যদি কেহ একাস্তেই উঠিতে না পাগিত তাহান্তক 
চলমান ঘানিতে বাঁধিয়া দিত-_দেহ-ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হুইয়া যাইত। 
আমাকেও এই্রূপছুর্তোগ লহ করিতে হুইয়াছে। আমি যখন আমার কক্ষে 
প্রত্যাবর্তন করিতাম তখন মনে হইত পেইদিন ঈশ্বরের অনন্ত দয়ায় কোন 
প্রকারে বাচিয়! গিয়াছি। বন্দীনিবাসের নিয়ম অন্ুদারে অনেকেই ছয়মান 
পরে মুক্তিলাভ করিল কিন্তু আমাদের দুঃখ ছিল অনস্তকাল।; 

১৯৪৪ সালের নৌ-বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর সংগ্রামী নাবিক: ফণীভৃষণ 
ট্রাচার্য্যকে মূলতান ছেলে যাবজী বন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই জেলে 
অবস্থানকালে কয়েদীদের ওপর যে নারকীয় অত্যাচার কর! হতো তার বিবরণ 
দিয়েছেন ফণিভূষণবাবু-_“মূলতান মিলিটারী জেলকে যমপুরী আখ্যা দিলেও 
'অত্যুক্তি হবে না। এপ্রিলের প্রথম নপ্তাহ, ১৯৪৪।-".."মূলতান জেলে দিন 
কাটাচ্ছি। এখানকার ১দনন্দিন জীবনযাপন আরও ভয়াবহ | তা বর্ণনারও 
অতীত, মধ্যযুগীয় যে বর্বরতাপূর্ণ অত্যাচারের কাছিনী শোনা যায় এ-ঘেন 
তাকেও হার মানিয়েছে। প্রতিদিন আমাদের ওপরে কুটিন-যাফিক ত্য 
অত্যাচার করা হতো তা নিয়রূপ ঃ 

প্রতিদিন ভোর চারটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে ষেতো৷ “সেল 
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থেকে জের-গাচিলের চৌহদির মধ্যে খোলা মাঠের বধ্যভূমির এক কৃঠবীতে। 
এরকম হুঠরী ওখানে সারিবদ্ধভাবে ২,৪৫* টি আছে। প্রত্যেক কৃঠরীতে 
একজন করে বন্দীকে হাতে-পায়ে ভাগাবেডি পরিয়ে ওপরে কডিকাঠের সঙ্গে 
স্বাগুকাঁপে শিকল এ'টে ঝুলিয়ে দিত। পবে স্কর মাছের লেজ (যাঁর গায়ে 
অনংখ্য কীটা থাকে) দিয়ে হুইপ বরা হতো। পাঠান সৈন্বদের ওপরে আদেশ 
ছিল গ্রতিদিন ত্রিশ মিনিট ছইপ্‌ করতে হছবে। কেউ যদি এ ত্রিশ মিনিট 
পূর্ণ হবার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পডতো, ভাঁহলে তাকে নামিয়ে ইন্জেক্সন 
দিয়ে চাঙ্গা করে নিয়ে আবার এ জহলাদের] ঝুলিরে দিত বাঁকি সময়টুকু 
পূর্ণ করবার জন্তে। কীরবম 'আইনের-এর দ্া' একবার তেবে দেখুন £ 
অবন্ঠ এটা হ্বাভাবিক, কারণ, মিলিটাগীতে যে-পরিবেশে সৈন্যদের রাখ! হয় 
( বর্তমানে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে) তাতে স্ুকুমার-বৃর্তির মান্য গুলোও 
পণ্ততে পরিণত ছতে বাধ্য হয়। আই প্রথম প্রথম অজ্ঞান হয়ে যেতাঁম। এ 
একই দাওয়াই দিয়ে আমাকে চাঙ্গা করে আবার ঝুপিষে ব্তে মার! হুতো, 
আধঘণ্ট। বেত মারার পরে জমাঁদের নামিয়ে নীচে মাটিতে শুইয়ে দেও? 
হতো। 

বৈধৃষ কুলের ফাসির পূর্ব রাতের এব ফখসি--মঞ্চে আরোহণের থে 
নিখুঁত ও অবিল্মরণীয় ছবি লেখক উপহার দিয়েছেন তা শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 
নয়, হায়ের সন্ধে হায় মিলিয়ে একাত্ম হয়ে বৈরুঠধামের যাত্রী বৈকুষ্ঠ স্ৃকুলের 
জীবন-সায়াহের মর্মম্প্শী বিদায় দৃষ্ঠটি উপস্থাপিত করেছেন। গ্রস্থটির নাম 
“সেই মহাবরযার রাও! জল', লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাগ 

বিপ্লবী লেখকের অভিজ্ঞতা এইরকম-_ 

'কয়েদী যখন সাজ! নিয়ে জেলে আসে তখন দশদিন তাকে কোয়ারেন্টাইনে 
থাকতে হয়--তারপর তাকে হেলথ পাশ করবার জন্ হাসপাতালে নিয়ে যাও 
ছুয়। হেলথ অনুঘায়ী হার্ড, মিডিয়াম ও লাইট কাজ অর্থাৎ কামানের (কাজের) 
ব্যবস্থা ঝর! হুত। স্থপারিপ্টেণ্ডটই দেটা ক'রত। 

বার্ক সাহেবের আমলে যখন কামান পাম করবার জন্য কয়েদীকে হাপাতালে 
নিয়ে আসা হোতো, তখন বার্ক সাহেব তাকে মম্পর্ণ উলঙ্গ করাতো। কয়েদীকে 
ধাঁড় বরিয়ে তাঁর মাথাটা হুইয়ে হাটুর সঙ্গে ঠেকান হত। তারপরে বার্ক 
সাহেব তার গুহ দেশে থ.তু দিয়ে হা হা করে অটহাসি হাসতো। একটা 
নমুনা দিলাম মাঅ। এই নিরিখে জেলের কয়েদীদের অবস্থা অনুমান কর! 
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দ্বেতে পারে । এটা বিশ্বাস কর! কঠিন কিন্তু এটা হত। শুধু ছ'একদিন্ন নয়, 
কয়েক বছর ধরে, বার্ক ম্ছেব যতদ্দিন হগানিপ্টেঞ্্টে ছিল 1” 


অথবা 


পনের নম্বর ঢুকে দেখলাম এটি পাশাপাশি দশটি সলিটারী সেল-এর অমস্রি | 
ষলিটারী কনফাইনমেন্টের জন্ত ধে সেল তাকে কোথাও নলিটারী সেল আৰার 
কোথাও কনভেহ্ভ দেলও বল! হয। ধে এতে থাকেনি বা এ দেখেনি তার পক্ষে 
এর ধারণ! করা মুস্কিল । 

ফুটের মাপে ঠিক বলতে পারবোনা- পেলগুলি লঙ্থায় প্রায় ছুই মাক এবং 
প্রস্থে প্রায় দেড মাষ হুবে। ঢুকবার জন্য প্রায় সমস্ত প্রস্থটা জুডে মোটা মোটা 
লোহার গরাদেনর বিরাট এক সিংহষ্বার । একেবারে পিছনে উপরের ছাদের 
কাছে স্কাইনাইটের মাপের যো্টা লোহার দণ্ড দিয়ে সুরক্ষিত একটি দ্বুলঘুলি 
ৰা ব্রদ-ভে্টিলেশন । ঢুকে ডানদিকের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ভানদিকের 
দেয়ালের কোনে গ্রাডিয়ে গম বা ভাল ভাক্তবার জাতার জন্ত একটি উচু 
িমেন্টের বেদী । 

এ দেলের স”মনে প্রায় এ “দলের মাঁপের কি তার “চেয়ে দামান্ত একটু বড় 
প্র রকমই পাবাণ প্রাচীর ঘেবা অন্কন। তফাৎ শুধু উপ্রে ছাদ নেই এবং 
ৰাইরে যাবার দরজাট' পুর কাঠের । বাইরে থেকে দেখবার জন্ত কাঠের পাল্লাঙ্গ 
একটি বড় গোল গন্ত। সেলের ভিতরে থাকলে সামনে দেয়াল আর আকাশের 
একটু অশ ছাড' আর “কিছু দেখ! ঘেতল1 ৷” 
সর্বত্যাগী বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্রের উল্লিখিত কয়েকটি বৃশংস অত্যাচারের ঘটন। 
উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানবো । ১৯১৮ পালে রাজলাহী জেলে বসে 
প্রসিদ্ধ বিপ্রবী যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ঘে অমানুষিক দেঁহিক নির্যাতন 
কর] হয়েছিল তা তিনি যোগেশবাবুর মুখ থেকেই শোনেন । যোগেশবাবুর 
ওপর পুলিশী অত্যাচারে নিষ্টবতাব যে বখন। দিক্েছেন লেখক তা! এইরকম-_ 

'রাত্রিতে ঘুমোতে দিত না। দীঁড করিয়ে রাখত। চোখে একটু ঘুষেব 
তাৰ দেখলই লঙ্গিনের খোচ' দিয়ে রক্তপাত ঘটাতো। একদিন যোগেশবাবু 
দাড়ানে! অবস্থাতেই ঘুষিষে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন । তখনই মনোজ পাল 
ঘরে ঢুকে লাখি মেরে দ্রাড় করিয়ে মারতে মারতে বলতে লাগল বলৰি 
ন। শালা, কিছুই বলবি না । শালাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে! | মা» 
বোনকে অঙ্গীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলে! । 
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। আর একদিনের কথা। মনোজ পাল যোগেশকে মারতে মারতে তার 
কাপড টেনে খুলে ফেলল। দেখল যোগেশের লেগুট পরা। নো পাল 
আরও চটে গেল-_শালারা লেঙট পরে , ব্রদ্ধচর্য ঠিক রাখে, বীর্ষপাত ঘটতে 
দ্বেবে না, তার কলে গায়ের জোর বেডে যাক এবং খুন-ভাকাতি করে। বলা 
শেষ করেই আবার মারতে সরু করল। ''যোগেশবাবুর উপর এই আঙ্যাচার 
চলে আটিন ধরে। এীক'দিন ভীকে ঘুমোতে দেওয়া হন্নি। ম্লান তো 
নয়ই । সারাদিনের আহার ছিল একখান! ছোট লুচি ও একটি আলু।' এখানে 
শেষ নয়, যোগেশবাবুর ওপর চুড়ান্ত নির্য্যাতন শুক হলে! এইভাবে-_ 

“বিকেলবেলা মনোজ পাল কয়েকজন মেখর ভাকিয়ে এক কমোভ ভণ্তি 
প্রশ্বাৰ ও মল গলে রাখল । তারপর তারই আদেশে মেথররা যোগেশকে ধরবে 
তার মাথা ও মুখ নেই কমোডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল । দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম 
হায় পুনরার দলা করানো হ'ল। একজন তার নাক টিপে ধরে রাখল যাতে 
সুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে বাধ্য হয়। এমনি অবস্থায় সেই কমোডের যলমৃত্র 
যোগেশের মাথায় মুখে চেলে দিয়ে, মে অবস্থাতেই একটা সেলে বন্ধ 
করে দিল।' 

নির্যাতনের আর একটি বীভৎস দিক প্রতুলচন্দ্র বর্ণনা করেছেন “কুঞ্জ যোষ 
অত্যাচার কাহিনী'তে। “আমাদের দেশের গোয়েন্দ! পুলিশ নির্য্যাতনের নান! 
উপাধ উত্ভতাবন কবেছিল। সমিতির ছেলেরা ব্র্া্ধ পালন করত, এও তাদের 
একট! আক্রোশেব কারণ ছিল । ছোট, ছোট ছেলেদের উলঙ্গ করে, হাত পিছনে 
এনে হাতকডি দ্িষে পুরুষান্গ নিয়ে টানাটানি করা, আঘাত হানা, বীর্ষপা্ 
করাবার চেষ্টা সবই চলত। যারা ত্রদ্ধচর্য পালন করত, অনদালাপ না করে 
নব সময় সংকথ। আলোচন। করত, তাদেরই সরকার মনে করত অপরাধী, 
সাংঘাতিক বিপ্রবী ।' ভাই এইসব বিপ্লবীদের যথাধথভাবে শাষেস্তা করবার 
জন্ত নিত্য নতুন বীভৎদ অত্যাচার চালানে। হতে! | বিপ্লবী লেখক প্রতুলচন্্ 
আশ! প্রকাশ করেছেন-__'দেশের মানুষ জান্ক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান 
করে এদ্েশেরই এমনি অল্লবয়দের ছেলের! কি প্রকার নৃশংস অত্যাচার বু 
করেও নিজের ব্রতে তুলে যায় ন৷। কবে ঞ্কের মনে আত্মবিশ্বাম জন্মাৰে, 
জ্ুশক্তির উপর নির্ভর করতে শিখরে ।' 


॥ চতুর্থ অধ্যায় | 


«৫ শিকজ-বাঞা। পা নম্ম এ শিকল-ভাঙা কজ' 
স্গাহিত্যিক-রূপরীতি প্রকরণ 


৷ ইত্িগুে ভূমিকার এবং এ্াঁবং বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় আমর! 
'শ্থিশেষভাবে জানিয়েছি যে, সাহিত্য শবে ব্যবহার সত্বেও কারাসা হিড্য বিশুদ্ধ 
“লিটারারি। সটি নয়, কারাগাত্ব-সংঙ্িষ্ট সাহিত্য গুণাদ্বিত অথবা সাহিত্যগুণবঞ্জিত 
যাবতীয় গগ্চপ্রবন্বজাতীক্খ রচনাই এই অভিধায় অন্তভক্ত। তাই তাদের 
লাহিত্যমৃল্য অপেক্ষারুত সীমাবদ্ধ। একেবারে নন না হলেও অপ্রত্যাশিত, 
ক্ণলদ্ধ বা চকিতদৃষ্ট সাহিত্যদম্পদে এই জাতীয় রচন! সামাঁজিক-রাষ্রনৈ তিক- 
ইত্তিহাসিক কারণেই যৃল্যবান। কারাসাহিত্য স্থষ্টির ভিত্তি তাই কোনে! মৌলিক 
শিল্প-্প্রতিভানিতব নয়। এজন পেশাদারি সাঁহিতোর সপ্রস্তত ক্ষেত্রের 
উপব এই সাহিতা আত্মপ্রকাশ করেনি । এই সাহিত্য-চিক্িত গগ্যরচনার 
বিষয়কেন্্র হল আমাদের দেশের বিভিন্ন সময়ের ও স্থানের কাৰাব্যবস্থা 
ও তৎসক্রান্ত অন্যান্ট অভিজ্ঞতা । কালক্রমে এই বিষয়টি রচনাধিক্যে এত বিপুল 
হযে উঠেছে যে বিষযসচেতন প্রবন্ধের ইতিহালকার বঙমানে এটিকে আর 
অবহেল। করতে পারেন ন।। আমাদের দেশেব এতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই 
জাতীয় রচন'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! বযষেছে। ওুঁপনিবেশিক শাসনের সুদীর্ঘ 
পরাধীনতার ইতিহাসে দেশমোচনের ম'কল্প ও সংগ্রমেই শ্বদেশপ্রেমিক দেশ- 
বাসীব কারাবরণেব স্চন। । আর সেই কাবাজীবনের নির্মম অভিজ্ঞত থেকেই 
কাবাসাহিতোব ক্রমবর্ধমান পুষ্টি । বস্তত এ জাতীয় রচনার কোনে পূর্ববপ 
ছিল না, কোনে। গ্র১প্রিত প্রথাগত ঝপরীতিব আনুরূপ্যে এই অভিজ্ঞতা লিখিত 
হয়নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত'ই এই শ্রেণীর রচনাকে উদ্বুদ্ধ কবছে বলে এই 
প্রকার 'অভিজ্ঞতাসম্পদদের পরী তিও ব্যক্তিগত হতে বাধ্য । 

তাই ক'রাঁসাহিত্যের বচনাশৈলীর প্রকরণ কখনই প্রচলিত সাহিত্য- 
সমালোচনার মানদণ্ডে বিচাধ হতে পারে না। কারাঁসাহিত্যের তথাকথিত 
€লখক সম্প্রদায় হয়ত পেশাগতভাবে লেখক ছিলেন না কিন্ত সাহিত্য অম্পর্কে 
সম্পূণ চেতনাশুন্ত ছিলেন, এমন কথা সর্বদা বল। যায় না। আবার থে নান্দনিক 
চৈতন্য শিল্পীকে ক্রমাগত শিল্পজগতের কক্ম ও বঙ্ষাস্তরে অন্থবঙন করায় সেই 
শান্ত চেতনাও এ'মের মধ্যে ছিল, একথা সাধারণভাবে সত) নয়। এজন 
স্কারা কারাঅভিজ্ঞতাকে কোন্‌ শিল্পমাধ্যমে গ্রকাশ করবেন দে বিষয়ে গোডা 
'ধণকেই সচেতন ছিলেন না । ব্যকিগত জীবনের বিভিন্ন খটনাবলী, প্রথর 
বীজনৈতিক চেতনা এরং বিবিধ অবর্ণনীয় অমানবিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা 
দ্ভীগের বিচলিত করেছে। এবং তার ফলে তীর! নিজের নিজের মগ্রি ও মেজাছে 
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উপরোক্ত অভিজ্ঞতাকে বাত্ধীবন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে নাফলা ও 
ব্র্থতার প্রশ্নও সীমাবদ্ধ । কারাসাহিত্যের রূপরীতি-নির্ঘয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
কোনো থন্থ লেখকের ন্বাভাবিক সাহিত্য-প্রবণতার প্রভাবে পরিচিত লাছিত্য- 
প্রকরণের অশ্নকূল হয়েছে । আবার কোনে। কোনো! গ্রন্থের শ্রেণী ব্বঘভাব বিমিশ্র। 
অনেকক্ষেত্রেই গ্রন্থগুলি ব্যক্তিজীবনের একটি বিশেষ সময়কালের কারাভিজ্ঞতার 
স্থৃতিচিত্রণ। তথাপি গ্রস্থগুলিকে এক কথায় আত্মজীবনী বা জীবনস্থৃতি বলা 
যায় না। তবে কারা-অভিজ্ঞতাই যেহেতু,আলোচ্য গ্রন্থগুলির কেন্দ্রীয় ভিত্তি, 
তাই কারাসাহিত্যের রচন! রীতিগত শ্রেণীবিভাগের পর্যালোচনায় উক্ত কেন্ত্ীয় 
ভিত্তির উপরই আমর। নির্ভরশীল হতে বাধ্য । আমর। প্রচলিত কারাসাহিত্যের 
রূপ-রীতিগত একটি সম্ভাব্য শ্রেণীবিস্তাস এখানে প্রস্তাবাকারে পেশ করছি-_ 


কারালা বরচনারীতিগত শ্রেণীভে 
, আত্মজীবনী ধর্মী 
জীবনী ধর্মী 
পত্র ধর্মী 
উপন্তান ধর্মী 
ছোটগন্প ধর্মী 
প্রবন্ধধমী 
১ অন্্বাদক মূলক 
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নি 

আত্মজীবনী ধর্মী ৃ 
আত্মজীবনী যে কোনে মানুষের জীবনধারার শ্বলিখিত বিবৃতি । ঘটনা, তথ্য, 

জীবনসত্য এবং অভিজ্ঞতা! আত্মজীবনী প্রাণকেন্ত্র। আত্মজীবনী স্বতিনির্ভর, 

তবে, নানাকরণে আত্মপরিচয়ের সৃত্যনিষ্টা বিত্িত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে. 

্বৃতির সংরক্ষণ শক্তি সক্রিয় থাকলেও আত্মজীবনীকার অনভিপ্রেত ষংবাদ্‌- 

গুলিকে গোপন করতে পারেন অথ্থবা সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে নংগতি বক্ষার জুল, 
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কোনে। প্রাক্তন ঘটনার শ্বেচ্ছারুত ব্যাখ্যা দান করতে পারেন। সত্নিষ্ট অকপট, 
আত্মবিবৃতি সামাজিক মর্যাদার অন্তরায় হতে পারে, এই আশঙ্কায় আত্মবিবৃতি* 
কার কিছু তথ্য অপ্রকাশ্য রাখতে পারেন । এসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও আখাজীবনী 
কল্প-কাছিনী নর । আত্মনীবনীতে প্রামান্ত ঘটনার নান! গ্রহণ-বর্জন ও বর্ণ- 
লেপন সব্বেও একটি গ্রহণীয় সারাংশ জীবন্ত থাকে । আত্মজীবনীধর্মী কারা- 
সাহিত্যে লেখকের রাজনৈতিক এবং কারা-জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রারধান্ত লাভ 
করে। 

সুতবাং আত্মজীবনীধর্মী কারাসাহিত্য লেখকের জীবনের একটি বিশেষ 
অধ্যায়ের বিবরণ। এই জাতীয় গ্রন্থে অবশ্য আত্মজী বনের পুর্ণাঙ্গ রূপটি পাই না। 
এ জাতীয় গ্রন্থের লেখক কখনও শ্ব'তর পুজিত তালিকা উপস্থাপিত করেন 
কখনও সন-তারিখের ক্রমিক ধারা অন্ুদরণ না করেও কারাঅভিজ্ঞতাকে 
অনেকটা ভায়ের মতো পেশ করে থাকেন। কোনা কোনো ক্ষেত্রে যুগ- 
ইতিহাস লেখকের আত্মস্মতিব উপব অতিবিক্ত প্রভীব বিস্তার করায় তিনি 
কাবাকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 

আত্মন্থতিযূলক কাবাসাহিত্যে আমর! দেখতে পাই-_কে'নো কোনে! ক্ষেত্রে 
কারাজীবনের তুলনায় ব্যক্তির অন্তর্জগতের সবাদই অধিক। 

শ্রীঅরবিন্দের “কারাকাহিনী'১ (১৯২ ) এই ধারার নিদর্শন | কারাজীবনের 
বিক্ষত গ্লানি এবং দমন-পীভনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে একটি বুহত্তর দার্শনিক 
জীবনজিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছেন লেখক। এ গ্রস্থ লেখনশৈলীতে যেমন 
পরিণত, মননেও তেমনি সমৃদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ ভার আলোচ্য কাবাকাছিনীতে 
চিন্তাল্োত এব" বপ-রীতির সার্ক সম্মেলন ঘটিযেছেন। নির্জন কারাকক্ষে 
প্রাণের কঠিন আববণ খুলিয়! গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের মোত বহিতে 
লাগিল।' কারাকক্ষের নিরঞ্ঁনতাই লেখককে অন্কুভবের এক উন্নতুলোকে উন্নীত 
করেছে, কারাঁবাম এখানে উপলক্ষ হয়ে গেছে। একদিকে জেলের বন্তগ্রাহ্ 
দৃশ্তজগৎ, অন্তদিকে অনৃশ্থ স্থদূর- লেখক এই দুই জগতের সঙ্গে সন্ধি ঘটিয়েছেন 
সাবলীল বাকাবন্ধে, কোনে। কোনে! ক্ষেত্রে ক্লেষ-দিঞ্চিত অলংকরণে-_ 
“একটি ব।টী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজ! হইলে এই আমার 
সর্বনবস্বরূপ থাপ! বাটার এমন রূপার ন্ায় চাকচিকা হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া 
হইত এবং নেই নির্দোষ কিরপময় উজ্জলতার মধ্যে "্গগজগতে' ধু ত ব্রিটিশ 
রাজতন্ত্রের উপম। পাইয়! বাঁজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম ।' লক্ষণীয় 
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ছে কারাকক্ষের থ/ল| ও বাটার চিন্রটিকে যখন তিনি বুটিশ র'জত্বস্ত্রের উপ 
বলেন তখন বাঁচনতঙ্গী তাঁর সরস অথচ ব্যাঙ্গাত্বক, মার্জিত অথচ দীগু। সাবার 
তিনিই অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গ কার।কক্ষে মিথ ও প্রসন্ন হয়ে গঠেন-_ 
“শিল্ত মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বন্ত ও নির্ভীক হইয়া থাকে আমও যেন বিশ্ব 
জননীর ক্রোডে সেইঝপ শ্বইয়। রহিলাম । 

বাশীন্তর কুমার ঘোষের “বারীন্ডের আত্মকাহিনী” (১৯২২ ) ঠিক আত্মজীবনী 
নয়, আত্মকাহিনী । শ্রীঅরবিন্দের ভাতা স্বাধীনত।-সংগ্রামমী বারীন্্র কুমার 
জর কাহিনীর কাঠামে। নির্মাণ করেছেন বিপ্লবী জীবন ও কারাভিজ্ঞতা থেকে। 
সে কাহিনীতে রোমাঞ্চ আহঘ, উত্তেঙ্গন। আছে, ঘটনার ঘনঘটা আছে। 
আবার সেইসঙ্গে একটি চিন্তাশীলতাও আছে । একশো পনেরে। পাতার গ্রস্থটিতে 
সংখ্যার ভিত্বিতে পরিচ্ছেদ বণ্চত হয়েছে । প্রতিটি পরিচ্ছেদের একটি বিশিষ্ট 
শিরোনাম সমগ্র গ্রন্থটির চালচিত্র তরি করেছে । লেখক রাজনৈতিক কাল- 
সীমার উপর গুরুতর আরোপ করলেও যূলত তিনি আম্মকথক। প্রতিটি পরিচ্ছেদে 
তীয় অস্তজগৎ উপস্থিত। ঘটনাবহুল জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়গুলিকে তিনি 
কখনই পূর্ণাঙ্গ উপন্তাসে পরিণত করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য সমকালের সমালোচনা 
এবং আত্মপক্ষ সমর্থন কর|। গ্রন্থটিব প্রকাশকাল লেখকেব কারা প্রবেশের তের 
বছর পর। এজন স্মতির ময়নাতাত্তের সুযোগ এখানে নেই। অন্তদিকে 
ষখব রাজনৈতিক প্রজ্ঞা! আধ্য।ছ্িক সাধন ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে 
আত্মাকাহিন' একক বিবৃতি মতো! শোনায়! যুগপরিবেশের সংবাদ গ্রন্থে 
থাকলেও শেষ পর্যন্ত লেখক একাধারে সন্ত ও সা"বাদধিক হয়ে উঠেছেন। 
বারীন্দ্রের বাক্য গঠন এবং আস্মকথনে কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করলে আম'দের 
উপরোক্ত বক্তব্য সমধিত হবে 

'ভগবানের পথ বড় হজ্জ ; দুল হইয়াও, কঠিন হইয়াও, ক্ষুরের ধ'রের, 
অধিক স্ুৃতীক্ষ হইয়াও বুঝি সহজ। মানুষ কিন্তু সহম্র বাসনার ফেরে, সে সহজ 
পথকে দ্ধ ও জটিল করিয়! রাঁখিয়াছে 

“বঙ্গের এত দিনের বাঁজনীতিক দুলাল, অসপত্য নেতা স্ুরেন্্নাথ কখনও, 
লোবয়তের কাছে মাথ! নীচু করিতে শিখেন নাই, তামস অস্ধদেশের “তিনি 
ছিলেন রাখালরাঁজ, এতদিন লাঠি হাছেই গরু চণ্চাইয়াছেন। রর 

“ভারতে ছুতিক্ষের মড়ুক তে| লাগিম্াই আছে, না খাইতে পাইর! ভবিত্বতে; 
চি-চি* করা কিছু মাত্রই আশ্চর্য্য নয় ।' 
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ভাগ্যে ইংরাজের গু'তাটা গীতাট। ছিল আর বাঙ্গালীর কীর্তনে নাচা 
ক্তাঁবুক প্রাণ ও হৃদয়টা ছিল, নহিলে এ দেশের যে কি ভুর্দশা হইত, তাহা 
বলা দুর । 

"আমরা সেই জীবস্ত মার্বেল স্ট্যাচু বালি সাহেবের কোর্টে নিজ নিজ কৃত 
পাপের নিরীথ দিতে চলিলাম 1, 

ভাষাশৈলী ও বাকৃরীতি গম্ভীরও খরশ্রোতা, সরস ও অনর্গল। ছ্বামী 
বিবেকানন্দের মৌলিক গগ্ গ্রস্থগুলির মতে! তৎসম ও দেশী শবের সহাবস্থায় 
বাক্ধর্ষে তীব্র গতি ও ওজস্থিতা লক্ষণীয় । 

উল্লাসকর দত্তের 'আমার কারাজীবনী”রত (১৯২৩) ভূমিকায় নরেশচন্ত্ 
ক্ষত লিখেছেন-__শ্বীয়-স্বতাব-স্থলভ সরলতা, অনাণ্বল হাশ্যকৌতুক ও মর্মম্পশী 
রাগ-রাগিনীতে ফৌজদারী আদালতের কঠোরতা ও নির্মমত' সাময়িকভাবে 
বিদুরিত করিয়াছিল।' 
কিন্ত উল্লাসকর গ্রন্থের নির্মাণকৌশলে নরেশবাবুর মতে৷ রন নন। ভাব ও 
ভা! অস্তির। দিবান্বপ্নের বিভিন্ন চিত্র রচনাভজীকেও উন্মত্ত করেছে। 
অভিজ্ঞতার ধারাভায্যের সংযম এবং মিতাচারের অভাব লক্ষণীয়-_ “হঠাৎ আমার 
কুঠুরির সম্মুখ দিয়! একটি উজ্জল উক্বীপিণ্ড উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে 
একেবারে সোজ। মরল রেখায় চলিয়া গেল । অথব: 

'অতিলোৌকিক বিক্ষেপ দ্বারাও আমাদ্দিকের লৌকিকের জ্ঞান পরিশ্ষুট ও 
গরিমাজিত হয়।, 

বিধুভূষণ বন্থর 'পুরানে! জেলের কথা” (১৯৫০ ) এবং 'শ্বতিকথা। £ 
৫১৯৫৯ ) পাঠ করলে প্রথমে মনে হবে এটি কি কোন সত্যভাষণ না কোন 
রাজদীতিকের আত্মকথা । তিনি আত্মজীবনীকারের মতো! ব্যক্তিগত জীবনের 
কৃ ষেমন বলেছেন তেমনি সমকালীন যুগের কথাও ব্যক্ত করেছেন। তার 
খ্চছন্ ও সাবলীল গন্য একটি মান্থষের বিপ্রবী জীবনের দীপ্চি ও স্থযমাকে 
প্রো্জিল করে । আদসলকথা তিনি আগে সাহিত্যিক, পরে বিপ্রবী। তিনি 
ফেসাহিত্যিক একথা বাংল! সাহিতোর ইতিহাসে কেবল উল্লেখমাত্র হলেও 
রবী নহে 'তনি ধন্ত। বাংল! সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম গল্প লিখে কারাবরণ 
বলুন ; [ ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'শিকার' গল্প ]। 

পুরানো জেলের কথা'_মাঁসিক বন্থুদতীতে প্রকাশিত, এটি একটি 
কামিনী । কিছু গল্পরস, কিছু বস্তরস এবং সর্ধোপরি শ্বতিরস--এই ছোট 
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কাহিনীর ভূমিকেন্ত্র, তুলনায় অঙ্গপস্থিত ইত্িহাসরস । বাক্রতি মাজত মু 
এবং ভাষার রং বুক্তাক্ত নয়। 

কখনতঙ্গী মন নির্ভর । অথচ নিপিষ্কি তার অভিজ্ঞতাকে স্থবাঁচন্িক 
করেছে। আলোচনা দীর্ঘ না করে কিছু নমুনা! দেওয়া যাক-_ 

খেোভা কিরণ দেওকীনন্দনের গোঁফের বাহার দেখে একদিন বলে 
গৌফরাজ। দেওকীনন্দন রেগে আগুন। হারামঞ্জাদ বলে গালি দিয়ে উঠলে ।” 

“জেলার ছিলেন লোকনাথ তেওয়ারী। কালে! বেটে ছোট লোকটি মাথায় 
একটা টুপি। নিরাপদ নাম রাখিল কালীর বোতল। নিখাপদ একদিন 
সেলাষ জানালো, 'নেলাম ভাই কালীর বোতল ।' (জেলার ) আমার কাছে 
গেয়। জিজ্ঞাসিল-__-৬/178: ০০ 9৯ 70580 ০) কালীর বৌতল' আমি ইন্দিরা 
বই-এর কালীর বোতলের গল্পটা বুঝাইয়৷ দিলাম ।' 

আসল কথা পপুরানে! জেলের কথা'য় সাহিত্যবোধের সার্থক বিমিশ্রণ 
ঘটেছে। এখানে কারা অভিজ্ঞতা এবং শৈল্পিক পরিমিতি একটি সংস্পরক দেহ 
লাভ করেছে। অভিজ্ঞতার রসে জারিত পরিণত শিক্পীমন জেল জীবনের 
ব্ণনাতে বিচ্ছিন্ন কাহিনী চিত্রগুলিকে তথ্যচিত্রের মতো ধারাবাহিক করেছে। 

স্বৃতিকথ জেল জীবনের স্বতিকথা নয়। বিধুভৃষণের সমগ্র জীবনের মধ্যে 
জেলজীবনের কথা এ্রথাণে বিচ্ছিন্নভাবে স্থান পেয়েছ। মৃলতঃ গ্রস্থাটি তার 
সাহিত্য-জীবনের উপলব্ধি বা অন্কুভব। অন্কুভবের গডন মননের গভীরতা নিয়ে 
প্রকাশিত না হলেও পুক্তিকাটিতে দর্শনচিস্তা উপস্থত। সাহিত্য জীবনের 
ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জস্থভব পুম্তকটিকে আত্মমুখী ভাবমিন্তায় 
সমৃদ্ধ করেছে। 

ছুটি গ্রশ্থেই ভাষা ব্যবহারে সাধু গপ্ভ রীতির সঙ্গে নাবলীল চলিত গগ্যরীতি 
প্রাধান্ত পেয়েছে । “জিজ্ঞাসিল; “জিজ্ঞাসেন' জাতীয় কাব্য ব্যবহার্য ক্রিপ্নাপদ 
প্রয়োগ কর] হয়েছে। তিনি ছড়ার ঢঙে মাঝে মাঝে বাক্য গঠন করে "গছ্যের 
স্বাদ বলে দেন-_'গমপিবি, দড়ি পাকাই, সেল বন্দী, খাট্টা খাই।' বাক্যে 
তৎসম শব বল যৌগিক ও জটিল পদবিস্তাস নেই-_ 

বেলে চডে কলিকাতায় এলাম। সঞ্জীবনী অফিসেই এসে উঠলাম । শ্রীযুক্ত, 
কৃষ্ণকুষার মিঅ আমায় দেখে খুব ধুশী । অভিজ্ঞতার কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পুর্ব 
হলেও--প্মতিকথার প্রকাশকাল ১৯৫৯ এবং পুক্রানে! জেলের কথার প্রকাশকাল 
১১৫৯ । অন্তদিকে 'মহাপুকধ গুলি আনলে ছন্বেশী দেবত'। পায়ের/হুল। 
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নিতে আষি কেঁপে পড়ে যাই'_এ জাতীয় বাক্যবন্ধে “কেপে পড়ে যাই'-- 
মধ্যবিত্ত গ্রাম বাংলার বহমান ছরোয়! গণ্য উকি দিয়েছে। ভাষায় নাগরিক 
বৈদ্য ও ওজ্জল্য অন্পস্থিত। 

কোনো কোনো আত্মম্মতিমূলক কারাসাহিত্য অপেক্ষাকৃত বস্তনি্ভর,। 
কারাজীবনের ছোটোখাটো! বস্তগ্রাহ্হ সংবাদ, কারাগারের নিখুত বর্ণনা, 
বস্তনির্ভর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বর্ণনাশক্তি এই জাতীম গ্রস্থগুলিকে কারাসংবাদে 
পরিণত করেছে । ফলে আত্মকথার অস্তমু খীনতা তুলনামৃকভাবে কম। 

যোগেন্দ্রনাথ বন্থুর আমাদের হাজত'৫ ( .২৯৭ ) এই ধরণের একটি বস্তমুখী 
কারাম্মতি। গ্রন্থটির রচনাবীতি বর্ণনাধর্মী। জেল প্রবেশ ও প্রস্থানের 
মধ্যকাঁলের বিস্তৃত ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা! করেছেন লেখক। কারাজীবনের 
সমগ্র অধ্যায়টি তিনি বিশেষ বিশেষ শিরোনামায় বিভক্ত করে ধারাবাহিক 
বিবৃতির ক্ষেত্র প্রস্তত করেছেন। রচনাটি ইঙ্গিতধমী নয়, রচনাশৈলীর অতি 
সরলীকরণ গ্রস্থটির পঠনে অবশ্যই ক্লাস্তিকর হয়ে ওঠে । ষোগেন্দ্রনাথের ভাষা- 
ছাদ সাধু গদ্যরীতির হলেও ক্রিয়াপদ্দের সাধুপ্রয়োগ ভিন্ন বাক্যবন্ধে অন্ত অভিনবস্ব 
নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরীয় গম্ঠরীতি বাক্যগুলিকে শক্তিশালী করলেও 
তাতে ধারাবাহিক পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি । যথা-_ 

“অধিকারী আমাদের খাট নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া, কা্ধীস্তরে অন্তস্থানে চলিয়া 
গেলেন । আমরা চারিজন কেবল অনিমেষ-লোচনে গৃহের সৌন্দর্য সন্দশন 
করিতে লাগিলাম ।' 

রচনারীতি বৈচিত্র্যহীন, বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে যাবার জন্ত যে তীত্র 
মানমিক গতির প্রয়োজন তার অভাব ( তিনি ঘ৷ দেখেছেন গ্রন্থে তাই লিপিবদ্ধ 
করেছেন। গ্রন্থটিতে জেলজীবনের বিস্তৃত সংবাদ থাকলেও আত্মস্বতির অন্তান্ত 
উপাদান যেমন-_আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা! এবং আত্মকথনের প্রবণতা 
প্রায় অন্ুপস্থিত। ফলে ব্ণনার মেজাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ সাংবাদিকের 
মতো, শিল্পীহুলভ নয় । 

'্বদেশীর কারাবাস'৬ (১৯৬) আর একটি বাস্তবধ্মী আত্মস্বতিযূলক 
কারাবিষয়ক গ্রস্থ। এই গ্রন্থের লেখক স্থরথকুমার বন্ু তীর কারা অভিজ্ঞতাকে 
সাধারণ সাধু গগ্যে ব্যক্ত করেছেন। সংবাদধর্মী ভাষায় নতুনত্ব নেই, জেল 
জগতের বাস্তবচরিত্র তুলে ধরার জন্ত তিনি একের পর এক খুটিনাটি বর্ণনায় 
মনোযোগী হয়েছেন। রচনায় লেখকের অন্তর্জগতের অনুভূতি একেবারেই: 
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অন্পস্থিত। ভাষার গঠন বিবৃতিগ্রধ।ন। গ্রন্থটি কারাজগতের সংবাদে সমৃদ্ধ 
হলেও উপযুক্ত মগ্ডনকলার অভাবে উচ্চাজের স্তি হতে পারে নি। 

বারীল্জ কুমার ঘোষের “দীপাস্তরের কথা'৭ (১৯২*) এক বিপ্লবীর ্বীপাস্তরিত 
জীবনের কথাচিত্র। শ্বতিকথা এখানে উপন্যাসের আদল পেয়েছে। সংযম 
এবং রপিকত৷ প্রতিটি পরিচ্ছেদকে যেমন সৌন্দর্য দান করেছে, তেমনি বিভিন্ন 
প্রসঙ্গের অবতারণা লেখকের মূল লক্ষ্যকে যথেষ্ট প্রাণবস্ত করেছে। গ্রস্থটির 
ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত, মনোরম এবং স্থখপাঠ্য । লেখক কাহিনী উপস্থাপনের শৈল্পিক 
কৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন _ 

“হিল সাহেব অত দুরন্ত হইয়াও আমীয বড় ভালবানিতেন, ছুই হাতে 
তুলিয়। খোকা মত নাচাইতেন, বলিতেন এই মানুষ এত বড বাক্ষুমে কাজ 
করিয়াছে, তাহ তে। বিশ্বাস হয ন| |" 

সংসারে সুখ ছুংথ সব অবস্থাব কথ। , এক অবস্থায় যাহ। বৃকভাঙ্গ' দুঃখ 
অন্য অবস্থায় তাহাই স্পহনীষ স্থুখ ।' 

বাণীন্দ্র ঘোষের মনোজগতে ছ্বীপাস্তারের অভিজ্ঞত। মান হয়ে যায়নি । 
মনোজগতে মেই আভিজ্ঞতা সক্রিষ এব" সজীব, ব্ণনাতে কৃত্রিম ভাষারীতির 
প্রয়োজন হয়নি । এগন্য “দ্বীপান্তরের কথা" বাক্যে, শবে. রসিকতায় চিত্রময় 
এবং শ্রতিম্থখকর কবেছে। বন্তধর্মী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এব" লেখকেব বিভিন্ন 
চিত্র ও চরিক্তপ্রিয়ত। গ্রন্থটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনকে *্*ব্লমণ্ডিত করেছে 
সন্দেহ নেই। 

'খোয়েদাদ, গোলাম রস্থুশ ও ব্যারী সাহেব এই ত্র্যহস্পশে অস্মরা শাশুভী 
ও রক্রচচ্ছ পতিদেধতা-তাডিত বধূ মত পবমস্থথে ক'লাতিপ"ত করিতে 
লাগিলাম ।' 

'যাহাদের শ্বভাব-প্রেরণ। জন্মাবধি ইন্দজরিয়পর-তন্রতা ও কলুষের দিকে, 
তাছারা কারাজীবনেব অষ্টবন্ধনের মধ্যে ও শাসনের তাড়নায় মরিয়া হইয়া ওঠে । 

'মহাবীর দীর্ঘাকার রে'গা, কদাকার, দুর্বাসা যৃতি ৷ 

শবচয়ন, শব্দবিন্যাস, বিষয়-উপস্থ'পন! প্রভৃতি ক্ষেত্রে বারীন্দ্রকুম'র '্বীপা- 
স্তরের কথায় নিধাসিত জীবনের বাস্তবনন্গাত তথ্যবহুল অথচ স'হিত্যগুণাশ্রিত 
আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 

এই ধরণের আর একটি গ্রন্থ মদনমোহন ভৌমিকের 'আন্দামানে দশ- 
বৎসর” (১৯৩ )। একটি বর্ণনাধর্মী আত্মকথাকে লেখক সরস ব্যক্গে বিবৃত 
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কবতে চাইলেও উপযুক্ত গ্ৃহিনীপণার অভাব, সমগ্র গ্রস্থটিকে' ক্লাস্িকর.এবং 
দীর্ঘায়িত করেছে। বর্ণনারীতিতে অবশ্তই আন্তরিক প্রঘত্ব আছে অথচ সেই 
প্রযত্ব বীতিটিকে পুম্পিত করেনি । ঘাঝে মাঝে বণনার বিস্তৃতি থেকে সরে 
এদে লেখক হঠাৎ মমপীডার অস্থচ্ছেণ রচনা করছেন কলে পূর্ববর্তী বর্ণনাত্মক 
বিষয়গুলির গতি ভঙ্গ হয়েছে। 

“আমর! সকলে অনভ্যন্ত জুতরাং আমাদের ভ্বাবা তাহ" পুর্ণ হন ন' এজন 
প্রতিদিন কথ! শুনা, তিরস্কার ইত্যাদি চলিল' | 

'অনেক সময এমনও হয যে, ক্রমাগয়ে এক মাস কাল আ'বশ্রাস্ত বর্যাধার। 
করিতে থাকে ।' 

“জেলে ছেলেপাগল অনেক লোক আছে-_গোপদাডিহীন লাবণাধুক্ক সুশ্রী 
ছেলেদিগকে দেখিলে অনেকেরই লোভ জন্মিয়া থাকে । এই লোভের বশবর্তী 
হুইয। একের উপর এঁকান্তিক আকৃষ্ট হয় ।' 

'জীবন অধ্যায়নে'র৯ (১৯৫৪ ?/ লেখিকা কল্যাণী ভদ্াচার্য। গ্রন্থটির 
ভাষা আটপৌবে চলিত গগ্ভব্রীতি “ব্যবহারে' মাঙ্গিত ও স্বচ্ছন্দ। ভূমিকার 
শ্রদ্ধেয় কালিদান নাগ যথার্থ ই বলেছেন-_ 

'পডতে স্থরু করলে থাম ঘাম্ন ণা। এতকাল থে মেয়েদের দেখে এসেছি 
তাদের সেই পরিচিত সাধারণ ঘুত্তির মধ্যে বিধাতা কী অসামান্ত প্রাণ শত্তির 
সঞ্চার করলেন কেন করলেন? আজ শুধু নত মন্তকে সেই রহস্তময় 
আবির্ভাবের কথাই ভাবি।” 

লেখিকা মর্মস্পর্শী ভাষায় কারাজগতের নির্যাতন এব' অপমানের বিভিন্ন 
চিত্র যেভাবে তুলে ধরেছেন তা প্রশংসনীয় । ভাষা ব্যবহারে মহজ ও অনাড়ম্বর 
অথচ সাহিত্যগুণান্বিত। টুকরে। টুকরে। বণনার সমাজ্বরালে লেখিকার মানসিঞ 
প্রতিক্রিয়। গ্রন্থে উপস্থিত । ধারাভাষ্যের বীতিতে স্ম,তিকথ' চিত্রিত করলেও 
লেখিক৷ আবেগের সংযম রক্ষা করেছেন । আমর! কিছু দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করছি-_ 

'খাট,নী ঘবে বসে ভোর থেকে এগারটা পধ্যস্ত অ'বার বাবটা থেকে 
চারটে পর্যস্ত তখন বভ ভারী লোহাব চরকায় দডি পাকাতে হোত। পিঠের 
শিরদাডাটি মাঝে মাঝে এমন ব্যথা কনে উঠত; গান হাতটি ঘেন ছিণডে 
পড়ে যেত।' 

“যাঁর! অনেকদিন হালেন নি তীরাও সব হেসে উঠভেন , কঞ্পনাও রোজ 
একটি মজার ব্যাপার করে একথে"ছ়ে টানা জীবনের নতুনত্বের শ্বা্দ এনে দিত 
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ও চমৎকার নকল করতে পারত- ফোনফিন হঠাৎ হাট, গড়ে বনে 'আছ। হে! 
আকবর” বলে নযাজ পডতে লাগল ।' 

স্থধীরচন্ত্র দে রচিত সাগর ঘেরা পাথরকারা'১০ (১৯৭২ ) আন্দামানের 
কারাজীবন এবং কারাব্যবস্থার পুর্ণাঙ্গ বিবরণচিত্র | জেল জীবনের ধারাবাহিক 
ঘটনা, অন্ভজ্ঞতা এবং চিত্র গ্রন্থটির মূল উপাদ্ধান। 

স্বচ্ছন্দ চলিত গগ্যরীতি, সরল বাক্যবন্ধ, তন্তব এব" দেশীশবের স্প্রয়োগ 
গ্রশ্বের ভাষ-শৈলী নির্মাণ করেছে। ধারাবাহিক ফটোগ্রাফিক বর্ণনায় 
লেখকের অস্থভব এবং স'বেদন যুক্ত হয নি। অন্তদিকে তথ্যের বিপুল আয়োজন, 
এব" তার বিল্াস বস্তনির্ভর স্মতিকথার উদ্দাহুরণ হিলাবে উল্লেখ/যাগ্য । গ্রস্থটি 
এক আন্দামানযাত্রীব যাত্রাকথ। এবং কারাজীবনকথার চিত্রায়ণ, তাই গ্রন্থের 
শিরোনাম 'সাগর ঘেরা পাথর কার1।' কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে লেখকের 
এচনারীতি এবং রচনা-কাঠামোন পবিচয্র পাব-- 

'মাতৃভমি ছেডে যাচ্ছি। আঙ্ত বিচ্ছেদে আমাদের সবার মনই ভারাক্রান্ত । 
হয়ত এই চিরবিদায় । গুনেছি কালাপাণি থেকে কেউ ফিরে আসে না। হ্বপ্প 
ছিল, দেশের জন্ত বন্দুক ধরে দলবেঁধে লডবো, দেশকে শ্বাধীন করবো, মে আশ' 
ধূলিসাৎ হল ভেবে মনটা বিষন্তীয় ভরে গেল ।' 

“সেলুলার জেলে ৭টি লম্বা লম্বা বক চাকার স্পোকের মত এক কেন্দ্র থেকে 
বেরিয়েছে। প্রত্যেকটি ব্লক তিনতল।, মাঝখানে তিনতল। টাওয়ার ।' 

*পোর্টব্রেয়ারে এবং সমগ্র আন্দামান দ্বীপে শীতকাল বলে কিছু নেই। ছুটা 
মাত্র খতু এখানে গ্রীক্ম এবং বর্ষা ।' 

কারাসাহিত্যে আর একধরণের আত্মচরিত পাওয়! যায়, বেখানে বর্ণনাভঙ্গী 
দিনলিপিভিত্তিক হলেও সব্ধদা ব্যক্তিগত রোজনামচ! হয়ে গুঠনি। বরং 
প্রাত্যহিক বিবরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনাগুলিই সেখানে স্থান 
পেয়েছে । এই প্রনন্ধে উল্লেখঘোগ্য যে, আত্মশ্বতিধমী” কারাসাহিত্যের প্রোর 
সবক্ষেত্রেই এই দিনাহদৈনিক ডায়েরিধমিতা অল্লবিষ্তর লক্ষিত হয়। তবে 
সব গ্রন্থেই প্রতি দিনের বিশ্তারিত ঘটনানুচী নেই, কোথাও মুখ্য হয়ে উঠেছে 
কতকগুলি এঁতিহাসিক খটনাও তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা । 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরভার “নির্বাসন কাহিনী'১১ (১৯১১) ভায়েরিধর্ষী 
আত্মকথা । “নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন যে ভিনি কাহিনীর রসদ 
সংগ্রহ করেছেন, “অনেকাংশ আমার দেনন্দিন লিপি হইতে'। তিনি আরও 


তু 


বলেছেন, 'ইতিহাস সর্যদাই লত্যবাদী হইবে বং 'নির্বাসন-কাছিনী' ব্যক্তি 
বিশেষের সাময়িক জীবনের ইতিহাসমান্র।' 

১৯৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ১৯১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী লেখকের 
নির্বাঘনকাল। এই সময়ের মধ্যে সংকলিত দিনভিত্তিক রোজনামচ! অবলম্বনেই 
আলোচ্য গ্রন্থটি প্রস্তুত কর! হয়েছে। প্রতিদিনের ঘটনাগুলির লঘু গুরু ভেদ 
'আছে। এজন গুরুতপূর্ণ দিন গৃহীত হয়েছে, গুরুত্বহীন দিন বজিত হয়েছে। 
তিনি দ্দিনলিপির খণ্ড কাছিনীগুলিকে সামগ্রিক আকারে উপস্থিত করার জন্ত 
বৈশিষ্ট্পূর্ণ দিনলিপির নামকরণ করেছেন । উদ্দেস্ট পাঠককে দিন-সচেতন করণ, 
যার ফলে সম্পূর্ণ কাহিনীটির বৈচিত্র্য আন্বাদন করা সম্ভব হয়। দৈনিক 
ঘটনাগুলি পিপিবদ্ধ অবস্থায় যখন দ্বিতীয়বার ম্মতিকথার কাঠামোয় স্থানাস্তরিত 
হচ্ছে তখন যা প্ছল নিতান্ত একটি দিনের সত্য, তা সাহিত্যের সত্য 
হয়ে উঠছে। 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাায়ের “নির্বাসিতের আত্মকথা”১২ (১৯২১) বহু 
পঠিত এবং বহু প্রশংসিত গ্রস্থ। ঘটনার নাটকীয় উপস্থাপনায়, কাহিনী চিত্রণে 
সংলাপ রীতি গ্রহণে, সরস এবং প্লেধাত্মুক লেখনভঙ্গিতে গ্রন্থটি ইতিহাস হয়েও 
ব্যক্তিত্বম্পশে উপভোগ্য । উপেন্দ্রনাথের মনোজগতটি সাহিত্যবোধে পরিপুর্ণ। 
এজন্য একদিকে যখন তিনি দ্িনলিপির ঢঙে নিবামিতের অন্তরটিকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাইছেন অন্যদিকে গল্পকথায় জীবনের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ কাহিনীকে 
উপন্তান-প্রবণ করেছে । আমরা রূপ-রীতির ট্বশিষ্ট্য বৌঝবার পক্ষে যোগ্য 
কিছু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করছি-__ 

বাংলার মে একটা অপূর্ব দিন আঁসিয়াছিল। আশার রঙ্জীন নেশার 
বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর । লক্ষ্য পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে 
কাহারে খণ।' 

'প্রীণভরা সহশ্র আকাঙ্ষা, কত কি বিচিত্র 'কল্পন! লইয়! যুগান্তর গাড়িতে 
নামিয়াছিলাম-__এক ভূমিকম্পে সবটাই ধূলিসাৎ হইয়। গেল ।” 

“আর সব চেয়ে কটমটে গগ্ভ আহারের ব্যবস্থাটা।' 

“স্পর্শে সিংহগঞ্জনে জাগিয়! উঠিয়াছে) মায়ের রক্তচরণ বেড়ি! বেড়িয়া 
গগণম্পশী রক্তশীর্ধ উতভীল তরঙ্ ছুটিয়াছে। 

: “বিচার সংক্রান্ত পব স্বভিটাই প্রান 'ছারার বত 'ম্পই হইয়া গিয়াছে-_ 
গুধু মনে আছে, ইন্সপেক্টর ক্ঁষশুল আলমের বধ ।' । 


২২৩ 


“ক্রষে জ্বাম্মানীর সহিত নষ্ধিপত্র স্বাক্ষত্বিত হইল । ইংলণ্ডে বিজয়-_উৎনৰ 
ফুরাইন্লা গেল। কিন্তু কই, কয়েদী ত ছাড়িল না।' 

উপেন্দ্রনাথের বুচনারীতির অন্যতম টবশিষ্ট্য, কোনো একটি বিশেষ ঘটন! 
বিবৃতিকালে লেখকের সাহিত্যিক হদয় বার বার কথা বলেছে । ফলে ঘা ছিল 
নিতান্তই কারাজীবনের ঘটনা তা পরিণত ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়ায় অন্াধারণ 
হয়ে উঠেছে। অত্যাচার, অপমান, অপ্রাঞ্তি পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতায় ছি 
অতিক্রম করে হৃদয় জগতকে প্লাবিত করেছে, আর তার ফলে অনবগ্য গপ্তজন্থার 
ব্যবহার খটেছে। ভায়েবি, উপন্যাস এব স্মততিকথ। এই গ্রাস্থ একটি টান 
কাহিনীর মধ্যে একত্রিত হয়েছে। 

অমলেন্দু দাশগুপ্তের “ডেটিনিউ?১৩ ( ১৯৩৯ ভায়েরিধমী ন্বভিকথ!। 
কারাজীবনের ধারাবাহিক ঘটনার উপর ভিত্তি কনে অনেকটা ভায়েরি লেখার 
ছাঁদ্দে লেখক কাহিনী বিবৃত করেছেন। জেলজীবনের বিভিন্ন চবিত্বের পূর্ঘ- 
বেক্ষণ এবং তা সাহিত্যসম্মত ভাবে প্রকাশ কর।র জন্য লখক মাজত গন্ভরীতি্ 
আশ্রয় নিয়েছেন । আত্মস্মতি লেখার দমস্তা এব" মনস্তত্ব সম্পর্কে লেখক অভ্যস্ত 
সচেতন। প্রেসিডেম্দি জেলে বসে যখন '্তনি গ্রন্থের তৃষিকা লিখছেন__ 
তার অসাধারণ রমণীয় ভাবা লক্ষণীয়__“যনে হম, অত্যাদেরও ভিতবে একা 
মাকড়ন! আছে, সেও জাল বোনে-_স্বাতি ও করন। দিয়া |; 

মানুষের ব্যক্তিগত সীমানায় যাহা। শ্বতি, ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকার 
তাহাই অতীত। অর্থাৎ লেখক ব্যক্তিগত স্বতি এবং অতীত ইতিহাস সম্পর্কে 
সচেতন। ব্যক্কিমন নিয়ত য| গ্রহণ করে ইতিহাস নিয়ত তাঁকে অতীত 
করে। স্থতরাং স্বৃতিকথার ভাষা এক নয়। অমলেন্দ দাসগুগ্তেব যননশীল 
গন্ভ তার বৈচিত্র্য ও এশ্বর্য নিয়ে প্রথম শ্রেণীর ডায়েরি লেখকের হতো 
প্রকাশিত-_ 

যে-মুখ বা যে-অবস্থ। বিশেষ ছবি ও পের প্রতীক হয়ঃ বিশেষ ভাৰ বহন 
করে-তাহাতে অবশ্ত মন আকৃষ্ট হয় । কিন্তু বাহির পৃথিবী যে-অনায়াষে আহর 
মন টানিয়া লয়, যে-অবস্থার মধ্যেই থাঁকি না! কেন সরাসরি হদয়ের অআন্দর- 
মহলে যেভাবে ঢুকিয়' পড়ে । ছবি এব' রূপকে প্রতীকী করা, স্বতির 'বিদূর্ত 
আবহাওয়াকে অবয়ব দেওয়া, অভিজ্ঞতাক্ষে কারাজধতের বিভিন্ন চরিত্র বলে 
দ্বায়বন্ধ কর এই মানবিক গুণগুঝি ভায়েরি জেখকের-যা অমলেনু বাকের 
কাছিনীর উপদ্থাপনে সুদৃঢ় এবং হুম্পষ্ট॥ 


্ত্ভ্ 


1৩৬ বছরের জীবন বিচি গঠানামার মধ্যে বয়ে চলেছে-_সেই যুগ,. সেই 
দিনগুলো, আর সেদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলোকে কিছুটা ভাষা দিতে 
চেষ্টা করব।' 

বীণ। দাস জীবনের বিচিত্র ওঠানামার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটিকে ভাষ! দিতে চেয়েছেন 
তার 'শৃঙ্ধল ঝংকারে'১৪ (১৯৪৮ )। তার ভাষায় দেশপ্রেম এবং সমাজচিস্তার 
রক্তরঙ আছে। তীরবিচারশীল, বিল্লেষণমুখর, নৈব্যক্তিক বাকুরীতি বন্ৃতাধমী 
যদিও ক্লোগানধর্মী নয় । 

আত্মকথায় দীর্ঘ বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাছের পৌনঃপুনিক দিনাহ্ক সুচিত না 
হলেও দিন ও ঘটনার বহমান নির্যাস অবশ্যই উপস্থিত। পাচ সংখ্যক পরিচ্ছেদের 
শেষে_- 

দেখতে দেখতে একদিন এই স্থখের দিন ফুরিয়ে এল। আবার আমরা 
জেলে ফিরে গেলাম । তবে এবার আর মেদিনীপুরে নয় ॥ হিঞ্লীতে মহিলা 
রাজবন্দিনীদ্দের কাছে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে আর শান্তিকে। স্থুনীতিকে 
চাকায় । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শুরু হয় নতুন কালন্রোতের নিরা'সক্ত বিবনণে-_ 

“এরপর আরও বহু বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আমাদের বন্দীজীবনের 
স্রোতাম্বনী বয়ে চললে! । একটি একটি করে দীর্ঘ সাতটি বছর আমরা জেলের 
প্রাচীরের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম । সাতটি গ্রীক্ম-''দাতটি শীত--"সাঁতটি, বর্ষা -.. 
সাতটি বসন্ত.-: 1” 

আলোচ্য গ্রন্থে বীণা দাসের স্থকবিত অথচ কোমল গদ্যরীতি একটি সচেতন, 
ব্যগ্র, বুদ্ধিদীপ্ত আলাপচারিতায় রচনারীতির ভায়েব্রিধর্মকে বিকশিত করেছে? 
ছোট ছোট সরল গদ্য, সন্ধি ও সমাসের বাহুল্য বর্জন, একান্ত আপন কথাকে 
আপন ভাষায় মাল! গাথা-_এ সব আধুনিক লক্ষণ ভার গদ্যে উপস্থিত-_ 

“মবশেষে দেখা করতে এল £ চোখের জল' | এত দেরি! অভিমানে 
দুখে মনটা ভেঙে পড়েছিল প্রার়। কিন্তু যেদিন এল সমস্ত অভিমান নিঃশেষে 
সুছে দিয়ে মনটাকে কানায় কানা ভরে দিয়ে গেল। এ শুধু “চোখের জল'ই 
পারে! একটু বদলায়নি ও, মনে মনে অন্তত একটুও সংসারী হয়নি। তেমনি 
নিগ্ধ আছে, তেমনি মাধুধে ভরা।? 

পাঁচটি পর্ব নামাঙ্কে শাস্তি দাস বিরচিত “অরুণ-বহ্নি'র ১৫ (১৯৫১) কাহিনী 


হত 


কারা--১৫ 


গঠিত। প্রন্তটি পর্ব-নাম হুঞ্গিতমুখর । কারাকাহিনী চতুথ পব পিঞ্জরে বিহ্গ 
বাধা'র অন্তর্গত। 

্রস্থপ্রসঙ্গে সরোজবুমার র!য়চৌধুকা জানিয়েছেন-_'ভাষা হ্থন্দর শ্বচ্ছন্দ 
এব" স'বলীল' এবং রুচন'শৈলী 'উপন্তাসের মতো মনোরম হয়েছে'__ 

'একটি কিশোরী -বপ্রবী মনের গতি ও পরিণতি চমৎকার ফুটে উঠেছে। 
কারাগারের লৌহকপাটের অন্তরালে বিপ্লবী বন্দী-মনের এই যে পথ চলা, 
এইটেই আমাকে মুগ্ধ কবেছে লবচেয়ে বেশ। সেই মন একটি বিশেষ বন্দী 
মন নয়। বিপ্লবী মানস সমষ্টি ।'১ 

এক দেশপ্রেমক।র আত্মত্যাগের রাজনৈতিক জীবনবুত্ত কিভাবে বিভিন্ন 
জেল ফেরতের পর প্রোসডেন্দা জেলে স্থান লাভ কণ্ে তার ক্রমিক সংবাদ 
পরিবেশনের কৌশলটি রাজনোতক বহ্যময়তায় ভর1। লেখিক কারাজীবনের 
উল্লেখ্য ঘটনাগুলিকে সা'ছয়েছেন অভিজ্ঞতার ত্রমানুলারে । ভাষার স্টাইল 
স"্রভ, ক্ষরধার ও অগশ্গময় । তিন "্তরিশের দশকে কারারুদ্ধা ছিলেন। 
বা'ল'দেশে আলোচ্য দশকটি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মত ও পথের বিতকে 
প'রপূর্ণ। লেখিকার ব'জনোতক চেতনা আলোচ্যগ্রন্থে অধিক সক্রিয় । ফলে 
রাজনৈতিক ইতিহাস চচ লে্খকাকে ক্রমাগত তাড়িত করায় উপস্থাপন ভঙ্গী 
অনিবার্ধভাবে সরল, তাক্ষ, স্পষ্ট এবং খঙ্ধু হয়ে উঠেছে । স্বদেশ ও পৃথিবীর 
যুগ-ইনতহামে যার তাফিক ইন্দ্রয় সক্রিয় তিনিই তো রচনারীতিকে উদাত্ত 
গান্ীর্ষে পূর্ণ করে তুলতে পারেন__ 

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'- বিশ্বের রাজরাজেশ্বরীর কাছে এই হল 
চিরুস্তন প্রার্থনা শিল্পলিমনের ৷ 

'নমগ্র পরিবেশটা “ন্ধবাদের টত্যেব মতই আমাদের মনের ওপর চেপে 
বসত, 'কছুতেই সোয়াস্তি পেতাম ন1।' 

দ্বাধীনতা-সংগ্রামেব সর্বত্যাগী সৈনিক এরা, রক্তবিপ্রবের ভগীরথ ।' 

পাশাপাশি ব'সে অনর্গল তর্ক ক'রে চলেছি। দেশের বাহ্রিক ম্বাধীনতা 
অর্জনের জন্তে আমাদের অন্স্থত পন্থা থেকে আমাদের বিচ্যুত করবার জন্তে 
তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা আজও অস্গরণিত হচ্ছে আমার 
অস্তঃকরণে। 

নিকুঙ্জ সেনের 'জেলখানা কারাগার'১৭ ( ১৯৫২) ভায্মেরিধর্মী স্থৃতিকথা 
এবং ঠ নব্যক্তিক অধ্যয়নের আর একটি দৃষ্টান্ত। কারাজীবনের ভিতরের সঙ্গে 


২খ্ড 


বাইরের আকাশ ও পৃথিবীর নংযোগসেতু লেখকের আত্মজগৎ। ভূমিকায় 
গ্রন্থছচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন-_ 

'রাজবন্দা ও সাধারণ কয়েদিদের মিলিত পদক্ষেপে দেউলীর যে প্দনগুলি 
ব্যথা-বেদনায়, হা'স-উল্লামে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার আংশিক চিত্র পাঠক 
সমাজের সামনে তুলিয়। ধরিতে চাহিয়'ছি, সে চিত্র কতটুকু সফল হইয়াছে 
পাঠকবর্গই সে বিচার করিবেন ।' 

সে উদ্দেশ্যকে সাথক করার জন্য তিনি যে আন্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন তা 
শবসম্পদে এবং ভাবদম্পদে সমৃদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, জিজ্ঞান্থ এবং ইঙ্গিততীক্ষ মগ্নকলায় 
অনাধারণ। প্রত্যক্ষ তাভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা ঘটন ও চরিত্রের ব্ণনাগুলি 
প্রসাদগুণে টত্রময়, সতক যা পাঠক মনকে 'বমুগ্ধ করবে-__ 

'জেল-গেটের সস্তী হইতে স্থুক করিয়] সামান্ঘতম জেলকম্মচারী সকলের 
মধোই একটা আসশ্বাভাবিক কশ্মচাঞ্লা শ্ু]ু এই কথাটাই লকলকে ন্মরণ 
কগাইয়৷ দিল যে, আ'র দেরি নাই, শীঙই জেলের মধ্যে একট তুমুল কাণ্ড 
গংঘটিত হইবে ।, 

“এমনি ছিল রামপিংয়ের চব্রিত্র । "তাহার বিভিন্ন কাহিনী শুনিয়া একথা 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন ফে, বামসিংর়ের শুধু সাহসই ছিল না, 
কৌশল এবং বুদ্ধিমত্াও ছিল ॥, 

গূর্নানন্দ দাসগুপ্ধ “বিপ্লবের-পথে'-* , ১৯৫৭ ) গ্রন্থে 'লেখকের কথা” অধ্যায়ে 
মন্তব্য করেছেন--'সনিকের ডায়েরির মত স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মনের 
মধ্যে রেখেছিলাম 1 স্বাধীনত! সংগ্রামীর অস্তজগৎ আসলে এক বীর যোদ্ধার 
ডায়েরি, তারই যথার্থ উদ্দাহরণ “বিপ্লবের পথে । এই স্বতিকথায় রাজনৈতিক 
সংগ্রামের সহিষ্ণুতা ও বেদনার আভাস, এতে আছে-_দেশাত্মবোধ ও মানবপ্রেমের 
প্রগাঢ় উপলদ্ধি। অভিজ্ঞতার বণনরীতি বাচ্ময় ও জানালধর্মী। আন্মোপলি 
ও আত্মজিজ্ঞাসা ঘটনাকথনের ফখকে ফশকে স্থান পেয়েছে । গ্রন্থটি যেন সত্যই 
কোন এক সৈনিকের অতীত স্বতির গহুনগভীর উদ্ভান। লেখকের কাছে 
বর্তমান গ্রন্থ একটি দীধলালিত সম্মতির মোক্ষণাগার-_ 

“বন্দী শিবিরের আবহাওয়াকে একেবার নিষ্বরুণ মকুভূমি মনে করলে তুল 
হবে। এখানে মাঝে মাঝে ছু চারটি পান্থপান্পের সন্ধানও মিলবে। 
ভূপতিদবাকে (শ্রীভূপতি মজুমদার ) এই প্রসঙ্গে স্মরণ কোরতে হয় ।' 

“বাংলার দেন্ট1ল জেলগুলে। বিশেষ করে মেদিনীপুর, ঢাকা ও রাজশাহী 


৭ 


তখন হয়ে উঠেছিল কসাইখানার নামান্তর । একবার এই জেল ব্যবস্থার সঙ্গে 
পরিচয় ঘটলে আন্দামান কেন, জাহান্নামে যাবারও আগ্রহ এবং অধীরতা সঙ্গে 
সঙ্গেই এসে যেতে! | এ নব জায়গায় বিপ্লবী বন্দীদের ওপর যে অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হতো, তাতে নরকের ব্ণনাও ছোট হয়ে যেত। বাংলার পুলিশ 
ও জেল কর্তৃপক্ষের সেই হীন অত্যাচারে ও মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক 
ব্যবস্থার কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। লাঞ্নায়, বর্বরতার সীমাহীন 
বিস্তারে বিপ্লবী বন্দীদের জীবন হয়ে উঠেছিল যূল্যহীন। প্রতিটি দিন ছিল 
অজান! আশঙ্কায় তর]; প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল জল্লাদ মুহূর্ত।” 

“বিপ্লবী বন্দীদের মাথার ওপর ধাড়িয়ে আছে-_ক্ষমাহীন ও নষ্ট, দৃষ্টিপাতে। 
তাদের অত্যাচারে মথিত ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা শরীর ও মনের তন্তগুলে যেন 
বিশ্রাম নিতে চায় কোথাও কোন নিভৃত আড়ালে, গভীর বনের অন্ধকারে 
বা শ্বাপদ সঙ্থুল বাক্যে ক্ষণিকের বিশ্রাীমও উপভোগ্য । একেই আমরা “আন্না - 
মানের মন' বলতাম।' 

'অনেক সময় দেওয়ালকে সামনে রেখে বলতাম- দেওয়ালই হয়ে উঠত 
সজী।' 

“কারাস্বতি'র১ লেখিকা কুন্দপ্রভা দেনগুপ্ত চট্টগ্রাম বিপ্লবের অন্যতম 
'অধিনেত্রী' | ঢাকার বাংল! একাডেমী থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের “আশীর্বাদ 
পত্রে? মুহল্মদ শহীছুল্লাহ গ্রন্থটির গঠনরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন-- 

“এতে কল্পনার লীলাখেলা না থাকলেও এ হয়েছে উপন্তাসের চেয়েও মনোময় । 
ফ্যাকৃট ইজ স্টেনজার দ্যান ফিকশান ।” 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল সাহেব মন্তব্য করেছেন-_ 
“এইটি তীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আত্মকাহিনী । ব্যক্তিগত হলেও অন্যান্ত 
সংগ্রামবাদীদের কথা, বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নেতা হুর্য সেনের 
অপূর্ব আত্মত্যাগের, তীর অসাধারণ সংঘম, শৃঙ্খল! ও সংগঠনী শক্তির অপূর্ব 
পরিচয় বইখানির মর্ধাদ। বাড়িয়েছে আরে! বেশি করে। লেখিকা এতটুকু 
কর্নার আশ্রয় নেন-নি-_দেহ ও যনে যে দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাকে ভোগ করতে 
হয়েছে, 'কারা-স্বৃতি' তারই নির্ভেজাল কাহিনী । লেখিকার রচনাগুণে এই 
রূঢ়-নিম্মম বাস্তব ঘটনাবলীও উপন্যাসের মতো! আকর্ষণায় সুখপাঠ্য হয়েছেখ' 

উপরোক্ত ছুটি মন্তব্যই যে যথার্থ তা! গ্রন্থটি পাঠ করলে বোবা যায়) 
লেখিক। তার আপন কথা, জেলের কথা, মাস্টারদার ফাঁসির কথা, জেলে 
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'বিত্বোহের কথা--কখনও স্মৃতির মোড়কে, উপন্তাসের কখনতঙ্গীতে, কখনও বা 
"্ভায়েরি লেখার আত্মগত অভ্যাসধর্ষে কারাজীবনের স্মতিচিত্রকে রসমপ্ডিত 
করেছেন” 
“আজ যারা প্রাণ দিয়ে গেল দেশের জন্য, হ্বদেশীর! তাঁদের জীবনের মৃল্য 
বুঝল না। নিবিচারে তাদের তুলে দিল শক্রদের ছাতে। যারা চিরদিন 
“আপধার গুহায় বাস ক'রে, তার] উদ্দীপ্ত কুর্য-কিরণে চোখ মেলবে কি ক'রে ?২০ 
'মুক্তির প্রবল বাসনায় দিকভ্রান্ত হয়ে যায়। মুক্তির জন্য বন্ধনের সাথে লড়াই 
চলে। মুক্তি যখন বন্ধ দ্বারের নিকট এসে হান? দেয়, তখন হু হু করে কেদে 
উঠে প্রাণ, এ বন্ধকারার অন টানে ।*২১ 
এই্‌ পর্যায়ে আরে কিছু গ্র্থ স্থান পেতে পারে-_'শ্লোতের তৃণ', তখন আমি 
জেলে", “বিপ্লবের পথে" এই গ্রন্থগুলি।১ এগুলিতে আত্মম্মতির অভিনবত্ব 
নেই। আপন যুগটির কথা এরা কখনও বা সাধারণ সরলগদ্যে, কখন ব! 
আবেগমথিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্ত শিথিল অবিন্যন্ত উপস্থাপনভক্জী 
বন্তুসম্পর্দকে অনেক ক্ষেত্রে বস্তদৈন্যে পরিণত করেছে । 
আর একধরণের আত্মম্ম“তিমুলক জীবনীগ্রন্থ আছে যেখানে লেখক যুগ 
সচেতন, প্রামাণিক ঘটনাঁনির্ওর এবং রাজনৈতিক চিন্তার মনন্যাত্বিক প্রক্রিয়ায় 
শৃঙ্খল । লেখক রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় অতিচারী, কল্পনাশক্তিতে অপেক্ষাকৃত 
স্কছ ও নিশুভ। রাজনৈতিক চিন্তায় রচয়িতার স্বচ্ছন্দ ও দ্র'ত বিচরণ বাস্তব- 
পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে সণ্যমী করেছে। ইতিহাসধর্মী আত্ুন্ম তিগুলি শিল্পীর 
ইতিহাসচেতন!র পরিপূরক নয়। যে অর্থে শুদ্ধ সাহিত্যে ইতিহাস-চেতন! 
আলোচিত হয়, আলোচ্য গ্রন্থগুণিতে এঁতিহাসিকবোধ সে অর্থে গৃহীত হঙ্নি, 
ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ইতিহাসবোধ জাগ্রত হয়েছে। 
উপন্যাসে, ছোট গল্পে এবং কৰিতাঁয় এ কারণে ইতিহাস চেতন! একটি আধুনিক 
লক্ষণ। কিন্তু কারাসাহিত্যে লেখক সম্প্রদায় ঘটমান ইতিহাসের অংশীদার, 
তদের গদ্যলেখায় ভূমি তৈরী করেছে একটি বিশেষ যুগ বা কালপটের এঁতিহাঁ- 
সিক ঘটনা । কারাদাহিত্য লেখকগণ ইতিহাসের সিংহুদ্বারের মধা দিয়ে সাহিত্যের 
অন্নরমণ্ধলে প্রবেশ করেছেন। এজন্য আমর] স্ম.তিচারণার ক্ষেত্রে যে কাহিনী- 
গুলিতে এঁতিহাসিক উপাদান সক্রিয় সেগুলিকে ইতিহাসধর্মী” বলেছি। 
আত্মম্ম তিমূলক কার! কাহিনীগুলি কেবলমাত্র লেখকের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা 
এবং যুগের নিছক বিবৃতি নয়। তীরা যেরাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সংযুক্ত 
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ছিলেন অন্ট্র'ন্ত সেই যুগট্টিকে নিরীক্ষণ করেছেন ম্ম.ত্ির আত্মদৃষ্টি দিয়ে?।' 
ফলে এক্দকে যেমন কল্প কাহিনীন্র মতে! বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা-গল্পরন ও 
চিত্ররসে ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যদিকে একজন অদীক্ষিত অথচ প্রাজ্ঞ বিচারকেব 
মতো অভিজ্ঞতালন্ধ যুগ বা জীবনটির বিচারও বিপ্লেষণ করেছেন । একদিকে 
সাহিত্যিক সৌন্দ্যনথষ্টি এব" চবিভ্রন্ষ্টিব ঝেঁঁক, অন্যপ্কে নৈর্যক্তিক যুগবিষ্লেবণ । 

শচীন্দ্রনাথ লান্যালেব বন্দীজীবন'”৩ ( ১৯২২ ) গ্রন্থে বিপ্লবের 
ধারাবাহিক ইতিহাস অথাং বিপ্রবেব প্রস্ততি বাথতাঁর ইতিহাস বিভিন্ন 
নামে বনিত হয়েছে। 'বন্দীজবনে'র ১ম ও ২য খণ্ডে কাদাজগতের 
তুলনায় সমকালীন বাজনৈতিক তথ্য এব' বিশ্লেষণ বেশি লেখকের উসস্থাপন 
শীতি ইন্তহাসের ধাবাবান্ছক অ লোৌচন'য এত প্রবল যে, ন্মতিবোমস্থনে 
কাবাজীবন এব" কারাঁজগতেন কথ" অত্যন্ত কম। এব" এজন্যই লেখক গ্রন্থের 
নামকরণ সম্পর্কে নিঃস**্য নন-_'বন্দীজীবনের ক'হিনী লাখতে বসিয়। ভাঁবিযা- 
ছিলাম, অনয কেন বন্দ" হইলাম দেই কথাটিও পাঠকবণকে জানাইব। কিন্তু 
সেই কথা বাতে বাণ্ডিতে গ্রন্তের কলেবব ক্রমশ, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 
এখন ইহাকে বন্দী-জীবন ন" বলিযা “বন্দী-বিপ্রবীর ভবন ম্মতি' অথবা 
“বিপ্লবযুগের স্মঘত' এইকপ বলাই যুক্তিসংগত ছিল। তাহ হইলেও এখন নাম 
পরিবঙন কণ্বিতে যেন কেমন একটা বাধ! ঠেকে। 

লেখকের যুক্তি থেকে বোঁঝ' যায “তনি জেলজী'"ন অপেক্ষ| বাঁজনৈতিক 
জীবন বর্ণনা বেশি মনোযোগী লেখকেব রাজনৈতিন্ম ভাষ্য এখনে অসহিষ, 
এবং ক্ষারধী। 

“বাংলার এপ্বব প্রচেষ্টা'ব২৭ (১৯২৮/ লেখক হেমচন্দ্র কাছুনগে! তার 
সমন্ত চিস্তাশন্রকে কেন্দ্রীভূত করেছেন বিপ্রবী ক্রিয়াক।ণ্ডেব সমালোচনাষ। 
ফলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্ঠধমী। লেখকের বিশ্লেষণাআক মনোভঙ্গী আত্মপক্ষ 
সমর্থনে এত উগ্র যে, যুক্তিব স্তবিন্যন্ত আকৃতি খণ্ডিত হয়েছে। স্থল রাজ- 
নৈতিক জগংটিকে তি'্না বদ্ধেষের চোখে দেখেছেন । একটি হুষ্, নিরপেক্ষ, 
নৈব্যক্তিক এবং সাত্বিক মনের অভাব গ্রন্থেত্র পদবিন্যাদ এব" বাকৃবীতিকেও 
মলিন করেছে। 

ব্রিলোক্যনাথ চক্রবর্তী 'জেল ত্রিশ বছব' ৯৫ ( ১৯৪৮) গ্রস্থটিকে বীতির 
দিক থেকে ছুটি ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে। একটি ভাগে লেখকের 
রাজনৈতিক জীবনবর্ণনাব সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন বাঁজনৈতিক ইত্িহাপ বিবৃভ, 
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হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে লেখকের কারাভিজ্ঞতাঁব কথা আছে । লেখক মোট 
ছ'বার কারাবরণ করে মোট তিরিশ বছর কারাবদ্ধ ছিলেন। আটপৌরে 
ভাষায় তিনি জেন-জগতের স্বাদ পরিবেশন করেছেন নিছক কারাবর্ণনা, 
বিভিন্ন জেল কর্মচারীদের সঙ্ষে লেখকের সম্পর্ক, জেলের খুণটিনাঁটি সবিষ্তার 
বর্ণনা, খাদ, স্বাস্থা এব" আশ্রয় প্রলঙ্গ প্রথম কারাজীবনের উপজীবা বিষয়। 
বর্ণনারীতি বর্ণনাম্রক এবং বিবৃতি প্রধান-_-“পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কলাঈ- 
এর ডাল পছন্দ করে কিন্তু পৃবঙ্গের লোকেরা এই “পিছলা” ভাইল বিশেষ 
পছন্দ করে না। অবশ্যই জেলের রান্না, বাঁডীর মতে। হয় না।” 

দ্বিতীয়বারের জেলদর্শনও প্রথমবারের মতো বাকৃভঙ্গীতে প্রকাশিত । গল্পকথকের 
মতো নিত্যকার অভিজ্ঞত! জানালধর্মী+ নিরল'কাঁর গদ্যে প্রকাশিত বক্তবা 
উপস্থাপনায় কোনো মনোরম শোভন বাক্যবিন্যাদের আশ্রয় নেননি লেখক । 
তৃতীয় এবং পর তিনটি কারা অঠিজ্ঞতায় লেখকের রাজনৈতিক সচেতনতার 
তীব্রতা অন্ত/র্নাকের স্থিতিস্তাপক পর্দাটিকে নিন্দি্ম রেখেছে । ইতিহাস কথনের 
ফশখকে ফাঁকে তিনি জেল-জগতের কিছু চবিত্রকে প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গীতে চিত্রিত 
করতে চেয়েছেন । জেল-বাঁসেদ হতিহ!সে তনি সর্বদাই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত 
অথচ আত্মমুখীন কাহিনীতে যেমন নিজন্ব অনুভব, অন্নরগ, উপলবি স্থান পায় 
দেই জাতীয় উপস্থত এখানে নেই। দেঁশহিতৈষণা এব” সমাজকল্যাণের 
প্রেরণা লেখকের রচনারীতিকে যেটহ বজ্তান্ত্রিক করেছে তার অতিরিক্ত 
কোনো শৈন্পক সফনত' ব্ণনাভঙ্গীতে খুজে পাওয়া যাবে না। একজন সৎ ও 
দেশব্রতী ম'স্তষ সাণ্হন্তযক দীক্ষা বাতীত যেভাবে অভিজ্ঞতা বণনা করেন 
সেটুকুই ত্রেলোকান'থের লেখার দৃষ্ট হয়_- 

'এইথানে আম ক'্র'-সব্কার (1২০190108) সম্পকোলখিতে আ'রম্ত 
করিলাম তখন প্রায় চব্বিশ বৎসর আমি জেলে কাটাইয়াছি। আমি বঙ্গদেশ, 
মাদ্রাজ ও ব্রক্ষদেশের বিভিন্ন জেলে ছিল।ম__আন্বামানেএ অনেকদিন 
কাটণইয়াছি ' 

সমগ্র গ্রন্থে কারা “ভজ্ঞতা উপরিউক্ত দৃষ্তান্তটির প্রতিধ্বনি করে ' | 

বিপ্লবী ভূপেন্জনাথ দত্তের “বিপ্লবের পদ্দচি্ত'" - (১৯৫৩) গ্রন্থে জেলখানা! ও 
কারাজীবনের কথ। উপলক্ষ; লক্ষ্য রাজনৈতিক ইতিহাস বণনা! , লেখার ভঙ্গী১ 
বর্ণনাত্মক এবং বিরৃদ্তিধর্মী। যেসব চরিত্রের সংস্পর্শে [তাঁন এসেছিলেছন 
বর্ণনাঝালে তাদের অন্তক্জ গণের ছবিটি আস্তরিক করে তুলেছেন__ | 
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“আমি রাজসাহীতে গিয়ে রায় সাছেবের দর্শন পাই নাই। তার জায়গায় 
এসেছেন, উপেন মুখার্জী । ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৪ সালে যখন পূর্ণ 
দাস তাঁর দলবল নিয়ে ফরিদপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী, উপেন মুখার্জা তখন 
সেখানকার জেলার ।' 

“তীক্ষ বুদ্ধি আর গভীর অনুভূতির অপরূপ সামঞ্জস্যে গড়া এ মানুষটি জেল 
জীবনে গভীর অন্তরের ত্বন্ব সংঘধ থেকে অব্যাহতি পান নাই। অব্যাহতি পান 
নাই, শুধু তাই নয়, ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন ।' 

কমল দ্বাশগুপ্তের রক্তের অক্ষরে'২৭ (১৯৫৪) একদিকে আত্মজীবনী 
অন্তদ্দিকে শ্বৃতিকথ। | জীবনখণ্ড এবং কাল-খণ্ডকে লেখিকা অসাধারণ কৌশলে 
শিল্প সামগ্রীতে পরিণত করেছেন। চরিত্র সম্পদ, ভাবসম্পদ, চিত্র এবং 
সমাজের নিখু'ত বর্ণনায় এটি পুণাঙ্গ ্ম.তিচিজ্ঞ এবং আম্মকথা। তীর বর্ণনাতঙ্গীটি 
উপন্তাসের ফ্রেমে বীধা । কথার ধারাবাহিকতা “তিনি ছোট ছোট অন্চ্ছেদে 
ভেঙে দিয়ে সময় 'থেকে সময়াস্তরে এগিয়ে চলেছেন। তার বাকৃভঙী ক্রুত 
গতিময়, স্পন্দিত অথচ কোমল ও সহিষ্ণু । একদিকে উচ্ছুসিত দেশাত্মবোধ 
অন্তদিকে নিগৃঢ বেদনা-এরই মধ্যে বয়ে চলেছে অভিজ্ঞতার এশবর্য, স্মতির 
কুলকুলধবনি। লেখিকার রোমান্টিক যন স্টির হয়ে দাঁড়িয়ে একটি যুগের 
হদম্পন্দন শুনেছে। 

'ল্রোতহীন, আঁবর্তহীন 'জগত-_একেবারে অপরিচিত একঘেয়ে । এমন 
কর্মহীন জীবন যে শান্তি দেবার জন্ত কোথাও সংসারে কেউ সাজিয়ে রাখতে 
পারে সে-কথা কে জানতো ! জীবন থেকে বছরগুলি যেন কেটে বাদ দেওয়া 
রয়ে গেছে। নিধন জীবনের ছূর্বহ মৃহতগুলি মনের উপর, সাঁযুর উপর ক্রমাগত 
পীড়া দিতে থাকে । 

€গই সেলে বসলে ধীরে-ধীরে অতীত জীবন এসে ধরা ছিতে৷। নিজের 
অতীত নিজের কাছে এমন মধুর হ'য়ে দেখা দেবে কখনো ভাবিনি । বর্ধাকালের 
অনুভূতি ছিলে! বরুণ ও মায়াময় । অঝোরে হিজলীর বর্ষ! নেমেছে চোখের 
সামনে, মনে পড়ে যেন সেই ছোটোবেঙ্গায় আমাদের গ্রামে চ'লে গেছি।' 

কমল! দেবীর শিল্পভাবা ইতিহাস, উপন্যাস এবং ভায়েরির ব্রিবেণী সঙ্গম । 
গ্রন্থের কেন্দ্রীয় শক্তি ইতিহাস রস। 

বিপ্লবী গণেশ ঘে।বের “মুক্কিতীর্থ আন্দামীন,২৮ (১৯৭৭ ) সেলুলার জেলের 
বিশ্বৃত বিবরণ এবং ইতিহাসসমদ্ধ একটি গ্রস্থ। গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে 
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“একজন বিপ্লবী একটি ব্রাত্য জগতের ইতিহান লিখছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক 
"ভারতীয় জনগনের যুক্তি সংগ্রামে আতঙ্কিত ও ক্ষিগ্ত হয়ে যে বর্র অমানবিক 
এবং নিষ্ঠ,র প্রতিশোধস্প,হায় মেতে উঠেছিল তারই বাস্তব উদাহরণ কুখ্যাত 
সেলুলীর জেল। সেই কুখ্যাত জেলটির বর্ণনার ভাষা শাণিত, বিছ্যুততীক্ষ এবং 
আক্রমণাত্বক। লেখকের ওজস্িভাষা আন্দামানের ভয়ংকর নিষ্ট,রতাকে ফুক্তি- 
তীর্থে পরিণত করেছে । কেননা গণেশবাবু জানেন সাত্রাজ্যবাদীর কাছে হ৷ 
নৃশংস অত্যাচারের বধ্যভূমি দেশপ্রেমিকের কাছে তাই-ই মুক্তি-অন্বেষণের 
তীর্থভূমি । এই ছুটি ভূমি জগতের কথা লেখক সমাস্তরালে বর্ণনা করেছেন। 
লেখকের রচনারীতির ছুটি দিক লক্ষণীয়। একদিকে ঘটনা ও চরিত্রের বিস্তৃত 
বিবরণ ফটোগ্রাফির মতো তুলে ধরা, অন্তর্দিকে ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
একটি শোভন সংযত বাক্রীতির অনুম্থতি। 

প্রভাস চন্দ্র লাহিভীর “বিপ্রবীর জীবন' (১৯৫৪) আত্মস্মতিমূলক গ্রস্থ। 
এখানে ভায়েরীগু এবং ইতিহা'সবোধ দুই-ই বর্তমান। 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধায়ের “িপ্রবের সন্ধানে (১৯৬৭) গ্রন্থে লেখকের 
নৈতিকতা এবং চেতন! “নয়মাহগ অনসজ্জার অভাবে খণ্ডিত। যুক্তিনিষ্ঠ 
হৃতীক্ষ বিশ্লেষণ অন্রপস্থিত । ভারপাম্যহীনতা এবং অসংঘম আঙ্গিক-কৌশলকে 
ছুর্বল করেছে। 

প্রতুলচন্দ্র গাজ,লীর 'বিপ্রবীর জীবনদর্শন' ( ১৯৭৬) গ্রন্থে বাকৃ্সংযম এবং 
ভাঁবসং্যমের অভাব লক্ষণীয়। তত্ব ও তথ্যের বৈচিত্র ও প্রাচুর্য সত্বেও শিথিল 
অবিন্যত্ত অকধিত গছারীতি কাহিনী উপস্থাপনা এবং বিস্তৃত্িকে অস্পষ্ট করেছে। 


হি 


জীবনীধমা কারাদাহিত্য 


যে সমন্ত দেশনায়ক বীর দেশব্রতী আত্মত্যাগী হয়ে কারাবরণ করেছিলেন 
'অথব। যৃত্যুদণণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের জীবনধার] যে সব গ্রন্থে আলোচিত 
হয়েছে সেওলিকেই আমর] জীবনীমূলক কারা-সাহিত্যের অন্ততূক্তি করেছি 
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চরিত্রগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । সেই কেন্দ্রচরিক্্রটির দাশনিক, সামাজিক, 
কিন্বা শৈল্পিক গুণাগুণের বিস্তৃতি ও গভীরতা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার , 
আগেই তীদের জীবনাবসান ঘটেছে দেশপ্রেম ছাড়া হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই 
তাদের ব্যক্তিত্বের অন্তব্বপ বিকাশ লাভ করেনি জীবনকালের সীমাবদ্ধতার জন্য । 

চরিত-রচগ্মিতাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সাঁছিত্য রচনার অধিকার সীমাবদ্ধ। 
সাহিত্যরসে মুখ্যত অদীক্ষিত কিছু শিক্ষিত ও উতৎমগিত মানুষ এই জাতীয় 
জীবনীরচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। জীবন" লেখকগণ রচনাঁরীতির কোনো 
শৈল্পিক সতক্তীর আবশ্তিকতা প্রয়েজন মনে করেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তথ্যের তালিকা গ্রন্থটিকে কোনো! এক মানবের জীবনপঞ্জী করে তুলেছে। 
ফলে সাহিত্যরসহীন তথ্য পাঠ প'ঠকের পক্ষে ক্লাস্তিকর এব' বিরক্তিজনক 
হতে পারে। মনে হতে পানে গ্রন্থগুলি অসম্পাদিত এব' কছু অবিন্যন্ত 
তথ্যের সংকলন। কিন্তু যেহেতু এগুলি কোনে' এক দেশপ্রেমিকেন জীবনচত্রিত 
সেজন্য রচনাব"তির সীমাবদ্ধত' ও ত্রুটি সঙ্কে ভাষায় বৃক্ত, অশ্রু এবং অঙ্গী- 
কারের দ্যুতি বিচ্ছরিত হয়েছে। 

মণীন্দ্র নারায়ণ রায়েব 'কাকোব১ বছযন্ত্, ললিত কুম।ব চট্োপাধ্যায়ের , 
"বিপ্লবী যতীন্ত্রনাথ'। পন্মন”ুভব “ ববের সপ্ুশিখ ", মতিল!ল ব|যের “বিপ্লবী 
শহীদ কানাইলাল”, হরাল'ল দস গুপেব 'জিননা'যক শ্বিনীকুমার, ও বিশ্ব 
বিশ্ব মের “বিপ্লবী হর্যসেন' এই পধাযেব কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এই ন্থৃত্রে 
একটি বিদেশী কারাবন্দীর জীবনের হাতিহানও ম্মরণ কর। যায, 

'নেপোর্পিয়নের কারাবাস' প্রবন্ধে ফর নীর্দেশের উচ্চাক।জ্ী প্রথম কনলাল্‌ 
ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ছুনর স্ণ্টে হেলেনাদীপে নির্বাসিত জীবনের অধ্যায 
বণিত হয়েছে। লেখকের বচন'বতিতে ইন্চিহাস ও সাহিত্য সমদক্ষতায় 
বণিত। তিন ভাববেগে ইতিহণ্সক ঘওন'র ন্মতিরিক্ত কোনো কাহুনী 
সংযুক্ত করেন'ন। রচনায় স্যঘম এব” উপাদ্দানের সম্পাদনা লক্ষণীয় । লেখকের 
লক্ষ্য কেবল তথ্যেব সংগ্রহ নয়, তথ্য"ক ইশল্লিককৌশলে সাহি ত্যপদবাচ্য করে 
তোল'--'ন্থর, ধাঁক, নীরব, বিষ্ভাবে নেপোলিয়ন সেই শুহ্ত- গৃহমধ্যে 
গুবেশ করিলেন। একখানি লৌহেব খাট তীহ'র সঙ্গে আমিয়।ছিল। এ্রখাঁনি 
তিনি যুদ্ধকালে শিবিরে ব্যবহার ঝরিতেন। তীহার অঞ্চরেরা মেইখান 
পাতিয়। শযা; রচনা! করিয়া দিলে, নোপোলিয়ন তাহাদিগকে বিদ।য় দিয় 
দীপ নিব্বরাণ করিয়া, এরপ অবস্থায় যতটুকু বিশ্রাম লাভ করা সম্ভধ, তাহ।, 
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পাইবার জন্ত শয়ন করিলেন। কাাঝাসেব পথম নিশ' এইকপে অন্তবাহিত্ক, 
হইল |; 

'্রিটানিয়া। ব্রিটানয়া! তুমি মহাসাগরের অধীশ্বরী। কিন্ত এই মহা- 
পুরুষের জন্ত তুমি যে কলঙ্ক রাশি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহ' প্রক্ষালন করিতে পারে, 
এত বারি মহাসাগরেও নাই ।' 

মণীন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'কাকোবী ষডঘন্ত্র (১৯২৮)'২০ “নোপোলিয়নের 

কার'বামে'র মতনই ইন্তহাস্র খগ্া'শ কেন্দ্রিক জীবনী সাহিত্য । লেখক 
ব্যক্তিপন্থা বুচনারীতি গ্রহণ করেছেন। কাকোনঁ ষডযন্ত্র মামলায় দণ্ডিত 
আসামীদের কেন্দ্রে তিনি যেন উপস্থিত হয়ে কথ। বলেছেন । রচনাশীতিতে 
এঁতিহাপিকের নিলিপ্তা নেই বরং স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব অশ্রজলকে এতনি 
যেন আপন অশ্রজলে পবিণত করেছেন-_ 
'আমি ভারত স্বাধীন করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে কিন্তু মানুষের রক্তে 
আমার হাত কলক্কিত হয নাই। তারপর জল্লাদ ফাসীর দডি পরাইল। 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার অ-বনশ্বর আত্মা নশ্বর দেহ-পিপ্রর ছ'ডিয়' অমর ধামে প্রস্থ'ন 
করিল ।” 

তার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, জীবনকে প্রাঞ্জল ও জীবন্ত করার জন্য 
বিপ্লবীদের পত্রাবলীকে ইতিহাসে জীবনী উপাদান “ইস'বে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
গ্রহণ করেছেন । অলাধারণ এই চিঠিগুলি এই গ্রন্গের অন্যতম সম্প্দ। আমরা 
রাজেন্দ্রলাল লাহীর একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরছি-__ 

মৃতু দেহেব পব্িবতন মাত্র! জীর্ণবন্ত্র পরিবতন করয' নূতন বন্ধ গ্রহণ 
করিবার মতই আত্মা পুরাতন দেহ পরিবর্তন কঠিয! নুতন দেহ 'মাশ্রয় করে। 
মতা আগত প্র, আমি প্রশাস্ত চিত্তে ও হাসিমুখেই তাহাকে আলিজন করিব ।' 

আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালার নবম গ্রপ্ধ লললতকুমার চট পাধ্যায়ের 'বিপ্রবী 
যতীন্দ্র নাথ ৩১ (১৯৪৭) যতীন্দ্রনাথের ব্রাজনৈতিক জীবনের একটি পর্যায় 
কারাবাস, আলোচ্য গ্রন্থে যা বপ্রবিক লঃগ্রাম' অধ্যায়ে লিপবদ্ধ। তঙ্গী 
ব্ণনান্মক। ভাষ' সাধুগ্য । ব্রচনাবীতিতে নিষ্ঠা ও আস্তরিকত' বর্তমাঁন। 
তবে যে লিপিকুশলত' ইতিহাসকে জীবনীসাছিত্যে পনিণভ করে তার অতাবৰ 
আছে। অবশ্য পরিণতি অধ্যায়ের কিছু মন্তব্যে গভীরত"' আছে। যথা__ 

ইতিহান কোথাও আসিল্না বসিয়া থাকে না--মে অগ্রসর হুইয়াই চলে। 
একদিন ষে পথকে একান্ত ও স্থনিশ্চিত বলিয়৷ মনে হয়, পরের দিন মে পঞ্চ 
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পশ্চাতে পড়িয়া থাকে--পায়ের নীচে নৃতন পথ দেখা দেয়। পিছনে পড়িয়া 
থাক। পদ্চিহ্ৃগুলিকে তবু ইতিহাসের পৃষ্ঠা আমরা! ধরিয়া রাখি--ভবিষ্যতের 
পথের ইজিতের অন্ত, নিজেদের চিত্তে প্রেরণ! সঞ্চারের জন্ত । যতীন্দ্রনাথ 
তেমনি একটি পশ্চাতের পদ্দচি* । সেই পদচিহ্কের পাশে পাশে আগে ও পরে 
অনেকের পদচিহ অঙ্কিত আছে। মকলের পদবিক্ষেপে একটি পথ একদা 
রচিত হুইয়াছিল। দে পথও আমাদের পিছনে পড়িয়া রহিল আমরা আজ 
নৃতন পথে অগ্রসর হুইয়! চলিয়াছি।? 

মভিলাল রায়ের “বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল”৩১ (১৯২৩) বস্তধর্ষী জীবন- 
কথা। লেখায় স্মতিচাঁরণের লক্ষণ স্পষ্ট । কানাইলালের কারাবাস ও ফাঁসি-- 
এই ছুটি জগৎকে লেখক বিপ্লবী যুগের একজন হয়ে ম্ম.তিচারণের মত আত্যন্মিক 
বেদনাপিক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ভাষা মোটামুটি সংহত ও ঞুপদী 
রীতির । যথা 

'নরেন্দ্রনাথ আত্মরক্ষার্থে, তাহার সমস্ত সহচরপ্দগের সবনাশে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। সেখানে দাডাইবার অবসর পাইলে পাছে সে আরও ক্ষতি করিতে 
সমর্থ হয়, সেইজন্য তৎপৃবে তাহার! উহাকে ইইলোক হইতে অপস্থত করিল। 
এ স্থলে একের নিপাতে বহু লোকে উদ্ধারসাধন। উহার] সহচরদিগের 
মঙ্গলার্থেই নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করিয়! অকুতোতয়ে জীবন উৎসর্গ করিগ়াছে। 
যদিও ইহা হত্যা, কিন্ত কখনই হীন কাপুকুযষোচিত কণ্ম নহে। আত্মত্যাগের 
গৌরবালোকে ইহা সমুজ্জল ।' 

অথবা! 

'রক্তন্নাত হাশ্যময় কানাইয়ের উন্নত ললাটে স্বদেশ জননী হুহস্তে জয়টাকা 
পরাইয়াদিলেন” । 

পদ্মনাতের “বিপ্রবের সঞ্চশিখায়'৩০ (১৯৪৭) সাতজন শহীদের জীবনেতিহাস 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । সেই ইতিহাসের একটি অঙ্গ বিপ্লবীদের কারাবান। গ্রন্থের 
ভাষ! অলঙ্কার বজিত এবং তালিকাধর্মী। গদ্য রচনার উপস্থাপনে কোনে) 
নান্দন্দিক রীতিচাতুর্ষের প্রয়োজনীয়তা লেখক অন্থভব করেন নি । 

হীয়ালাল দাশগুপের “জননায়ক অশ্বিনীকুমার১৪ ( ১৯৬৯) ব্যাক্তিগত 
অভিজ্ঞতার আলোকে দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনচরিত। গ্রন্থটির 
৬৯-৭৭ পৃষ্ঠায় অশ্বিনীকুথারের ঞ্জেলজীবনের ইত্হাস বণিত হয়েছে। বর্ণনার 
রীতি সংলাপধর্মী, ঘরোয়া ব্যক্যালীপের মতন । 
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'ছোটলাট হিউয়েট এসেছিলেন আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে । ছত্র, চামব; 
উপাধি সবই তো হল। বাকী রইল দও। কেন, 'নির্বাদনই তে৷ আমার 
রাজদও্ড। ৩৫ 

'অশ্বিনীকুমারের সঙ্ে ভাগবং ছাড়া আর ছিল তুলসীদাসের রামায়ণ 
ভক্তমীল গ্রন্থ । ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করে তাঁব অন্তর ডূবেছিল ভক্তিরসে ।”৩৬ 

বিশ্ব বিশ্বাসের “বিপ্লবী সূর্য সেন” ১ (১৯৭২) গ্রন্থটি 'জননায়ক অশ্থিনীকুমার" 
এর মতনই সহজপাঠ্য । গ্রন্থটির উনিশ এবং কুডি অধ্যায ছুটিতে কারাজীবনের 
ইতিহাসও বণিত। চট্টগ্রামের বীরবিপ্রবী সূর্য দেনের কারাবাসের চিত্র অত্যন্ত 
মনোজ্ঞ ভাষায় বিবূত। এই রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহজ প্রত্যক্ষতা। 
এই গুণটুকুই আলোচ্য গ্রন্থের অলংকার-_ 

কারাগারে হুর্য দেন। ফাসীর আসামীর সেলে বন্দী। একা--কর্মহীন। 
জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি একথাঁনা রামায়ণ। নেইখান। 
তিনি দিনরাত পড়তেন ।'১৮ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসাধারণ কাব্যভাষায় 
লেখকের রসবার্দী মন আত্মপ্রকাশ করেছে। 

লেখক বিশ্ব বিশ্বাস প্রবান্দবাক্যের মতো! শবশৈলীর চমৎকার বিস্তাস 
কৌশল বোঝেন-_বিপ্রব বাভাসের মত। বাতাস যেমন থামে না, বিপ্লবেরও 
তেমন, শেষ নেই।'১৯ 
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পত্রধর্মী কারাসাহিত্য 

তথাকথিত কারাসাহিত্যের পর্যালোচনায় আমর] অনেকগুলি পত্রজাতীয় 
রচনার সঙ্গে পরিচিত হুই। বস্তত কারাসাহিত্যে পত্রধমী রচনাই সর্বাগ্রগণ্য। 
কারাস্তরালে নিক্ষিপ্ত নাগরিক যখন সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্ত 
নিজ'ন ধন্দীজীবনে প্রবেশ করেন তখন ব্বভাবতই বাইরের সামাজিক, সাংসারিক 
ও পারিবারিক জীবনের সহশ্র বন্ধনশ্মতি তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে । কারাবাসী 
মানুষটির মধ্যে হয়ত কোনোকালেই সাহিতাক হুওয়ার বাসনা ছিল না, 
প্রতিতাও ছিল না। কিদ্ধ কারাগারের এই নিঃসঙ্গতা এবং নতুন একটি 
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অগোচর অজানিতপূর্ব জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞত! তাকে আত্প্রকাশের জন্ত 
উত্তেজিত করে তোলে । প্রিয়পরিজনের কাছে তখনই তিনি পত্রাকারে তার 
নতুন জগৎ ও অভিজ্ঞতালন্ধ জীবনের সংবাদ সবববাহ করতে বসেন। সময়ের 
কোনো অভাব তার নেই, এখন ধ্রীরেস্বস্থে গুছিয়ে বলার যথেষ্ট অবসর | তাই 
দ্রুততাবশত লেখা দৈনন্দিন প্রয়োজনের চিঠির তুলনায় এইসব প্ঠি একটি দীর্ঘ 
সংবাদবহনমূলক নতুন পত্রের স্ববূপ “নয়ে বেডে ওঠে । এযনি কবেই জুলিয়াস 
ফুচিক তাঁর কাবাবামের অন্ধকার থেকে অমব পাহিতা স্থষ্টি করেন পত্রাকারে, 
এমনি করেই জওহরলাল নেহরুর "িঠিগুলি তার কাকে লেখা হলেও সাছিত্যের 
কোঠীয় উন্নীত হযেছিল। এই কারণেই কারাপএ সচেষ্ট সচেতন সাহিত্যিক 
প্রবণতার স্থষ্টি নয়। পন্রবচনার আগহ থেকেই এদেব জন্ম । এজন চিঠিগুলি 
জীবস্ত ওস্পষ্ট। এগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত রাজনৈন্তক ্চস্থাব 
ভাণ্ডার । 

আমাদের আলোচিত চিঠিগুল ব্যক্তিগত | অবশ্থই ব্যক্তিগত এব সাংস'বিক 
জীবনের নীরস তথ্য নয়, কিছু প্নর্বামিত মানুষ যার] কাবাবরণ করে সমাজ- 
জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাদের সামাজিক জীবনের 
অবসান ঘটেছে তীদেরই রাজনৈতিক এব" দার্শনিক জবানবন্দী চিঠিগুলির 
মুখ্যবিষয় । বনুমানের প্রতিটি মুহ্ যে অতীত হয়ে যাচ্ছে তার জন্যই এই 
করুণ-বিধঞ্ন চিন্তার বিষাদ গাত; সম্মতি ও অনুভূতি দিয়ে জীবনের বিদায় 
মুহ্তে পত্রকাব্যে যেন এক একটি ঙ্জোক মংযোজন । চিঠিগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তা- 
তরঙজ্ের চয়নিকা। এক মহতী আত্মবিনষ্টির উপক্রমণিকা। অতীত যেখানে 
অবমিত আর ভবিষ্যৎ বলতে কেবলমাত্র আগামীকালের কয়েকটি “ন। 
ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জেনে অনিশ্চয়তায় ভরা-এই মানপিক বিষগ্নতা থেকে থে 
চিঠি লেখা হয় তা শুধু চিঠি নয়- যন্ত্রণার কাব্য | 

কারাসাহিত্যের এই নতুন বপপীতির আলোচনায় আমরা 'ুমকেতু'র কৰি 
নজরুল ইদলাম, দেশনায়ক স্থভাষচন্ত্র, মহীন বিপ্লবী ভূৃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, 
সত্য গুণ্ত, মণীন্দ্রকিশোর রায়, জ্যোতিশ্চন্ত্র জোয়ারদার, আশরফ উদ্দীন 
আহমদ চৌধুরী, প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার, অমর শহীদ দীনেশ গুপ্তের কিছু কিছু 
নিরাচিত চিঠি গ্রহণ করেছি । 

নজরুল ইস্লামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'৪০ ( ১৯২৩ ) ঠিক ব্যক্তিগত চিঠি 
নয়। দণ্ডিত কবি ১৯২৩ সালের ১৫ই জাঙ্গয়ারী কোলকাতার চিফ প্রেসিড্দৌ 
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মগজিস্টে ট সইন-হো"র এজলাসে একটি দীঘ জবানবন্দী দেন। সেটি সাহিত্যের 
অমর লম্পদ হয়ে আছে। জবানবন্দ* একধবণের খোল*চিঠি যাকে বলা যেতে 
পারে বন্দীব শাঁজনৈতিক বিবুতি। নজরুল ইসল'ম র'জনৈতিক নেতা নন, 
দেশে দিক কণ্ব , তাই এই বিবৃতি এক ককির বিবৃতি । নঙ্গকলের জবানবন্দী 
সাশ্রজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার ইন্টাহার চিঠিতে ছুটি “ববোধী শক্তির 
মণ্ভঘণ্ত দেখান হযেছে। একদিকে মীনবন্তী জযযীত্রা অন্থাদিকে তা দমন 
করবাব জন্য সাত্রাজ্যবাদেব নিষ্চর ববগণত। 

চদ্লত গণ্ভে তৎসম শব ব্যবহার ও অনুপ্রাসের লবহ'বে সম্পণ বাক্যবন্ধগুলি 
হয়ে উঠেছে যেন এক একটি কবিতা । পদ্য কবিতার মতে? ধ'ক্যেব অন্তুনিহিত 
সৌন্দর্য ও স্ষমা অলাধাবণ কাব্যমল ছন্দ সুটটি করেছে । ভণ্ষাব কাস্তি ও 
দীপ্তি শাণিত ও স্বতক্ফে তত 

'বাজাব পেছনে ক্ষদ্র, আমার পেছনে কু ল্জাব পক্ষের “্যনিঃ তার 
লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষের যিন তীর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ |, 

“থর আমার বাশীতে নয়, স্বর আমণর মনে এব বাশী স্হ্িব কৌশলে । 
অতএব দোষ বাশীরও নয় স্ুুরেব নয়, দোষ আমর, যে ব'জাষ, তেমনি যে 
বাণী আমাব কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তাব জন্ত দাধী আমি নই। দৌৰ 
আমারও নয়, আমার বীণারও নয় দৌষ তীঁর--িনি আমর কঠে তীর 
বীণ! বাজান ।? 

তবু জিজ্ঞালা করছ, এই যে বিচাশানন এ ক'ব? রাজাব, না ধশ্মের? 
এই যে বচারক, এন 'িচারের জবাবদহি করতে হয রাজাকে ন তাব অন্তরের 
আসনে প্রণ্তিষ্িত বিবেককে, সত্যকে ভগবানবে “ এই বিচারককে কে পুরস্কৃত 
করে ?_ রাজা, না ভগবান 1--অথ, না হাহ্ুপ্রলা ? 

হেমস্ত কুমার সরকারের 'স্থুভাষচন্ত্র * ১৯২৭) পুস্তকে স্রভাষচন্্রের 
কুডিটি অযূল্য চিঠি মুদ্রিত হযেছে। চিঠিগুলি ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্যক্তিক। 
বাক্য সাধু ক্রিম্নাপর্দে রচিত হুলেও শভ্যান্তক্সীণ মনোভঙ্গীতে আছে চলিত 
গদ্যের যুক্তিশীলত। | আত্মন্মংতি এবং উপন্যাস-ধর্ম চিঠিগুলিতে প্রাধান্য পাওয়ায় 
চিঠিগুলির উপস্থাপন কৌশল হয়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ ও ব্যক্তিগত। চিঠিগু“লব 
আর একটি বৈশিষ্ট্য রচনায় নাগরিক বাগব্দৈগ্ধ্ের ছাপ হুম্পষ্ট। ইংরেজি 
শব্দের যত্রতত্র ব্যবহার আছে। 

আমর] পূর্বেই বলেছি চিঠিগুলি ব্যকিগত কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠির কাচা শ্বা 
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এখানে নেই। আবেশ, উত্তেজনা, ত্থগতোক্তি, একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা, মনকে 
বিমূর্ত নৈঃশব্দের মধ্যে পৌছে দেওয়া, আপন মনে কথা বলা-_এগুলি সুভাষ- 
চন্দ্রের এই চিঠিগুলিতে অন্পস্থিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! এবং ত৷ থেকে গৃহীত 
একটি আস্তরিক খোলামনের ছবি এখানে দেখা যাবে। কারাজগতের খু্টনাটি 
তথ্যকে তিনি অনেক দূর থেকে দেখেছেন । এক কথায় বলা যায় সুভাবের 
রচনারীতি সরল, গভীর, স্ম্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষীভৃত। আমরা স্থভাষচন্দ্রের 
ভাষারী তির কিছু নমুনা তুলে ধরছি_ 

“জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্বৈত জ্ঞান ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা'_-একটা থিয়োরি 
কি না-বলিলাম, যতক্ষণ মুখে বলছি, ততক্ষণ থিয়োরি কিন্তু বিয়ালাইজ করিলে 
সত্য এবং রিয়ালাইজ করা! যায় ।'৪২ 

“আমাদের একৃসপিরিয়েম্স-এর ভিতরে রোমান্স বিশেষ কিছু নেই, সেই 
জন্থ কলিকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে মনোটোনাস বোধ হইত ।" 

“দ্বিতীয়তঃ এদের একটা রোবাস্ট অপটিযিজম আছে আমরা জীবনের দুঃখের 
বিষয় বেশি ভাবি, এর] জীবনের সখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে।" 

“তোমার ২৪/৩/২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তু্ি 
আশঙ্কা করেছিলে ঘে মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে 
ডাবল ডিনটিলেশানের ভিতর দিয়ে আসতে হবে? কিন্তু এবার তা হয়নি 
এবং সেজন্তে খুবই সুখী হয়েছি।' 

ভৃপেন্্রকিশোয় রক্ষিত রায়ের 'বন্দীর মন' ও “মুখর বন্দী” (১৯৪০) গ্রন্থ 
দুটি একমঙ্ধে প্রকীশিত হয়েছে ১৩৮২ সালের শ্রাবণ মাদে। কিন্তু বেন 
লাইব্রেরী পুস্তকতা'লিকায় “মুখর বন্দী” পুস্তকের প্রথম প্রকাশকাল ১৩ জানুয়ারি 
১৯৪* এবং “বন্দীর মনে'র প্রথম প্রকাশকাল ২রা এপ্রিল ১৯৪*। আমরা 
ন্যাশনাল লিটারেচার এম্পোরিয়াম প্রকাশিত 'বন্দীর মন'৪৩ সংস্করণটি দেখার 
স্থযোগ পেয়েছি। কিন্ত মুখর বন্দীর কোন প্রাচীন সংস্করণ হস্তগত হুয়নি। 
এজন নতুন প্রস্তত সংস্করণটিকে (যেখানে “মুখর বন্দী' ও বন্দীর মন' এক 
সে মুক্রিত ) আলোচনার অন্ততূক্তি কবেছি।*১ 

গ্রন্থ ছুটির ভাব, ভাষা এবং উপস্থাপনরীতি একই। রচনাগুলি ভায়েরির 
আকারে লেখ! । কিন্ত অধিকাংশ চিঠিতে রচনাকালের স্থান ও তারিখের গে 
সঙ্গে রচনারী ভিতে দেখ! যায় যে উপস্থাপন রীতি পত্রধর্মী। একজন 'তুমি' কে 
কেন্দ্র করে (অথচ নাম ও সম্ভাষণ উহ রেখে) সম্ভবতঃ গ্রন্থহুটি পত্রাকারে 
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সাহ্ত্যিরচনার প্রচেষ্টা । এটি একটি বিশিষ্ট চিঠির স্টাইল না ব্যক্তিগত চিঠি 
বোঝ! যায় না। “মুখর বন্দী'র ১৬ এবং ৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পত্রহুটি “র' এবং 
জ'-কে উদ্দেশ করে লেখ'। পাদটাকায় দেখ যাচ্ছে (সম্ভবতঃ প্রকাশকের 
মন্তব্য )- 

'তৎকালে দেউলী ক্যাম্পে অবরুদ্ধ রাজবন্দী শ্র্ীঘুক্ত রসময় শুরকে লিখিত 
অপ্রেনিত পত্র' এবং অন্তটির পার্দটাকায় আছে-_ 

“এটি দেউলী ক্যাম্পে আবদ্ধ বাজবন্দী শ্রীঘুক্ত জ্যোতিশ্ন্দ্র জোয়ারধারকে 
লিখিত অপ্রেরিত পত্র ।” 

স্থতরাং গ্রন্থেতর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ করে রচনাগুলি সম্ভবত পন্র,- 
ডায়েরি নয়। 

কবি কল্পনার বিস্তৃত আকাশের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণা, স্পর্শকাতরতা, 
দেহকাতরতা, আত্মাঙ্শীলন, আত্মান্বেষণ অসামান্ত হীরক্ছ্যতির মতে! চিঠি- 
গুলিকে প্রাণবন্ত এবং কাব্যময় করেছে । প্রত্যেকটি চিঠি এক একটি বিচ্ছিন্ন 
পুষ্পের মতো । তার দীপ্তি, সৌরভ, স্থ্ষমার উৎস হলো এর অপূর্ব কাব্য 
গদ্্যভাষা। অনেকট। রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা'র মো | যেখানে কবিত]| গন্চের 
মোড়কে রোমান্টিক কৰি মনকে প্রকাশ করে তার অসামান্য রসমাধুধ্যে। এজন্ত 
এঁক মুখর বন্দীমনের দ্রুত সঞ্চারণশীল অথচ লঘু পদক্ষেপ যখন এক চিন্ত! থেকে 
অন্ত চিন্তায় এগিয়ে চলে তখন তার রচনাবীতি হয়ে ওঠে কখনও কবিতা, কখনও 
দর্শন, কখনও সঙ্গীত, আবার কখনও বা চিত্র। আসলে তৃপেন্্র কিশোরের 
রচনারীতি কোনে' একটি বিশিষ্ট রীতির পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে না। 
রনাগুলি চিঠির আকারে উপস্থাপিত হলেও এর অস্তনিহিত আত্মাটি আনলে 
এক লাত্বিক মনের কবিতা ।৪৫ 

দীনেশগুণ্চের চিঠিগুলি পারিবারিক । মা, বৌদি, মণিদি, খুকুদি, বোন 
ও ভাইকে লেখা । কোনে! চিঠিতে তিনি পুত্র (“তোমার নস ), কোনো 
চিঠিতে “দেহের ছোট ঠাকুর পো", কোনে। চিঠিতে তিনি 'ক্মেহের দীনেশ', 
কোনে চিঠিতে 'নস্থ্দা', কোনো চিঠিতে “দার । একদিকে আমন্ন ও অনিবার্ধ 
জীবনাবসানের আশঙ্কা অন্তদ্দিকে ন্রেহ-প্রম মমতার জীবন্ত মুখচ্ছবি তাঁকে 
মুছম বিচলিত করেছে। এক বিপ্লবীর জীবনের চরমতম মুহূর্তে মানবিক 
বৃদ্ধিগুলি অর্থাৎ শোক, দুঃখ, ভালবাসা বন্ণার অঙ্থভৃতি_এই সব কিছুর 
পরিচন্থ পাওয়া! যাবে ব্যতিগত চিটিগুলিতে। 
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চিঠিগুলি সাধু গদ্যে লিখিত। প্রদীপ্ত আত্মপ্রত্যয় যেভাবে এক মহান 
দেশব্রতীর মনোজগতে মরণ ও জীবন এই ছুটি সমাপ্তি ও সৃচক বিন্দুকে 
আলোঁডিত করে, দীনেশ গুপ্তের রচনায় তারই মর্বাস্তিক অথচ অবশ্-পরিণামী 
ত্বব্প অনবদ্য ভাবায় ধর] দিয়েছে। 

এগুলি একান্তই ব্যক্তিগত চিঠি-_এক বীর শহিদের চিঠি। ফাসির একে- 
বারে শেষ দিনগুলিতে তার রাজনৈতিক জীবনের জীবনদর্শন একাস্ত ব্যক্তিগত 
ভাৰ ও ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। চিঠিগুলি কখনই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, 
উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়নি। কোনো 
চিঠি একাস্ত ব্যক্তিগত অনুভব উপলব্ধি-_ 

'মা, যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি, আসিবে, তবুও তোমার কাছে না 
লিখিয়! পারিলাম না । 

তুমি হয়ত ভাবিতেছ, ভাগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম, 
তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুকভাঙ্গা আর্তনাদ 
তাহার কানে পৌছায় না। ভগবান কি আমি জানি না, তীৰ স্বরূপ কল্পনা 
কর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত তবু এ কথাটা বুঝি, তীর স্থপ্টিতে কখনও 
অবিচার হইতে পারে ন1।: 

, চিঠি-১, আলিপুর সেন্ট ল জেল, ৩*শে জুন ১৯৩১, কলিকাতা ) 

(তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়! আমি পুতুল নাচাইতাম ৷ 
পুতুল আসিয়! গান গাহিত, “কেন ডাকাইছ আমার মোহন ঢুলী?” যে 
পুতুলের পার্ট শেষ হইয়। গেল, তাহাকে আর ষ্টেজে আসিতে হইত না।' 

(বৌদিকে উদ্দেশ্ত করে লেখা চিঠি-৩, আলিপুর সেন্ট ?ল জেল, ১৮ই জুন 
১৯৩১, কলিকাতা ) 

'গীতা বলিয়াছেন--শন্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্রিতে 
দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বাম়ুতে শুফ করিতে পারে 
না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদ্দাহ্য, অক্রেদ্য, অশোধষ্য, নিত্য সর্বব্যাপী 1 

( বৌদিকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি-৪, আলিপুর সেপ্ট?ল জেল, ২৯-৩- 
৩১, রবিবার, কলিকাতা ) 

লেখক তার চিঠিগুলিতে মৃত্যুকে সঙ্গীত করে তুলতে চেয়েছেন৪৬। 

“বন্দীর চিঠি (১৯৪৬) ছ'জন বিপ্লবীর চিঠির সংকলন। এতে আছে 
ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায়ের চারটি চিঠি; সত্যগুপ্টের একটি ? মণীন্্র কিশোর 
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রায়ের একটি; জ্যোতিশ্চন্্র জোয়ারদারের ২৫টি, আশরফ উদ্দীন আহমদ 
চৌধুরীর ১টি এবং প্রবোধ চন্ত্র মজুমদারের একটি চিঠি।৪৭ 

পুত্ঠিকাটির ১ম মুদ্রণের ভূমিকা ও সম্পাদকীয় থেকে চিঠিগুলির একটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই নতুনত্বটি হলে এগুলি কোনে। কিশোর বন্দীকে 
লেখা আর এক “বন্দীর চিঠি” । অর্থাৎ চিঠিগুলি এক জেল থেকে অন্ত জেলে 
প্রেরিত হয়েছে । প্রাপক এবং প্রেরক উভয়েই কারারুদ্ব-_ 

“কয়েকটি কিশোর-বন্দীকে লিখিত কয়েকখাঁন। পত্র একত্রিত কোরে ছাপিয়ে- 
ছেন দু'জন কিশোর কর্মী । ( ভূম্মকা-নওশেব আলি ) এবং 

“এই চিঠিগুলোর ছু' একটি বাদে প্রায় সবই ময়মনসিংহ জেলে আটক 
সহবন্দীদের নিকট লিখিত এবং প্রত্যেকটিই সেন্সর কর চিঠি।' (সম্পাদকীয়- 
প্রিয়রঞ্জন কু এব" কালীপদ্দ ভট্টাচার্য )। কিন্তু চিঠিগুলিতে প্রেরকের জেল- 
ঠিকানা আছে, প্রাপকের নেই। প্রাপকের নামগুলিও অন্নুল্লেখিত, কারণ বুটিশ 
সরকারের সেন্সরের রক্তচক্ষু। সাংকেতিক সম্ভাষণগুলিও লক্ষণীয় । যেমন-- 
নী-দাঢু”, “স্সেহের ভাই-মা”, 'কল্যাণীয় কা", “মেহের ভাইটি আমার”, “প্রিয় 
আ-দা”, 'কল্যাণীয়েষু ভাই-ব', “মেহের প্রি'-ইত্যান্দ। 

সম্ভীষণের স'কেত এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে বোঝা যায় এগুলি অনুজ 
সতীর্থের কাছে অগ্রজ সতীর্থের কারাঁচিঠি। এক একটি চিঠিতে এক এক ধরণের 
মনোজগৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্ত কেন্দ্রীয় প্রবণতা রাজনৈতিক-দার্শনিক। 
কারাস্তরালে মনোজগতের যে নতুনত্ব তা অবশ্ঠই সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে 
মেলে নী। বন্দীর মন হয়ে ওঠে দর্শন ও কল্পনার রাজধানী, অত্যাচার নিপীড়ন 
আত্মলোককে অমৃতলোকে শিল্পলোকে পৌছে দেয়। এই নতুন শিল্পজগতের 
যন্ত্রন। বেদন। কান্না ও আনন্দ চিঠিগুলিকে কখনও কবিতায়, কখনও সঙ্গীতে, 
কখনও সাহিত্যে, কখনও দর্শনে উত্তরণ ঘটিয়েছে । 

জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদারের চিঠিগুলি বর্ণনা! ও দৃশ্য সঙ্জায় অনবদ্য । তাঁর 
চিঠিতে প্র তিজগৎ কথ। বলে । আত্মকথার মত সেই জগৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে-_ 

গাছের? সব উঠলো নড়ে, শিকড়র! কেদে বলেঃ কেন মা'লী ভাই, 
আমর! কি তোমার কেউ নই, আমাদের কি ছিল না একদিন এমনি হান্ধা মধুর 
জীবন, বাতাসের কোলে, আলোর আঙ্গিনায়? আর আজ? রইনু পড়ে 
পাতাল পুরে ; আলো! বাতাস গেল-মরে। 

(বকুসা স্পেশাল জেল, ১৮।৭1৪৪ ইং ) 
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রর] পাতা আবার মাটি ছয়ে রদ হয়ে ফিরে আসে নবীনের বেশে। ফেউ 
হারায়-না ; কেউ ব্যর্থ হয়-না। সুন্দরের সাধনায় পলাশও হুন্দর, গাধা-$ 
স্থন্দর । তা না? মহাজনর বলেন, এর। সবাই এক অব্যক্তের ব্যক্তর্ূপ-_ 
এক বিচিত্রপ। . 

(বকৃদা জেল, ৩৩৪৫ ইং) 

“*-"আনন্দরাজ্যের অধিপতি পাগল! ভোলা; নিজেকে খান খান করে 
বিলিয়ে দিয়েও স্থঙির মকল অপচয়ের শূন্য ভাণ্ডার সদাই পরিপূর্ণ রাখবার 
দায়িত্ব তারই ।' 

( রাজসাহী জেল, ৬৯।৪২ ইং) 

রচনারীতিতে রাবীন্দ্রিক প্রভাব স্থস্পষ্ট। জ্যোতিশ্ন্দ্রেরে চিঠিগুলির' 
কাব্যভাষা স্থায়ী অন্তর] সঞ্চারী ও আভোগের মিলনে পরিপূর্ণ যেন একটি 
সংগীতের রূপায়ণ__বেদনা-আর্ হৃদয়ে, ঘে মনের যন্ত্রণা-যাত্রা তাই “মেঘের 
বুক চিরে' অন্তরায় এসে পৌছোয় যখন তিনি বলেন--এ বেদনা-ধন-মেঘ গলে 
জল হয়ে ঝরবে। তিনি পরিশেষে বলেন- “মানুষের কাছে মানুষের খণ 
পরিশোধের আনন্দে । এই যে সংগীত ধর্ম, ভাষা ও স্থরের একাত্মতা তা 
নিবেদিত হয়েছে বিশ্বমানবতার মন্দিরে-_ 

“আমর! বিশ্বমানবতার মন্দিরের পথে পথে প্রতিবেশি, সমাজ, ব্দেশ এদের 
কাউকে ডিঙিয়ে যেতে মনে সায় পাইনে ,কি ক'রবে। ? 

আশরফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর পত্র-রচন| রীতি অস্তরধী। কথা বলায় 
কোন তাড়া নেই, শব্ধবন্ধে তিনি জ্যোতিশ্ন্দ্র জোয়ারদারের মত রবীন্দ্র-প্রভাবিত 
নন। গছ্যকে তিনি তর্কবিগ্তার আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। ফলে একটি বাকোর 
সঙ্গে আর একটি অধস্তন বাক্য যুক্ত হয়ে বাকাবন্ধকে অর্থের সম্পূর্ণতা এনে 
দিয়েছে ; যেমন-__ 

“যে ব্যক্তি জীবনকে বিকশিত করিতে চায় সত্যের স্পর্শে, তার চলার পথ 
বি্বসন্কুল হুইবেই।” 

সত্য গুণের চিঠিতে ভোরের সোনালী রোদের আমেজ আছে 
আবার শীতের স্পন্দনের মতো! শব্দবিস্তাম ভেঙে যায় নতুন নতুন বাক্যের 
মধ্যে ।৪৮ 

মপীন্জ্রকিশোর রায়ের চিঠিতে ছবি আকবার আয়োজন সুপ্রচুর অথচ শষ- 
বাছাইয়ের হাত শক নয়। শ্বরাস্ত শবের মিল রেখে তিনি চিঠিকে কবিতা 
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করতৈ চান কিন্ত তা নিছকই অন্থপ্রাম হয়ে ওঠে_কবিত। হন না_বাফ্যে 
অধীধাঁরণ কাব্যিক আয়োজন চিঠিকে কাব্যের জগতে সাবালক করতে গিয়ে 
শেষ পর্যস্ত ভাষার নাবালকত্ব ঘোচেনি--মনোহছরণ বাঁশী শুনেছে আলো” এই 
তরল বাক্যবন্ধের হূর্বলতায়। 

প্রবোধচন্ত্র মজুমদার অনেকটা দার্শনিকের যতো নিলিপু ও জীবনজিজাস্থ। 
তার রচনারীতি সাবলীল, ব্যক্তিগত অথচ সাধিক-_ 

'জীবন এমনিই বটে। সঙ্কল জায়গায় মান্য খুজে বেড়ায় ছুস্পাপ্য একটা 
কিছু। চল্তে গেলেই প্রশ্নের আর অস্ত থাকে ন।। চোখের সামনে যে প্রশ্নটি 
একান্তভাবে ফুটে ওঠে তাকে এডিযে চল হয়ে ওঠে না” । 

এই চিঠিগুপি আসলে দর্শনে মননে সমৃদ্ধ একদল বন্দীর পুষ্পার্থা। আমরা 
উপরোক্ত ব্যক্তিগত চিঠিগুলিকে কারাপাছিত্যের অন্ততূক্ত করেছি, কিন্ত প্রশ্ন 
উঠতে পারে 

ক চিঠিগুলি ব্যক্তিগত সুতরাং সাহিত্য নয়। 

খ. চ্চঠিগ্ুলিব মধো কাবাজগতের ছবি এবং কারাস"বাদ নেই । 

এতদসত্বেও অস্তহূ-ক্তির কারণ হলো (১) বন্দী মনকে বোঝা ও জানার 
পঙ্ষে চিঠিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । (২) কারাস্তরালের চিঠিগুলির একটি 
বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য আছে, কারাসাহিত্যের রাজনৈতিক মনস্তাত্বিক এবং 
নান্দনিক দ্দিকগুলি উন্মোচনের জন্ত । (৩) কারাঞ্জগৎ বন্দীর দেহকে শৃঙ্খলিত 
করতে পারে ন'। মনোঁজগতের উভীপ অস্ভবে চিঠিগুলি সাহায্যকারী 
দৌত্যকার্য গ্রণ করেছে। (৪) কারাব্যবস্থা, মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত মানুষকে যে 
দার্শনিক জীবনজিজ্ঞনা এব সাহিত্যা্থভূতির দিব্যদৃষ্টির উন্মোচন করে সেগুণলর 
কারাসাহিত্য সমালোচনার কাচাম'ল। স্থুতরাং চিঠিগুলিকে বাদ দিলে কার! 
সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে হয় । 


গড 


উপন্যাসধর্মী কারাসাহিত্য 


কারাধাছিত্যের পর্যালোচনায় উপন্তাসধর্মী কিছু রচনাকেও অনিবার্ধভাবে 
অন্ততূক্ত করতে হয়েছে । এযাবত আলোচিত কারাসাহিতোর বিশেষত্ব হল 


ষ্ঠ 
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কারাগার জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত রূপ। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনেক: 
লন্ধ অভিজ্ঞতা! অবলম্বনে রচিত কারা বৃত্রীস্তকেই আমর] কারাদাহিত্য আখ্যা 
দিয়েছি। কিন্তু উপন্তাম তো! কল্পকাহিনী । এখানে ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা গ্রস্থন 
কৌশলের উপাদানগত প্রেরণা হতে পারে, কিন্তু তা নিছক ইতিহাসও নয়, 
আত্মজীবনীও নয়। অভিধানে তাই উপন্তাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে__ 

“কাল্পনিক উপাখ্যান; উপকথা; কল্পিত গদ্যকাব্য |". উপন্তাস অর্থে 
প্রকৃতজীবনের দৃশ্যাতক'কাল্ননিক কাহিনী-সন্বলিত গন্ভ গ্রন্থ, গদ্যে রচিত ষে 
কাল্পনিক কাহিনীতে ব৷ গল্পে প্রকৃত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়।”১৯ 

ইংরাজি অভিধানেও নভেল অর্থে অন্ধরূপ উক্তি আছেঁ। যথা-_ 
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স্থতরাং উপন্ান বিষয়ের দিক থেকে কারাজীবনকাহছিনী অবলম্বন করলেও 
প্রত্যক্ষ কারাঅভিজ্ঞতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায় এই প্রশ্ন জাগতে পারে। 
প্রসঙ্ধ ত উল্লেখযোগ্য কারাজীবনের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ কাহিনী নিয়ে রচিত জাগনী 
(নতীনাথ ভাছুড়ী ), পাতালে এক খতু (দীপক চৌধুরী ), একদা ( গোপাল 
হালদার ), লৌহুকপাট ( জরাসন্ধ ) বাংল! উপন্াস-সাহিত্যে একদা! যে নতুনত্বের 
ও বিষয়গত অভিণবত্বের সুষ্টি করেছিল, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রখ্যাত 
উপন্তাম-সমালোচক শ্রেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় উপন্তামকে 
'কাক্গাসাহিত্য' আখ্যা দিয়েছিলেন*০। ফলে কারাসাহিত্য শব্দের সেই প্রয়োগ 
ও ব্যবহার বাংল! সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয়গত সম্ভাবনার স্ৃ্টি 
করেছিল। তাকে সম্প্রসারিত করেই আমরা কারাসাহত্যের নতুন নতুন 
উপাদানের দিকে লক্ষ্য দিয়েছি। তাই অনুরূপ বিষয়াশ্রিত উপস্তাসকেও এই 
পর্যায়ের অন্ততূক্ত করেছি। 

তবে কারাজীবনের বিষয় অবলম্বনে রচিত কার1-উপন্তাসের এই শিল্পবস্ত ও 
শিল্পরীতি আধুনিক কালের বিষয় বা প্রকরণ হলেও তথ্যানুসন্ধানে এই 
জাতীয় কিছু কিছু পুরানো কালের বইকেও আমর] বিষয়ের দ্বাবীতে এই 
আলোচনার অঙ্গীভৃত করেছি । 

সাধারণ উপন্তাসের সঙ্গে কার! উপন্তাসের গুণগত ও মাত্রাগত প্রতে 
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আছে। প্লট ও চরিত্রের দ্দিক থেকে 'ঘেমন তফাৎ রয়েছে, বিষয় নির্বাচনেও 
নতুনত্ব রয়েছে। কারাঙ্গৎ ভালমন্দের বিমিশ্রণে সম্পূর্ণ একটি নতুন জগং। 
এখানকার বাক্তি-সমাজ, আশা-আকাঙ্া, চিন্তা-চেতনা প্রকরণ গ্রভূ্তির দিক 
থেকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দানা বেধে উঠেছে যা সাধারণ উপন্তাসের তুলনায় 
স্বাতন্তরয স্থঠি করেছে । কারা-উপন্তাসের একমাত্র উপকরণ ও উপাদান জেলখানা 
ও তার মানহৃধ। এখানকার মনুষ্যপমাছ ছুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত-_একদিকে 
দণ্তপ্রঞ্থ কয়েদী অন্যদিকে জেলের প্রশামক সম্প্রদীয়। এরই মধ্য কিছু 
অধস্তন জেল কর্মচারী আছেন ধারা এই ছুটি বিপরীত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষা করে। কারাজগৎ ও লেখকমনের সংযোগূতুত্রের যথার্থ সমীক্ষাই এই 
জাতীয় উপন্াসের রূপরীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

“সচিত্র গুলজার নগর”৫১ € ১৮৭১ ) যথার্থ অর্থে কারাসাহিত্য নয়। এখানে 
নায়ক হেমাঙ্গের কারাঁবরণ ঘটনার অনুজ মাত্র। কারাবরণ এবং কারাজগৎ 
কাহিনীর যূলগতিকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত করেনি, এমনকি প্রভাবিতও 
করেনি। কিন্ধযে দুটি অংশে কারাসংবাদ আছে তার সঙ্গে ব্রিটিশরাজের 
শোষণটুকু যুক্ত হয়ে 'নচিত্র গুল্জার নগরে” কারাউপাদদান একটি শবয়ং ম্বতত্ত্র 
অধ্যায়ে পরিগণিত হয়েছে। একারণে আলোচ্য গ্রন্থটির রূপরীতি আলোচনায় 
আমর ছুটি দিকে দৃষ্টি দিয়েছি । প্রথমত, সাধারণ গল্পাংশ এব" লিপিকুশলতা 
দ্বিতীয়ত, সংলগ্ন কার! অনুচ্ছেদে উপর । এই অর্থে গ্রন্থটিকে অরাজনৈতিক 
কারাসাহিত্য বল! যেতে পারে। 

“সচিত্র গুলজ'র নগর' নকৃসাঁধ্মী রচনা । সাধারণত নকৃমার উদ্দেশ্য 
চরিত্রস্ট্টি নয়, কৌতুক-স্থতি। এতে ছোট ছোট খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়েই ব্যঙ্গ 
ও কৌতুৃকরণ স্থাি কর! হয়। বতমান কাহিনীর লেখক কেদারনাথ দন্ত কৌতুক- 
রূসকেই কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র করতে চেয়েছেন, হেমাঙকে নয় । এজন্ঠ গ্রন্থটি 
প্রকৃত অর্থে ব্যাঙ্গাত্মক নকৃনা-_উপন্তাস নয়। এটি যে নকুসাধমী রচন! তার 
অন্ততম প্রশাণ গ্রন্থটির শিরোনাম । এখানে নচিত্র অর্থে 290 চ1০0816--রসে 
মাথা বর্ণে আকা হয়ে হরবোলা মেজে দেখ! দিলেন'- প্রচ্ছদপটে মু্রিত এই 
বাক্যটি নকুণাধ্মী “গদ্য কাহিনীর ইন্কিত দেয়। 

প্লট ৰা কাহিনীতে গন্পরস এবং রহস্ত গ্রন্থে শেষ পর্যস্ত বজায় থাকায় নকৃ- 
সাটি হয়ে উঠেছে কাহিনী প্রধান । লেখকের মূল লক্ষ্য কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও 
বা ব্যঙ্গবিহীন কৌতুক স্্টি করা । গঞ্পের কাছিনী বুননে কোনে! জটিলতা ব। 
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নতুনত্ব নেই। উখান-পতনের পরিবেশটি তৎকালীন সাঙাঙ্িক আবহাওয়ার 
উপর গড়ে উঠেছে। পরস্তরী প্রণয়, মদ্যপান, পরিচারকের শঠতা, বাগানবিলাস 
ইত্যাদি। নায়ক হেমাঙ্গ এবং জমিদার নীরদচন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কটি অবৈরিতা- 
যূলক। লেখক কাছিনীকে বেধে রেখেছেন হেমাঙ্গ নীবদের মিত্রতা ও বন্ধুতাকে 
কেন্দ্র করে। এই ছুটি বিপরীত সম্পর্কের মধ্যে কাহিনীটি ছোট ছোট খণ্ড 
চিত্র এবং ঘটনার রহম্তময় উপা্ধান হয়ে উঠেছে । ফলে প্লট প্রাধানত পেয়েছে, 
চতিপ্র গ্রাধান্ত পায়নি । 

আলোচ্য ব্যঙ্কাত্মক গণ্য নকৃমাটি কারা পটভূমির উপর রচিত নয় তা পুধেই 
বল। হয়েছে। কিন্ত হেমা নীরোদচন্দ্রের গৃহে আশ্রিত হয়ে চুরি ও অবৈধ 
প্রেমের অপরাধে পনেরে দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছে- সেই কারাদণ্ডের 
সামাজিক পটভূমিটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য ৷ কাছিনী অবশ্ঠই কাল্ননিক নকৃসা। 
ছেমাজের কারাবামের জন্ত দায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়। দায়ী একটি বিশেষ 
সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা । এজন্তই বপ্প কাহিনীটি অ-রাজনৈতিক কারা- 
সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। 

তুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জেলখানা'*১ € ১৯১৯ ) উপন্যাসের নায়ক উত্তম- 
পুরুষে কথা বলেছেন। ঘটন! পরিবেশ চক্িত্র সব কিছুরই কেন্দ্রভূমি ইংলগু 
এবং সেই দেশেবই সঙেরোটি জেলখানা । কাহিনী নির্মাণের পরিবেশটি দেখে 
মনে হুয় এটি কোনে বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ অথব! বিদেশী উপন্যাসের 
ছায়া অবলম্বনে লেখা । যদিও কোথাও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। 

উপন্যাসটি উদ্দেশ্তধমী” বলে মনে হয়। কেন না লেখক চুব্ধির অপরাধে 
দপ্ডতিত হয়ে নান! সময়ে সতেরোটি জেল পরিক্রমণ করেছেন । ভাগ্যাণেবণে 
বাংল! দেশ থেকে ইংলগ্ডে যাত্রা এবং কপালদৌষে “পর্যায়ক্রমে সপ্তদশ কারাগারে 
প্ধাবিংশতি বর্ষকাল” অতিবাহিত করেছেন ভুবনচজ্্র। উপন্যাসের শতকর! 
আঁশিভাগই এই জেলজগতের চিত্র। চিন্রগুলি বিচ্ছিক্জ এবং ধর্ণনাত্বুক । লেখকের 
লক্ষ্য ইংলগ্ডের সতেরোটি জেলের জীবনধারা এবং দণ্ডব্যবস্থার চিনত্রটিকে বাঙালী 
পাঠকের সামনে তুলে ধরা1। এই জেল জগতের বিস্তৃত চিত্রটি উপস্থিত করার 
জন্য লোরার সঙ্গে লেখক এবং কলতিনের ছ্বিমুখী প্রেম, লেখকের চৌর্যবৃত্তি 
এবং কারাবাঁস। কারাবাসের পর লোষ্া। এবং কলভিন আখ্যানভূমি থেকে 
বিদায় নিয়েছে। লেখক একটি বিগত ব্ণনার চিত্র পরপর সাজিয়ে ইংলগ্ডের 
কারাবাস্থাকে তুলে ধরেছেন। সতেকোটি জেলের দীর্ঘ ধর্ণনা ক্লান্তিকর এবং 
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ৈচিত্হীন। কেনন! প্বতি চিত্রণের মতো! এখানে পাঠককে দেবার মতো 
তেমন কোনে! মানসিক খাদ্য নেই। তথ্যের বিপুল সংগ্রহ রচনান্নীতিকে পাধারণ 
বর্ণনায় পরিণত করেছে । লেখক জেলে দিনলিপি লিখতেন একথা উল্লেখ 
করলেও উপন্তাসের কোনো অংশে ভায়েরি-্যাদ নেই । 

কাছিনীর ছিতীয় উপকাহিনী জেলখানায় জুলিয়েটের সংগে লেখকের প্রেম । 
লেখকের সংগে লোরা এবং জুলিয়েটের প্রেম কাহিনীর মধ্যে এমন কোনো 
নতুনত্ব নেই যা জেলজীবনের ক্লান্তিকর বর্ণনাকে অতিক্রম করতে পারে। প্রন্কৃত 
অর্থে 'জেলখানা'কে উপন্যাস বলা চলে না; কারণ ঘটনা, চরিত্র ও যনন্তাত্বিক 
বন্ব উপন্তাসে যে বিপুল গতি হ্ঙ্টি করে 'জেলখান'"য় তাঁর পরিচয় নেই। দুটি 
প্রেম কাহিনী আকম্মিক ঘটনার মতো! উল্লিখিত হয়েছে, ব্যাঞ্চিলাভ করেনি। 
*জেলখানা'র আভ্যন্তরীণ কাঠামো যেহেতু বিবৃতি এবং সীধারন বর্ণনায় পর্ধ- 
বসিত এজন্য এটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে ওঠেনি । 

জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকার প্রফুল্ল সরকারের “অনাগতে'র৫৩ (১৯২৭) 
কাহিনী গড়ে উঠেছে । এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ভাব ও চরিত্র, মন 
ও হাদয়, চিন্ত' ও কর্ম একটি বিশিষ্ট যুগের সাধনা । অনিন্দিতা, প্রতিমা, মোহিত 
এবং মহেন্দ্রকে আলোড়িত করেছে বিপ্লবী আমর্শ। একুত্রিশটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত 
খবটনার কেন্দ্রীয় গতি নরেশের ষড়যন্ত্রে মোহিত কিশোরের কারাদণ্ড। জাতীয় 
জীবনের দুর্গম সংক্ষু পথটিকে লেখক অনিন্দিতার নিভী কতা ও মূল্যবোধের 
সৌজন্যে একটি দীর্ঘ আপাতবক্র তরঙ্গের মতো চিত্রিত করেছেন। 
* 'শৃঙ্খল'৫১ ( ১৯৩৩) উপন্যাসটির আখ্যানভূমি সামাজিক। কাহিনীর নায়ক 
বিশ্বেশ্বর স্ত্রী হত্যার অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছে। সেই সুত্রে উপন্তাসে 
কারাজীবন এসেছে। বিশ্বেশ্বর যেহেতু শিক্ষিত এজন্য অন্যান্ত কয়েদীদের 
অনিবার্য শ্রচ্ধামিশ্রিত মনোভাব বিশ্বেশ্বরকে মর্যাদার আপনে বসিয়েছে। 

বিশ্বেশ্বর একদিকে গম্পকথক ও পর্যবেক্ষক এবং অন্যদিকে ঘটমান চত্রিত্র। 
উাছাঁড়। কারাজগতে সর্বদাই একটি রুদ্ধশ্বাস রহস্যজনক ঘটন।র শ্রোত কয়েদীদের 
আতঙ্কিত করে। শাসক ও শাসিতের বিপ্রতীপ সম্পর্কটিকে লেখক কাজে 
শীগিয়ে নবী নওয়াজ, সোলেমান ইত্যাদি চরিত্র-গুলিকে সাজিয়েছেন একটি 
একন্জ্রীয় চরিত্রের পরিপূরক করে । 
' কাহিনীর কেন্দ্র চরিজ্ বিশ্বেশ্বর | গ্রেপ্তাব বরণ, তৃতীয় শ্রেণীর কারাবাস, 
ঈীছেব ওয়ার্ডে স্থানান্তর, স্ত্রী অমলার ুখশ্বঁতি, মুক্তির প্রতীক্ষা, রোগাক্রান্ত 
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হওয়া, বাজবন্দীদের নেতৃত্ব দেওয়। ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা বিশ্বেশ্বরকে অবলম্বন 
করেই বিবতিত হয়েছে। তার একদিকে বিচিত্র কয়েদীজগং অন্যদিকে জেল- 
কতৃপক্ষ । চরিত্র পরিকল্পন। এবং মন্তব্য প্রকাশে লেখক নংযমী। 

পাষাণপুরী??৫ ( ১৯৩৩) উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোড়ার 
দিকের রচন! হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার] উপন্যাস। এখানে কারাজগতের 
অধিবামীরা1 একটি বিশেষ পারিবারিক আত্মীয়তায় গড়ে উঠেছে । লেখক একটি 
বিশেষ শিল্পদক্ষতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । অন্তত ও বিচিত্র চরিত্রের একত্রী- 
করণ, তাদের নৈতিক স্তরগুলির চিত্র ও ফেলে আসা জগতের বেদনাস্থাতি-- 
এই তিনটি দ্িককে জেলশৃঙ্খলার একটি নিয়মতান্ত্রিক খুটিতে বাধা হয়েছে। 
নিরানন্দ নৈরাস্ত, অবদাদ-আত্মমর্াদা দমনকারী দুষিত আবহাওয়ার মধ্যে কীভাবে 
স্থকুমার হৃদয়বৃত্তি ণহান্ৃভৃতি, প্রেম ও ভালবাসা অস্তিত্বের তীব্রত! প্রকাশ 
করে তা লেখক অভ্ভ্তপূর্ব রোমাঞ্চকর ভাষায় আকতে চেয়েছেন। 
কাহিনী বয়নে ধারাবাহিকতার আপাত বিচ্ছেদ ক্রমাগত সাইদ, কেট, গৌর, 
চৈতন্য, ওস্তাদ, গৌসাই প্রভৃতি গেলে নিয়স্তরের কয়েদীদের রুক্ষতা এবং 
যুল্যহীনতার বিচিত্র মন্ুষঙ্গে কাহিনী ও চরিত্রের একটি সাম্য সৃষ্টি করেছে। 

লেখকের লক্ষ্য জেলজগতের তথাকথিত ইতর কয়েদীদের সঙ্গে শিক্ষিত 
মধ্যবিতের (যেমন স্থরেশ, অমর ) নৈতিক ও মানপিক মূল্যবোধের চকিত্ত 
গৌরব প্রতিষ্ঠিত কর1। ক্ষয়িষণট মধ্যবিত্তের অন্যতম চরিত্র চাটুজ্যে। তার 
নৈতিক অধ:পতনের সঙ্গে নকর অনশনে মৃত্যু তাৎপর্যপূর্ণ হলেও উপন্যাদের 
মূল কাহিনীর সঙ্গে নরুর কোনো সম্পর্ধ নেই৫৬-_ শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃশ্র 
শ্রীকূমার বন্দোপাধ্যায় এই অভিযোগ আনলেও আসলে কারা উপন্যাসের 
বিশ্লেষণে এ'মত গ্রহণীয় নয়। নরুর জীবনাদর্শ কলুধ্তি জেল আবহাওয়ার 
প্রতিরোধক বিন্দু। জেলক্গতের বিচিত্র চরিত্রগুলি এভাবেই উপন্যাসের লৌহ 
কঠিন যাস্ত্রিকতার মধ্যে মানবত্মার চিরস্তন ম্বৃতি-মৌধ রচনা করে। 

'পাষাণপুরী'তে নরুর দৈহিক ও মানপিক অবস্থ। এবং অন্যান্য কয়েদীদের 
উৎকেন্দ্রিক জীবনের বর্ণনা লক্ষণীয়_ 

'তিলে তিলে দীর্ঘ ব্রিশ দিনে তাহার দেহের উপর মরণ আপনার অশরীরী 
রূপের ছাপ স্থপরিস্ষ,ট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন কোন সুদক্ষ চিত্রকর 
তুলিকার পর তুলিকা চালাইয়৷ পটভূমির উপর এক্টী মৃত্যুর চিত্র আকির! 
চলিয়াছে-_পাওর, স্থির, জীর্ণ সেরূপ, কঙ্কালদার মুখখানি কিন্ত অপূর্ব আনন্দের 
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জ্যোতিতে উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত ; হয়তো! বা মরণ-স্লান দেহেখানির যধ্যে অবশিষ্ট 
জীবনের দীন্তি সেটুকু” 1৫৭ 

বনফুলের (বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ) 'অগ্ি'৫৮ (১৩৫৩) মননধর্মী উপন্যাস। 
কাহিনীর প্রধান চরিত্র অংশুমান যতখানি মানসিক ততখানি শারীরিক নন। 
অংশ্বমান গতিশ'ল চবিত্র নয়, ফলে উপন্যামের গতিধর্ম ব্যাহত হয়েছে। 
কাহিনী ও চরিত্র সংক্ষি আধারে সংবদ্ধ। অস্তরাকে কেন্দ্র করে অংশুমানের 
মনোজগতের ক্রিয়া'প্রতিক্রিয়া, আদর্শ ও বল্পনা উপন্যাসের প্রতিপাগ্য বিষয়। 
এখানে কার! উপন্যাদের সম্ভাব্য প্রাপ্তিগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন কারাচরিত্র, জেল- 
জগতের ব্্ণন", চরিত্রগুলির নৈতিক সংকট প্রায় অনুপস্থিত । ফলে উপন্যাসটি 
আপাতভাবে এপিসোৌডিক মনে হলেও এর খণ্ড উপাখ্যানগুণল মনন সমৃদ্ধ। 
চিন্তা ও যুক্তি চরিত্রগুলির অন্তুর্গগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে 
চরিঞুপ্রধান। জেল জগতের বাইরে খোল! প্রাকৃতিক জগৎ চরিত্রগুলর মধ্যে 
ক্রমাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। হি করেছে-__ 

“জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ ।'"'দ্বিপ্রহরের উগ্র জ্যোত্তিতে চকচক করছে 
বেঞ্জনেটের ডগাটা1। জেলের গেটে খাকী পোশাক পরে নিঃশবে পদচারণ 
করছে পাঠান প্রহরী |, 

“সেদিন পৃণিমা | শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অস্তরা পাশেই 
ধাডিয়ে আছে। অশশুমান সৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে” 
ছিল সে।' 

'জেনান। ফাটক'৫৯ (১৩৭৫) ব্াণীচন্দের একটি স্থুলিখিত উপন্তাস। চবির 
এবং চিত্রসম্পদ আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য । উপন্যাসটি ডায়েরিধর্মী এবং 
আত্মস্মতিযুলক। কোনে! নিটোল কাহিনী আকার প্রচেষ্টা নয়--সময় ও 
ঘটনাহ্ুপাতিক বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্রের কথামালা । উচ্চাক্গ সঙ্গীতের রীতি 
অনুদারে লেখিকা উপন্যাসের অধ্যায়গুলির নামকরণ করেছেন। 

উপন্তামটির তিনটি পর্ব__ আলাপ, সধশরী এবং অন্তর1। তিনটি পর্বের 
ঘোগস্ত্র লেখিকা! নিজেই | কারাজগৎকে তিনি দেখেন এবং দেখান। ফলে 
ছুটি ঘটন! ঘটেছে-_-পাঁরিবারিক গল্পের মতো কারগারের খণ্ড চরিত্রগুলি 
লেখিকার অনুভূতিতে গন্ধ ও স্পর্শময় হয়ে উঠেছে অন্যদিকে লেখিকার মনোজগৎ 
কথা ও বর়নায় অবিরত ও অনর্গল হয়ে উঠেছে। 

'আলাপ' অংশে ইনস্পেকৃটর, মায়া, ভাবি, ইন্দুমতী, নন্দিতা, ভবাণী এমন 
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অসংখ্য চত্রিত্র এলে ভিড় করেছে লেখিকার বর্ণনাশক্তি ও টিস্তাশ্রোতের 
প্রতিনিধি হিসাবে। উপন্তামটির অন্ততম বৈশিষ্ট্য হলে! কারাজগতের বৈচিত্র্যময় 
নারী কয়েদীদের চিত্রাঙ্কন । নারী ওুঁপন্তাসিক নারী হায় নিয়ে নারীঞ্জগতকে 
দেখছেন। সেই দেখায় লেখিকার নারীত্ব এবং চরিব্রগুলির নারীত্ব এক হয়ে 
ওঠায় নারীচরিব্রগুলি হয়ে উঠেছে অনব্, মনন্তাত্বিক এবং বাস্তবসম্মত । 

'সঞ্চারী' পর্বে সম্পূর্ণ ভাবে ভায়েরিরীতি অন্ন্ৃত। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, 
১৯৪৩ যে ভায়েরির শুরু-_-১৬ই মার্চ, ১৯৪৩ তার শেষ। এক মঙ্গলবার সকল 
থেকে আর এক মঙ্গলবার সকাল। প্রতিদিনের ডায়েরি অংশ সকাল, ছুপুর, 
বিকেল, সন্ধে এমন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত । লেখিকা কাধাজগতের স্থরটিকে 
আপাত নিষ্ষিয়্ করে উপন্যাসের “সঞ্চারী” অ'শে মনোজগতকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
করেছেন। যদ্দি 'আলাপ' অংশের নাম দেওয়৷ যায় কারাসঙ্গিনীদের রূপকথা, 
পিঞ্চারী'কে তাহলে বল ঘেতে পারে এক বন্দিনীর আত্মকথা । "এখানেও 
কপজান, মরিয়ম, নরলা, অভিজিৎ, বিমলা, জামিনা এমন চরিত্র অনেক আছে। 
এর! লেখিকার প্রতিদিনের বন্ধু, প্রেমিক কিন্বা সঙজিনী হয়ে ডায়েরির পাতায় 
যুখর হয়ে উঠেছে। জেনানা ফাটকের বন্দিনীর! একটি দিনকে কীভাবে সমাপ্ত 
করে আর কেমন করে আগামী ভোরের কল্পনায় মুখর হয় তারই মরমী তৈলচিত্র 
রাঁণীচন্দের 'জেনান। ফাটক?। 

'সারী'র পর “অন্তরা” পধ। লেখিকার ঘরে ফেরার পালা। এখানে 
ডায়েরির রূপ থেকে তিনি আবার কারাঁজগতের অন্তম চরিত্র হয়ে উপস্থিত। 
স্থথ ছুখ হাসি কান্নার যে বন্দীজগৎ-- 

“ভার পরেই তো! জেনান। ফাটকের দরজা । সম্পক সব ছিশ্ড়ল বলে। 
হঠাৎ পিছন হতে কে যেন আমায় টানল | ফিরে দেখি ভিড়ের মধ্যে হাত 
বাড়িয়ে রাধা আমার আচল ধরে টানছে ।” 

“জেনান। ফাটকে'র লেখিকা ভ্রমণ কাহিনীর ঢঙে কারাভিজ্ঞতাকে তুলে 
ধরেছেন। যে ফাটকে নিত্য নতুন চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান £ যে বন্দিনী 
নতৃন নতুন ফাটকে স্থানাস্তরিতা সে জগতের কাহিনীতো ভ্রমণ কাছিনীরই 
মতো । 

পূর্বেই বল। হয়েছে 'যে উপন্তাটি আত্মনম্বৃতি ও ভায়েরিধর্মের সংমিশ্রণ । 
এখানে কারাজগৎ লেখিকার মন ও কল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে। 
কারাজগতের গ্রতিটি খতু, দিবাঁরা তরি, জ্যোৎক্স -অন্ধকার উপস্তাসের আখ্যানতূমি | 
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পরিবর্তনশীল রূপ এবং সুম্্র আবেদন এর মর্ধকথা। অথচ ডায়েরি চি্রনের 
মতো সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক স্থগভীর বস্তনিষ্ঠ ব্যলাময় বৃহস্য চঞ্চল 
শিল্পমন অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর মতে। স্থির । কারাজগৎকে নিবিড় ও বিচিত্রভাবে 
অন্ুভৰ করা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এ'কে চরিব্রগুলিকে বর্ণপ্রাবিত করা, মানবমনের 
ক্রমশ অস্তরজ সম্পর্ক ফুটিয়ে তোল! অন্তান্ত কারা উপন্যাসে বিরল, উপন্যাসটি 
চরিত্র-চিত্রময়। নিগৃঢ় ত্রিয়াশীল কার! প্রতিবেশের মধ্যে মানুষের সংকুচিত 
উপস্থিতি, তাদের ক্ষুদ্র নগণ্য আশা আকাঙ্ষা ধারাবাহছিকতাহীন অথচ সামগ্রিক 
আবেদনে পরিপুর্ণ। 

কার] উপন্তাসের প্রতিনিধিত্বকান্ী গ্রন্থের নাম 'জাগরী'১০ (১৯৪৫)। 
এই উপন্তাসের প্রট, চরিত্র এবং প্রকাশকলার নতুনত্ব লক্ষ্য করার বিষয়। 
উপন্যাসে ঘটনার বিস্তার অপেক্ষা চরিত্রগুলির চিস্তান্রোতের বিবরণ 'জাগরী'কে 
বিশিষ্ট উপন্তাসের মর্ধাদ। দান করেছে। 

জেল ওয়ার্ডে ফাঁদীর আসামী বিলু মৃত্যুর জন্ত প্রতীক্ষারত। মৃত্যুর 
অনিবার্য আহ্বান বিলুর সমগ্র চৈতন্তকে আলোড়িত করেছে। মনোজগতের 
চেতন ও অবচেতনের মধ্যত্তরে দাঁড়িয়ে আছে বিলু। বিলুকে কেন্দ্র করেই 
একটি পরিবারের অন্তান্ত চরিত্রগুলি আবতিত। আগস্ট আন্দোলনের পট- 
ভূমিকায় এই পারিবারিক আখ্যানটি চিত্রিত। 

পরিবারের চারটি চরিত্র স্বতন্ত্র ধারায় বধিত। চরিব্রগুলি কোন নিয়মতান্ত্রিক 
ছকে অঙ্কিত নয়। মুক্ত অন্থযঙ্গের মতো অতীত ঘটনার নিবীক্ষা! এবং বিশ্লেষণ 
'জাগরী' উপন্তাসকে চিন্তাধর্মী এবং তন্বময় করে তুলেছে। ঘটন! উপস্থাপনে 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলে! চবিত্রগুলির স্বগতোক্তি। নির্জন সেলে অতীত ক্রিয়া- 
কর্মের নিরীক্ষণ করার বিশেষ অবকাশ পেয়েছে, ফলে তাদের মানসিক জগতে 
ক্রমাগত জটিলতা বুদ্ধি পেয়েছে। 

'জাগরী'তে কারাজগতের দুঃসহ অন্ধকারময় চিত্র রয়েছে। নির্জন জেলের 
নিরানন্দময় পরিবেশে এবলু”, “বাবা” ও “মা'র একাকীত্বকে আরে বাড়িয়ে 
তুলেছে। সেলগুলি অত্যন্ত ছোট, বাষু চলাঁচলহীন, অস্বাস্থ্যকর এব” বসবাসের 
অনুপযোগী । আকাশের সামান্ত কিছু অংশ দেখা! যায়। এমন এক অবরুদ্ধ 
সেলের নির্জন একটি রাতে প্রতিটি চরিত্র তাদের পূর্বস্ংতি রোমস্থন করেছে। 
স্মতি-রোমস্থনের যধ্যদিয়ে একদিকে যেমন বণিত চরিত্রগুলির চিন্তা-ভাবনা ও 
ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে তেননি অন্তদিকে আদশগত সংঘাত, 
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'আত্মবিশ্লেষণ, মান-অভিমান, মমত -ন্সেহ চবিত্রগুলিকে মানবিক পরিচয়ে বিশিষ্ট 
করে তুপেছে। 
'জাগরী' সতীনাথের প্রথম উপন্তান। 7৪২ জালের কংগ্রেস আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে 'জাগরী' লেখা সুরু এবং আগষ্ট আন্দোলনের অন্ততম কর্মী হিসাবে 
জেলে অবস্থানকালে লেখক “জাগরী'র পরিপূর্ণতা দান করেন। রাজনৈতিক 
চেতনা পরিশ্ক,টনের সঙ্গে সে “বিতিন্ রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবস্ত- 
ভাবী” এবং তা যে কোন কোন সময়ে পারিবারিক জীবনেও সংঘাত ও 
সংকট আনতে পারে, তারই সুস্্র বপায়ণ 'জাগরী? | 
“বাবা”, মা" "বিলু' ও নীলু'- পারিবারিক বন্ধনে কেবপমাত্র ঘনিষ্ট আত্মীয়ই 

নয়, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অচ্ছেছ্ভ। কিস্ত রাজনৈতিক চেতনার 
ব্যাপ্তি তথ। জাগৃতির জন্য তারা প্রত্যেকেই আদর্শগত কর্মপদ্ধ'ততে নিজেদের 
পরিচালিত করেছে। ফলে একই পরিবারের অস্তগত হওয়া সত্বেও আদশগত 
পার্থক্যের জন্য বাবা, বিলু ও নীলু স্বতন্ত্র পথে অগ্রর হয়েছে । 

মুক্তি আদর্শে বাব পরিপূর্ণ বিশ্বাসী এবং তীর জীবনের সবকিছুই & আদর্শের 
বারা পরিচালিত। মা তার স্বামীর আদর্শকে বুঝে বানা বুঝে মনে প্রাণে 
গ্রহণ করেও স-সারের সকলকে নিয়েই সুস্থ সরল হন্দর পারিবারিক বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকতে চান। বাবার অছিংসা নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেম সোশ্যালিস্ট 
তবু ও সংগ্রামের আদর্শকে যেনে নিয়ে পথঘাট বন্ধ করে, থানা পুডিয়ে ও আরও 
বিভিন্ন অপরাধে “স্যাবটেজ'_-এর জন্য বিলুর প্রাণ্দগাদেশ হয়েছে, এখন 
বিলুর অবস্থান 'ফণসি সেল' । আর ছোট ভাই নীলু কমিউনিস্ট মতাদশে 
বিশ্বাী--তাই সে বাব! ও দাদা'র আদর্শ থেকে সমদরত্তবে অবস্থান করে কমি- 
উনিস্ট মতবাদের প্রতি আস্তরিক নিষ্ঠায় সে দাদা”র বিরুদ্ধে সাক্ষা দিয়ে দাদার 
প্রাণদণ্ডের কারণ হলেও নীলু মনে করে যথার্থ কমিউনিস্ট হিসাবে সে তার 
কর্তবা করেছে । একটি পরিবারের এই নিদারুণ সংকটের আঘাত এ চারজনকেই 
আলোড়িত করেছে। 

আজই বিলুর জীবনের অন্তিম রাত্রি। কাল ভোরে তার ফশসি। উৎ- 
কত, অনিদ্রিত -উৎকর্ণ বিলু'র প্রতি মুহূর্ত কাটে অতীত জিজ্ঞাসায়। 
উত্তেজিত ও শপ্ষত বিলুর মনোজগতেও তখন তুমুল আলোড়ন-_- 

প্রতি লোমকৃপে প্রত্যাশিত আতঙ্কের সাড়া প্রতি নাতে টাইফনের 
বিক্ষোভ-এই আলোড়ন অক্ষিগোলকের মধ্য দিয় ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। 
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তুমুল বাত্যাবিক্ষোভে আর বুঝি ঈাড়াইতে পারা যায় না।-. দৃঢ় মুতে গরাদ 
চাপিয়৷ ধরিয়াছি।' 

বাবা সর্ধঞনপুজ্য গান্ধীবাদী “মাস্টার সাহেব । জেলের আপার ডিভিসনে 
তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় বিনিদ্ররজনী যাপন করেছেন। বিলুর মৃত্যুমুহূর্ত চিন্তা 
করে যন্ত্রণায় অস্থির হয়েও তার কাতর প্রার্থনা 

“ভগবান মহাত্মাজী। বিলুর মাকে আঘাত মহা করিবার শক্তি দাও, নীলুর 
মনে বল দাও, বিলুর আম্মাকে শাস্তি দাও "*? 

জেলের “আওরৎ কিতা"য় বিলুর মা বন্দিনী । প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর 
আশঙ্কায় যিনি প্রতি মুহ্‌তে “ভেঙে চুর্ণ হয়ে যাচ্ছেন” তাঁর কাতর জিজ্ঞাসা__ 

'গান্ধীপ্জ, তুমি আমার একি করলে ?'" "" নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে 
তোমার পুজো করেছি; তাঁর প্রতিদান তুমি খুব দিলে ।' 

“জেলগেট'-_শেষ রাত্রি থেকে নীলু প্রতিক্ষা্রত। দাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিয়ে সে তাঁর আদর্শগত দায়িত্ব পালন করেছে, এখন সে দাদার দেহ সৎকার 
করে পারিবারিক কতব্য পালন বরবে। স্বণা এবং অভিশাপ এখন তার 
নিত্যসক্গী। কিন্তু তার চেয়ে বডো হয়ে বুকে বাজছে আত্মপীড়ন ও 
আত্মজিজ্ঞাসা-_ 

“- দাদা এখন কী করিতেছে? হয়তো গরাদ ধরিয়া অন্ধকার নক্ষত্রথচিত 
আকাশের দিকে তাকাইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া চলিয়াছে। আমার 
কথাও কি একবার ভাবিবে? দীদা! কখনই আমাকে তুল বুঝিতে পারে ন1। 
***কিন্তু সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচখচ 
করিয়। কি একটা বি ধেতেছে।' 

স্বতিচিত্রণের মধ্যদিয়ে এমন হুনিপুণ চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি বাংল! উপন্যাস 
সাহিত্যে বিরল। চারটি মানুষের শ্বতিচিত্রণে কেবল নিজেরা বা পরস্পরকে 
ধূর্ত করেছে ত1 নয়_সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিজন ও ইতিহাসের বিস্তৃত পরিচয়ও 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্ে উপস্থাপিত হয়েছে । পারিবারিক সংকট একটি পরিবারের 
মধ্যে যে আবর্তন ও বিবর্তন এনেছে তারই মধ্যে বছ মান্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে 
লেখকের যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও মাঁছষের প্রতি মমত্ববোধে। 

ফাসির আগের একটি রাত্রির বর্ণনায় স্মতিচারণের তুলিতে অসংখ্য “চরিত্রের 
চিত্রশালা' সি হয়েছে। সহানুভূতি, মমত্ববোধ, অপরূপ ভাষাশৈলী, 'অন্ুভূতি 
'আশ্রয়ী ম্মংভি ও ভাবাহ্ষক্' সতর্ক শিল্পী সভীনাথকে নতুন সাহিত্য ব্হির 
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তাগিদে অনুশীলনের বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চেতনাপ্রৰাহ, সগতেক্ি, 
ফ্্যাশি ব্যাক, ক্লো্গ আপ, বু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি রচনার নান! কলা 
কৌশলে নতীনাথ তীর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। 

কারাগারকে কেন্দ্র করে ও স্মংতিরোমস্থনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায়, আন্িকের 
স্থুনিপুণ কলাকৌশল ও জীবনভিত্তিক শিকধর্ম গ্রশ্নোগে, সহদয় মানবতাবোধ ও 
শিল্পীস্থলভ নিরানক্তি 'জাগরী'কে মর্ধাদদীর আসনে চিরস্থাক্ী করেছে। 

অতীন্দ্রনাথ বন্থ'র বি-কেপাস'৬১ ( ১৯৪৮ ) উপন্যানটি বন্দীজীবনের দ্্থ। 
এটি দবর্শনিক চিন্ত! ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের সম্তি। দার্শনিক নিগ্রিপ্ততায় মানবমনের 
বিচিত্র চিত্র-সম্পদ্দ উদ্ধার করেছেন লেখক । প্লট ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা 
এখানে অন্পস্থিত। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতালৰ চরিত্র- 
গুলি বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। 

কারাগতের অন্তরালে বি-কেলাসে আত্মপ্রকাশ করেছে মার, ভিখন। গনি, 
স্থনীল, মোহিত। গ্রন্থের আঙ্গিকধর্ম পাচালিগানের মতো । যে চরিত্র- 
চিত্রণ উপন্যাসকে জীবস্ত ও আম্বাদ্য করে, লেখক সেই অঙ্কন ক্রিদ্বা থেকে 
বিরত। বরং কয়েদীজগতের অস্তর-রহস্য, অস্বাভাবিকতা, ঘৌন-বুভূক্ষা' এবং 
কাক্নার মননশীল অন্সন্ধানই লেখকের লক্ষ্য । এজন্য বিকেলাম ঠিক উপন্যাস 
নয়, অনেকটা ছোট গল্পের লক্ষণাক্রাস্ত। এর একদিকে চিত্র ও বস্ত অন্যদিকে 
দর্শন ও কল্পনা । চরিত্র হিসাবে স্থান পেয়েছে চাষী, মজুর, গুণ্ডা, খুনী, 
করণিক, নিয়মধ্যবিত্ব শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মান্ষ। মুহূর্তের মনোবিকৃতি 
যাদের কারারুদ্ধ করেছে--অপরাধ তাদের বৃত্তি নয় । কলুষিত জেল আবহাওয়ার 
তাদের অবশিষ্ট মনুব্যত্বের বিক্কৃতি ও মৃত্যু উপন্যাসের ভাব-বস্ত। চরিত্রগুলির 
মনভ্ডাত্বিক পরিচয় দার্শনিক বিশ্লেষণ ক্ষমতায় ও সাংকেতিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠা 
এক একটি বত্বহার ৷ 

বাংলার উপন্যাসে “বি-কেলাপ' একটি অনন্য সাধারণ পরিবেশ বিজ্ঞানের 
দরঙ্গ খুলে দিয়েছে। কারাপরিবেশের জ্যামিতিক কাঠামোটি দুঃসহ আত্মজান্থির 
রঙ ও রেখায় নিমিত। এই নির্মাপক্রিয়ার বাহুন দার্শনিক গণ্যভাষা। লেখকের 
নৈব্যক্তিক যন্ত্রণ। ভাষাকে করেছে তির্ধক ও ভাব-বাচনিক-- 

ছুখ মোচন না হলেও মোছিতের কলংক মোচন হোল। সে শিঃশ্বাস 
ফেলে বীচল। কিন্তু মনে পড়তে বরণার কথা। দেহের অসহ ষন্ণার মযোও 
ভুলতে পাদ্ষেনি না-ছাকা ছোড়দির মুখ ।, 


২6৬ 


তাগিদে অন্থুশীলনের বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চেতনাগ্রবাহ, স্বগভেদি, 
ফ্ল্যাশ ব্যাক, ক্লোজ আপ, বু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি রচনার নানা কলা 
কৌশলে নতীনাথ তার প্রথম উপন্যাস 'জাগরী 'তেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। 

কারাগারকে কেন্দ্র করে ও স্মংতিরোমস্থনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়, আঙিকেনর 
স্থনিপুণ কলাকৌশল ও জীবনভিত্তিক শিল্পধর্ম প্রয়োগে, সহায় মানবতাবোধ ও 
শিরীহ্লত নিরাসক্তি “'জাগরী'কে মর্ধাদীর আসনে চিরস্থাক্ী করেছে। 

অতীন্দ্রনাথ বন্থ'র বি-কেলাদ'৬১ (১৯৪৮ ) উপন্যালটি বন্দীজীবনের দর্পন । 
এটি দ্রশনিক চিন্তা ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের সম্টি। দার্শনিক নিলিপ্ততায় মানবমনের 
বিচিত্র চিত্র-সম্পদ উদ্ধার করেছেন প্লেখক। প্লট ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা 
এখানে অন্ুপস্থিত। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতালৰ চরিত্র- 
গুলি বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। 

কারাজগতের অন্তরালে বি-কেলাসে আত্মপ্রকাশ করেছে মান্ন,, ভিখন গনি, 
স্থনীল, মোহিত। গ্রন্থের আঙ্গিকধর্ম পাচালিগানের মতো । যে চরিন্র- 
চিত্রণ উপন্যানকে জীবন্ত ও আস্বাদ্য করে; লেখক সেই অঙ্থন করিনা থেকে 
বিরত। বরং কয়েদীজগতের অন্তর-রহস্য, অন্বাভাবিকতা, ঘৌন-বুভূক্ষা' এবং 
কান্নার মননশীল অন্ুসন্ধানই লেখকের লক্ষ্য। এজন্য বি-কেলাস ঠিক উপন্যাপ 
নয়, অনেকটা ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। এর একদিকে চিত্র ও বস্ত অন্যদিকে 
দর্শন ও কল্পনা । চরিত্র হিসাবে স্থান পেয়েছে চাঁষী, মজুর, গুগা, খুনী, 
করণিক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মাহ্ুষ। মুহৃত্ধের মনোবিরূতি 
যাদের কারারুদ্ধ করেছে--অপর্াধ তাদের বৃত্তি নয় । কলুষিত জেল আবহাওয়ার 
তার্দের অবশিষ্ট মন্ুয্যত্বের বিকৃতি ও মৃত্যু উপন্যাসের ভাব-বস্ত। চিব্রগুলির 
মনস্তাত্বিক পরিচয় দার্শনিক বিশ্লেষণ ক্ষমতায় ও সাংকেতিকত' য় ভাস্বর হয়ে ওঠা 
এক একটি রত্বহার। 

বাংলার উপন্যালে “বি-কেলাদ' একটি অনন্য সাধারণ পরিবেশ বিজ্ঞানের 
দরদ খুলে দিয়েছে । কারাঁপরিবেশের জ্যামিতিক কাঠামোটি দুঃসহ আত্মমাণির 
রঙ ও রেখায় নিম্বিত। এই নির্মাণক্রিয়ার বাহন দার্শনিক গদ্যভাষা। লেখকের 
নৈব্যক্তিক যন্ত্রণ! ভাষাকে করেছে তির্যক ও ভাব-বাচনিক-__ 

ছুখ মোচন না হলেও মোহিতের কলংক মোচন হোল। সে নিঃশ্বাস 
ফেলে বাচল। কিন্ত যনে পড়তো! ঝরণার কথা । দেহের অসহ্ ঘন্ত্রণার মধ 
ভুলতে পাত্েনি না-ভাকা ছোড়দির মুখ ।” 


খ$৬ 


অথবা-_“ছলনার ( ইলিউশন ) সঙ্গে বাস্তবের (রিয়ালিটি ) বিরোধ আছে, 
সত্যের (উথ)নেই। সত্য-ছলনাকে নিরাকরণ ক'রে দেওয়। অন্যায়, সমাজ 
বিরুদ্ধ। ধর্ম, ঈশ্বর, ইত্যার্দি সত্য-ছলনা। নাস্তিকদের একটা সমাজ 
কি চলতে পারে? ভল্তের জবাব দিয়েছিলেন,_ঘদি তাঁরা সবাই 
দার্শনিক হয় ।' 

অনেকট! মেশপাসা”র গগ্যরীতির মতো! ভাষার অন্তরঙ্গ শিল্পগুণও এখানে 
লক্ষণীয়-_ 

“এক একট। খাত আসে কেমন যেন নেশায় ছোপানো, আকাশের চাদ্দিনী 
জানাল! দিঘে চুপিসাড়ে ঘরে চোকে, নিশুতি নীরবতার মধ্যে গঙ্গার কুলুকুলু 
আওয়াজ স্পষ্ট শোন! যায়। এমন রাতে একা থাক। যায় না। আকাশের 
জ্যোছন! চোর, নদীর কুলুধ্বনি চোর, ঝরণাও চোর হয়। কাছুমাসী ইসারায় 
সম্মতি দেন। বস্তির ঝি দৌত্য করতে বেরোয় । অতিথি আসে, রাত আর 
নেশ! একসজ্ে কাটে ।' 

গোলাপ হালদারের “একদা” (১৯৩৯) গ্রন্থটি ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সি 
জেলে রোগশয্যায় লেখা । কারাজগতের নিরাল৷ একাকীত্ব শপন্তাসিকের দশন 
ও শিল্পজগতকে নিয়গ্্রিত করেছে সত্য কিন্ত কারাজগতের বর্ণনা ও চরিত্র এই 
গ্রন্থের বিষয়বস্ত নয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রস্থটিকে-_ 

'রাজনৈতিক বন্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উচ্চাঙ্গের মনন-শক্তি ও প্রথর 
জ্বালাময় অনুভূতির চমৎকার সমম্থয় হইয়াছে”৬২ বলে মন্তব্য করেছেন, কিন্ত এই 
উপন্তাসে বন্দীর কারাভিজ্ঞতা অন্ুপস্থিত। অতীত স্থতিচিত্র উপন্তাসের বিষন্ন 
বস্ত, বর্তমান কারাগার নয়। 

'প্রধূমিত বহি ( ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৭ ) উপন্তাসটির পটভূমিকায় লেখক 
মণীন্দ্র রায় লিখেছেন-_ 

গ্রেপ্তার হয়ে জেলের মধ্যে কাজের অভাবে মন যখন হাঁফিয়ে উঠেছিল কিছু 
একট! করবার জন্তে তখন টুকরো! টুকরে! দেই সব স্থিতি (আগষ্ট বিদ্রোহ ) 
অনুভূতি ও উপলব্ধি একত্রে গেঁথে এই গল্প রচনা! করি ।' অর্থাৎ 'প্রধূমিত বন্ছি' 
আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত উপন্তান্, কারাজগতের পট- 
ভূমিকায় নয়। 


২৫৭ 
কারা--১৭ 


ত্র 
ছোট গলপ 


কারাস'হিত্যের অন্তর্গত ছোটগন্পগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনায় 
অনবস্ভ। নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'জেল-ফেরৎ৬৩ অসমঞ্জন্ত মুখোপাধ্যায়ের 
“কারামুক্তি/*৪ স্ববোধ ঘোষের 'দণ্মুণ্'৬ং এবং কৃষ্ণা হাতি সিং-এর 
ছায়ামিছিলে'র৬৬ (এই গল্পলংকলনটিতে অন্থবাদকের নামের উল্লেখ নেই। 
আমরা ছোঁটগরের আলোচনায় গ্রস্থটিকে অস্তভূক্তি করেছি) গন্পগুলি 
উল্লেখযোগ্য । 

নারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য্যের 'জেল-ফের' চরণ নামে এক কৃষকের গল্প । গল্পটি 
নায়ক প্রধান। চরণের প্রথম পর্য্যায়েব কারাবাস ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনকে 
ভেঙ্গে দিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের কারাবাঁপকালে চরণের স্ত্রী স্বামীর আশ্রয় 
প্রার্থীনি হলেও চরণ তখন জেলে । গল্পটি বিযোগাস্ত ৷ কারাঁজগৎ এই গল্পের মূল 
বিষয় নয়। কাহিনীর একটি অংশ চরণের কারাবাস । চরণের প্রথম কারাবাসের 
দেড়বছর দাম্পত্য বিচ্ছেদের কারণ। 

লেখক গরীব কৃষক সমাজ থেকে চরিত্র তুলে এনেছেন এবং তার দারিদ্রা- 
যন্ত্রণীকে বাস্তব করে তুলেছেন। 

'কারামুক্তি'র গঠনরীতি অভিনবত্বহীন। সাতকড়ির দ্ুঃখময় জীবনকে 
কেন্দ্র করে গল্পের সচন! ও সমাপ্তি। হতভাগ্য সাতকড়ির কারাদণ্ড ও মৃত্যু, 
সেইলঙ্ধে পুত্রের হাহাকার গল্পটিকে সর্বাংশে করুণ করে তুলেছে । রচনারীতি 
বিবৃতিধর্মী, চিত্রসক্জা স্বপ্ন । বাক্যবিন্তাস এবং শবচয়ণে নতুনত্ব নেই, অবয়ৰ 
সংস্থানে ছোটগঞ্জের কাঠামো বর্তমান । 

'ঘওমুণ্' কারানাহিত্য ধারায় একটি আদর্শ গল্প । গল্পের প্লট, চরিত্র, ঘটনা 
এবং পরিণতি কারাজগত্তকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। রূপরীতির আলোচনায় 
দওুমুণ্ডকে তিনটি দিক থেকে ব্যাখ্যা কর! থেতে পারে-(১) গপ্পের খণ্ড 
কাঠামোর মধ্যে অখণ্ড মানবমনের আস্বাদ ও মানুষের অন্তর্জীবনের অলক্ষিত 
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রূপরেখাটিকে ফুটিয়ে তোলা (২) প্রাত্যহিক একঘেয়েমি থেকে একটু স্বতন্ত্র 
মুহূর্ত স্য্টি করা (৩) লেখক স্থবোৌধ ঘোষের শিল্পনৈপুণ্য ও অসাধারণ 
গণ্ভভাষা। 

গল্পের স্থরূতে লেখক বাজভক্ত ও সৎ, নির্ভীক ও একরোখা সিপাই অনুকুল 
গৌনাই-এর ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস এবং মানসিক কাঠামোটি তুলে ধরেছেন এক 
ভয়ংকর বাতে অন্থষঙ্গে । রাতের অনিবার্ধ নির্মমতার সংগে অঙ্কৃলের স্থঘৃঢ় 
নিম্মাহবত্তিতা যেন কোনো এক অজ্ঞাত ট্রাজিক পরিণামের পটভূমি 
রচনা করেছে । 

অগ্থকুল সৎ, সুশৃঙ্খল, কঙব্যপরায়ণ এবং কঠোর । এই কাঠিন্ত আরোপিত 
নয়-_মজ্জাগত , তার সমগ্র জৈবসত্তার সংগে উপরোক্ত চারিত্রি€ লক্ষণগুলি 
সম্পক্ত | অন্কূলকে কেন্দ্র করে কারাজগতের অত্যাচার, নিধযাতন, নীতি- 
ছুর্ীতির যে বিশেষ আবহ।ওয়াটি তৈরী হয়েছে সেখানে অন্কুলের চারিত্রিক 
দুড়তার সংগে নিয়ম লঙ্ঘনকাগী দুর্নীতি পরায়ণ জেলকর্মচারার টৈপরীত্য 
অনিবাধ। সেই অনিবার্ধতা এখং রাতের নির্মমতা এই ছুটি অনুষঙ্গ গল্পের 
আলাপ অনশ। এর পর শেষ রাতে নিচ্ছিদ্র কঠোরতাঁর মধ্যে অসহায় গোপীর 
ম৷ গ্জেন চত্বরে প্রবেশ করে। ফাসি দণ্ডে দণ্ডিত গোপীর প্রাণহীন দেহটিকে 
ডোম তার মা.য়র কাছে পৌছে দেয়। অপরাধী গোপীর পাশ যেন ফাসির 
পয়েও অপর।ধী হয়ে উঠে তার অপসারণ রোধ করছে। ম্বৃতদদেহকে কেন্দ্র করে 
একদিকে গোপীর ম অন্থণ্দকে জেল কর্মীদের হাক! কথাবার্তা, মায়ের শেঠ-যন্ত্রণ। 
শেষ পযন্ত যখন মৃতদেহের 'অপমারণকে অনিশ্চিত করে তুলেছে সেই সময় 
অন্থকূলের উপস্থিতি গল্পের সম্ভাব্য পরিণতিকে স্থৃতীক্ষু করে তুলেছে। অনুকূল 
তথাকথিত প্রশাসনিক শৃঙ্খল! লঙ্ঘন করে শবদেহকে গোপীর মা'র সঙ্গে বয়ে 
নিয়ে চললো । আর-- 

'অস্থকুলের রাইফেলট। তুলে নিয়ে হাবিলদার কম্পাউগ্ডারকে ফিস ফিস করে 
ঝললো-__াডপমিল হবে অনুকূল নিশ্চয়; 
কৃম্পাউগ্ডার--তবু ভাল, জেল যেন না হয়। 

জেলার, ওয়ার্ডার, সিপাই, কম্পাউগ্ডার, হাবিলদার এবং আগামী জেল- 
জগতের এই সব মানুষকে কেন্দ্র করে '“দ্মুণ্ডের আখ্যান গঠিত হয়েছে। 
কারাজগতের একটি বিশেষ মুহূর্ত, একটি বিশেষ ন।টকীয় পরিস্থিতির মধ্যে 
গল্পের আদি ও অস্ত স্নির্দিষ্ট। 
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অন্থুকূলের কাঠিন্তের মধ্যে সুরু থেকেই বর্তব্যনিষ্ঠার তীব্রতা ছিল; কিন্ত 
কোনো! অমানবিক বা ছুর্নীতির বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না। যে কর্তব্যবোধ তার 
দীর্ঘ জেলজীবনে শৃঙ্খলা ও নীতিজ্ঞানের মধ্যে লালিত হচ্ছিল সেই কর্তব্যবোধেই 
গোপীর মার অসহায় ও করুণ অবস্থার জন্য অন্গকূলকে বিচলিত করেছে। তার 
নীতিজ্ঞানের কাঠিন্ত মানবতার কাছে পরাজিত। তাই কারাশৃঙ্খলার বিধিনিষেধ 
অমান্ত করে অঙ্কূল গোপীর লাশকে জেল ফাটকের বাইরে ফেলে দিয়েছে। 

গল্পের উপস্থাপনরীতি থেকে মনে হয় লেখক একটি তির্যক প্রশ্ন তুলেছেন 
মান্ছষের দণ্ডমুণ্ডের নিয়ন্ত্রক শক্তি কে? নির্মম কারাব্যবস্থ। না মানুষের 
নৈতিক মূল্যবোধ? 

স্থবোধ ঘোষের বাকৃরীতি প্রশংসনীয় । উপমা,সংকেত, ইডিয়ম হ্যটি ও 
শবার্থের ব্যঞ্জন! মূল্যবান রত্বের মতো । আমর! কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। 
জেল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন__ 

“সেকেলে পাঁচিলটা শুধু অটুট আছে। অজগরের পাকের মত।” বা 
তন কম্পাউগ্ডার বলে--কলির কুস্তীপাক।” 
ওয়ার্ডার প্রসক্গে বলেন-_ 

“রোগা রোগ! ওয়াার, চি"ড়িতনের গোলামের মত জবরজং পোষাক । 
পিষ্উবিষ্যায় কী মজবুত হীত। ঝড়ের মত চড়-_ঘুসি চালায়, হাতের গাট্টাগুলি 
লোহা হয়ে গেছে।' 
জেলখানার ফাইল প্রঙজে-_ 

'কয়েদ, সাজা, মুক্তি । চাকুরী, পুক্স্কার, পেন্সন, ভাতা ও ছুটি- ভবলোকের 
যত শুতাশুভ গচ্ছিত আছে এঁ ফাইলের পাতায় পাতায়।' 
ফাসির আগের রাতের বর্ণনায়-_ 

'আঙ্গকের রাতটা ভয় করার মতই। অন্ধকারটা যেন আজ হাত দিয়ে 
ছোঁয়া যায় এমনই নিরেট । ঝড়ের আলোতে জেল ফটকের গরাদগুলো৷ চকচক 
করছে অতিকায় হাজরের দ্াতের মত |, 
বা 'কাতিক মাসের রাত, তার গুপর কুয়াশার ঘোর । কর্ণ! হতে অনেকক্ষণ। 
শিশিরের ফেটা ঝরে পড়ছে বটপাত| থেকে। ফটকের কার্ণিশ হিমে ভিজে 
উঠেছে। এখনও কাফেররা নেই, নেশ! করে যেন ঘুমিয়ে পড়ে সব। আজ 
সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা কালাপানির বাম্প থম্‌কে রয়েছে । 

কফ হাতি দিং এর “ছায়ামিছিল' অনুদিত গ্রন্থ । লেখিকা! নেহরু পরিবারের 
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আলেখ্য “কোন খেঘ্‌ নাই' গ্রন্থটি রচন। করে যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করেছিলেন । 
ছায়ামিছিলে' নেই সুনাম অঙ্ষু্জ রেখেছেন । কারাবানের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে 
রচিত বারোটি সত্যমূলক গল্পের সমষ্টি “ছায়ামিছিল' । “জেনানা-ফাটকে র মত 
এখানে নারীর চোখ দিয়ে বারোজন নায়িকাকে দেখ! হয়েছে । সন্্ান্ত বংশীয় 
রাজনৈতিক বন্দী বৃদ্ধা-মাতাজী, স্বামীহস্তা দুর্গা, এ্যাংলে। ইত্ডিয়ান গণিকা 
যলি, বিক্ৃতমস্তিষা সবিতাদেবী, অসহযোগী বন্দিনী চিত্রা, প্রৌঢ়ানারী ফতিমার 
ছুধিষহ জীবন, সন্ত্রানবাদী মীন।-এমন বিচিত্র চরিত্রের চিত্রদস্ভার লেখিক। উপহার 
দিয়েছেন । চরিত্রগুলিকে মানবমনের এক একটি প্রবৃত্তির এবং আদর্শের দিকে 
লক্ষ্য রেখে অশাকা হয়েছে । ভালো-মন্দ, স্থস্থ-অনুস্থ, অপরাধী-নিরপরাধ 
এমন বিভিন্ন চরিত্রের আশ্চর্য চিত্রশাল! “ছায়ামিছিল'। চরিত্রগুলির জেল- 
প্রবেশের পূর্ব ইতিহাস এবং বর্তমান জেল-জীবনের বর্ণন! ছুটি দিকই লেখিক! 
বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ চিত্রগুলির আচরণ জেলজগতের মধ্যে হলেও লেখিকা 
তাদের পূর্বজীবনের দিকটিকেও তুলে ধরেছেন । কারাজগতের বিচিত্র নারী 
চরিত্রগুলি তাদের নীচতী, স্ষুদ্রতা কথনও বা মহাহ্ুভবতা৷ নিয়ে উপস্থাপিত 
হলেও জেঙ্গ-জগতের গ্লানিময় পরিবেশ যেভাবে বন্দিনীদবের অসামাঙ্িক ও 
অমানবিক করে তোলে কৃষ্ণ! হাতি পিং সেই দিকগুলিকেও মচেতন ভাবে গল্পে 
স্থান দিয়েছেন । 

ঘটন! ও চরিত্রে সাহিত্যগত দিক ছাঁড়াও একটি বাস্তব দ্িকও আছে। 
চরিক্্গুলি ব্যক্তিগত জেলজীবনের অভিজ্ঞত! অবলঘনে লেখা । সত্য ঘটনায় 
সামান্ত বর্ণ সংযোগ ঘটলেও গ্রন্থ পাঠ কালে মনে হবে চরিত্রগুলি রক্তমাংসের 
জীবস্ত অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 

একই জেলে বারোটি বিভিন্ন চরিত্রের এক সমাবেশ জেল জগতের বন্দী- 
সমাজকে এক লহুমায় অন্ভৃব করার দর্পণ । বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ গল্পগুলির 
গতিশীল পরিণামী শক্তি প্রতিটি নায়িকার মানসিক এবং মনস্তাত্বিক জগতটিকে 
পূর্ণাঙ্গ করেছে। 

গন্পগুলি হ্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় বণিত। সমাস-সদ্ধির কাঠিন্ে শব্বিভ্তাস 
ছুরুহ হয়ে গঠেনি। সর্বপ্রকার জটিলতামুক্ত হজ্জ এবং মনোজ্ঞ ভাষা আলোচ্য 
গ্রন্থের অন্ততম সম্পদ । 
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৬ 
প্রবন্ধ 


নে 


কারাজীবন এবং কারাজগতকে কেন্দ্র করে এক ধরণের সমালোচন। সাহিত্য 
গড়ে উঠেছে। প্রবন্ধধর্শী এই রচনাগুলি অনেকক্ষেত্রেই নীরস তথ্য মাত্র, 
সাহিত্য নয়। তবু কারাসাহছিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে এজাতীয় প্রবন্ধের বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। 

নিবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। প্রতিটি নিবন্ধে জেলজগতের 
অত্যাচার ও অবিচারকে বিশেষ বিশেষ দিক থেকে দেখা হয়েছে । যেমন 
কয়েি, কয়েদখানা, জেলচত্বর, জেলার, ওয়ার্ডর, খাছ্য, পৰিশ্রম, নির্যাতন 
ইত্তাদি। আবার এমন কিছু প্রবন্ধ আছে যেখানে কারাগৃহকে কেন্দ্র করে 
স্বধেশীদের উদ্দেশ্ট করে আদর্শ জীবনদর্শনের কথা বলা হয়েছে। 

আমর। রূপরীতির নিরিখে প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করছি £_ 

(১) ব্যক্তিগত ও অস্তরজ রচন! 

“কয়েদীর আকাশ' ( পরিচয়” জাহ্ুয়ারি-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ সালের গোপাল 
হালদার সংখ্যায় প্রকাশিত ) ১৩৩৪ সালে প্রেসিডেপী জেলে লেখা । 'আকাশ' 
বলতে লেখক গোপাল হালদার কয়েদীর মনে।'জগৎকে বুঝিয়েছেন, যে মন 
উচু স্থুরে বীধা। এজন্য সুম্্ম অনুভূতির তীব্রতা নিবন্ধটিকে অন্তর ও রসগ্রাহী 
করে তুলেছে__ 

'ঘখন সেই অঙিনাটুকুর মধ্যে আমি এসে দাড়াতাম কল থেকে আজলা 
করে জল পান করবার জন্ত, দেখতাম ওপরের আকাশ আর কয়েক হাত ফাকা 
সেই জায়গাটুকু, তখন আমার বুক থেকে বেরোত এক অপূর্ব প্রার্থনা-_-তগবান, 
ধন্ঠবাদ, ধন্তবাদ তোমাকে ! আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম--ওই আকাশে 
আর আঙিনায় !'৬৭ 

নিবন্ধটির অন্ততমণ্ডণ ভাষার প্রসাধনকলা। আত্মরোমস্থনের স্থরে এক 
বন্দীর কাছে বন্ধ জেল জীবনে খোল! আকাশটুকু মুক্তির প্রতীক-_ 


হগ২ 


"আকাশ আর প্রশম্ততাতে আমর! মুক্তির ন্বাদ পাই--যে মুক্তি মাহষের 
অনাদ্দিকালের কামনা । কেন সেমুক্তি মানুষের মনে কোন্‌ আত্মীয়ের কথা 
জাগিয়ে তোলে ? 

আকাশকে কেন্দ্র করে বন্দীর অনর্গল শ্বগতোক্তি আপেক্ষিক ভাবে ছোটগন্স 
মনে হলেও আসলে 'কয়েদীর আকাশ' বন্দীমনের মুক্তিসংগীত। 

(২) তৃথ্যভিত্তিক'ও ভাষ্যমৃলক রচনা 

ক. "আন্দামান ফেরতের চিঠি'-_( লেখকের নাম নেই)_ সাপ্তাহিক পত্র 
“বিজলী*-_১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ১২চৈত্র» শুক্রবার, ১৩২৭ সাল, পৃ* ৩ £- 
“. কমিশনের যুখ দিয়ে একট! ধর্মকথা ফসকে বেরিয়ে পড়েছে । 7776 16 
8117 01 0105 98119102105 91)0810 ০9 19101109010 0 006 177709095, 
কয়েদীদের ভাল করাই হ্বীপান্তরে পাঠানর উদ্দেশ্ট হওয়া! উচিত। সাধু, সাধু, 
কিন্ত মেই তাল করবার ব্যবস্থাটা কি? এমন জায়গায় কয়েদীদের আড্ডা 
কর! উচিত, যেখানে তাদের খাটিয়ে লাভ হতে পারে। এ লাভট! কার ?-_ 


কয়েদীর নয়, সরকার বাহীছুরের । কেনন। কর্তা বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন 
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খ. “কালাপানির কয়েদী'_-( লেখকের নাম নেই )--বিজলী” পত্রিক৷ ১ম 
বর্ষ, ৩*শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩২৮ সাল, পূ ৬ £- 

“-***চুণো পু'টি থেকে আরম্ভ করে বড বড় রুই কাতলা পর্যস্ত সবাই হই] 
করে বসে আছেন ঘুস খাখার জন্ত। যেযত ঘুন দিয়ে কতাদের পে, ঠাণ্ডা 
রাঁখতে পারে সে তত কাজের লোক । আব সেখানে কিল খেয়ে কিল চুরি কর! 
ছাড়া আর গত্যন্তর নেই । কাজে কাজেই ছু দশবার সয়ে সয়ে ধখন কয়েদীর 
মেজাজ বিগডে যায় তখন তার! খুনখারাপি করে বসে । কতার। তাদের ফাঁসিতে 
লটকে দিয়েই নিশ্চিন্ত। করয়েদীগ প্রাণ, টাকায় আঠার গণ্ড1।' 

গ,. “ভারতের কারাগার'-__ডাক্তার সত্যপালের অভিজ্ঞতা, আনন্দৰাজার 
পত্রিকা; কলিকাতা, সোমবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ :-- 

কিয়েদীদের প্রায় সবই অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন । সাবান ব্যবহার নিষিদ্ধ, শিখ 
ছাঁড়া আর কাহাকেও তেল দেওয়া হয় না। দীতনও কেহ ব্যবহার করিতে পায় 
না।"-*""' রাজনৈতিক বন্দীগণকে কাপড় কাচিবার জন্ত যে সাঁজিমাটা দেওয়। 
হয়, উহাতে নাকি কাপড় আরও ময়লা হুইন্না যায় ।' 


২৬৩ 


ঘ* 'জেলের কথা'-_-( সম্পাদকীয় )-_'আনন্বাবাজার পত্রিকা", নবপর্বায়, 
২য় বর্ষ, ১৪ই কাতিক, ১৩৩০ £-- 

“*****অপরাধীর স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া, তাহাঞ্চে কঠোর শাস্তি দিয়া, 
তাহার মনে ভীতি উৎপাদন করিলে সে ভবিষ্যতে আর অপরাধ করিবে না, 
ইহাই যদি জেলের উদ্দেশ্ত হয়, তবে সে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না, একথা বলিতেই 
হইবে। কেনন। বর্তমান ব্যবস্থায় কারাগার হুইতে ফিরিয়! বন্দীদের প্রক্কৃতি 
আরও বেশী অপরাধ-প্রবণ হুইয়! উঠে ।, 

ও" হুগলী জেলার পুরাতন প্রসঙ্গ'-__উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিবত্ব ঃ 
“সমাচার”, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৮ £-- 

“**পুর্বে ছগলী জেলে কীচা খাছ (রান্না করা নয়) কয়েদীদিগকে দেওয়া 
হইত। এই নিয়ম ১৮৩৬ সালে হয়। ***১৮৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
রান্না খাবারের বন্দোবস্থ হয় ।' 

চ. “বাঙ্গালার জেলখানা'__ (সাময়িক প্রঙ্গের অন্তর্গত), মাসিক বহুমতী”, 
১২শ বর্ষ, ফাস্তুন, ১৩৪০; পৃ ৮৫০ £-- 

“১৯৩২ অবের বাঙ্গালার সরকারী জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
রিপোর্ট পাঠে মনে হয়: পৃথিবীর অন্তান্ত সভ্যদেশে কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের 
জন্য আধুনিক অবস্থাহুযায়ী যে সব ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, এ দেশের জেল-ব্যবস্থা 
এখনও তাহার বু পশ্চাতে পড়িয় রহিয়াছে ।' 

ছ. “আন্দামানে অনশন'-_( সাময়িক প্রসঙ্গের অন্তর্গত ), "মাসিক বস্থমতী, 
১৬শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃ ৭৩৪--৭৩৫ £-- 

""*আন্দামানের বন্দীদিগের শতকর! ৯ জন বাঙ্গালী । “ভূ-্বর্গ' আন্দা- 
মানে বন্দীর! হ্বর্গম্থখ উপভোগ করিয়া এমন ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছেন ৫, তাহারা 
জীবনপাত করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তিন সপ্তাহ অতীত 
হইতে চলিল, সে অনশন বন্ধ হয় নাই।"'বাঙ্গালার মস্তিমগুল-..বাঙ্গালারই 
অনজলে পুষ্ট, তাহারা বাঙ্গালার বন্দীদিগকে বাঙ্গালার কারাগারে আনিবার 
ব্যবস্থা করিয়৷ শোচনীয় বি্লোগাস্ত ব্যাপারের পথ বন্ধ করুন। সমগ্র দেশ 
একান্ত মনে তাঁহাদের কাছে এই দাবী জানাইতেছে।' 

জ* রাজনীতিক বন্দী মুক্তি' (সাময়িক গ্রনঙ্গের, অন্তর্গত), মানিক 
বন্ধমতী ১৬শ বর্ষ, মাঘ ১৩৪৪, পৃ ৬৪৭-৬৪৮--- 

“**"কারাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সন্বপ্ধে নান! প্রকার অভিযোগ শুনা 


হ্ভ৪ 


যায়। উহা যে বস্তরতাস্বিকতাহীন, ইহা খাজা সার নাজিমুদ্দীন স্বীয় অভিজ্তাবশে 
বলিতে পারেন কি? কারা সম্বন্ধে আমৃলু পরিবর্তন বর্তমান সভ্যযুগের কাম্য। 
গণতন্ত্রশাসিত দেশসযূহে কারাব্যবস্থার বছল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ দেশের যে 
সকল কারাগারে মধ্যযুগের ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিবার 
আশ ব্যবস্থা! দেশবাসী দাবী করিতেছে।' 

(৩) ও বিশ্সেষণধর্মী রচনা 


ক. কারাগৃহ ও শ্বাধীনতা'__-অরবিন্দ ঘোষ-_“ভারতী”, ৩য় সংখ্যা, ৩৩শ 
খণ্ড, আধাঢ ১৩১৬, পূ ১৫১-১৫৭ ৫ 

“ যদ্দি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘ্বণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি 
কোঁন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জদ্বন্ত ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, 
তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান; আলিপুরে কারাবাসই সেই নিককষ্ট হীন 
অবস্থা । আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বারমাঁন কাটাইলাম |” 

থ. 'শ্বরাঁজের পথ_-কারাগারে'- মোহন দাস করমাদ গান্ধী -_বাজাশার 
কথা, ১ম ভাগ, "ম সংখ্যা, ২র! অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ 

“* সকলেই জেলে যাইতে পারিলে বা গবর্ণমেষ্টকে আমাদের মতে আনয়ন 
করিতে পারিলে স্বরাজ মিলিবে। সুতরাং আমাদের কারাবানে গবর্ণমেপ্ট 
খুসীই হউক বা বাতিব্যস্তই হউক, কারাগারই আমাদের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ 
ও সম্মানের স্থান ।' 

গ. “জেল ভতি'_ চিত্তরঞ্জন দাশ-_'বাজালার কথা”, ১ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, 
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ £-- 

“.* স্বরাজের চেয়ে বড় জীবনে আর কিছুই নাই, থাকতেই পারে না। এমনি 
করে হ্বরাঁজের জন্ত এতটা ব্যাকুলতা৷ জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের 
দরজ। ভেঙ্গে বেরুতে_ আমাদের জাতীয় জীবনযাপনকে স্বাধীন মুক্ত করে 
দিতে। এই আকাঙ্ষ! ঘার মনে জাগবে-_এই আগুণ যার প্রাণে জলবে, 
তাকে ত ইতরাজের কারাগারে ঢুকতেই হুবে।' 

ঘ. জেলের ভয়'_হেযস্তকুমার মরকার “বাঙ্গালার কথা”, ১ম ভাগ, ১১ 
সংখ্যা) ৩,শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ 

" স্বরাজ লাভের তাই প্রথম পরীক্ষা জেলযাত্রা । জুজুর তয় একবার 
ভাংলেই, এ পরীক্ষায় পাস করলেই-_-আমাদের যোগ্যত। প্রমাণিত হয়ে ঘাবে। 
তখন আমরা যা! চাইব তাই সুঠোর মধ্যে এসে পড়বে ।, 
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ও. হিজরী হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ _-“য়গ্র পন্তিফা, ৭ম সংখ্যা, 
১ম বর্ষ, কাতিক ১৩৩৮, প ৫৯২-৫৯৪ $-- 

“...প্রজাকে পীড়ন শ্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা প্রজা পক্ষে কঠিন না 
হ'তে পারে কিন্ত বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন হ্বয়ং রাজাকে বিচার 
করে তখন তাহাকে নিরম্ত করতে পারে কোন্‌ শক্তি? এ কথ! তুললে চলবে 
না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আস্তরিক সমর্থনের "পরেই অবশেষে বিদেশী 
শাসনের স্থারিত্ব নির্ভর করে।” 

চ. 'কারাবন্ধন'-_সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র-প্রবাসী”, পৌষ ১৩৫৩, পৃ ২৭৬-২৮০ £- 
“---জেলগুলি শুধু আটক ব্বাখবার জায়গা ন৷ হয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরীক্ষা 
ও পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র হওয়া উচিত! তাহলে অন্থসন্ধানের স্থযোগ যথেষ্ট বেড়ে 
যাবে। লমাজের পক্ষে সে ব্যবস্থা কল্যাণকরই হবে ।' 

ছ. “কারাসাহিত্য'__ ডঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত সাহিত্য ও সংস্থ- 
তির তীর্থনজমে' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ, ১ম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৬৯ £_- 

'-**প্বিপ্নবব!দের অনিবার্ধ গৌণফল / ০৮০-1১/০৫৩) হইয়াছে কারাবরণ। 
প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সব কয়টি স্বপ্নরবিভোর তরুণগ্রাণ জেলখানার 
নিরাপদ আশ্রয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে ।-. ইহাদের চিন্তাধারাকে নূতন প্রণালীতে 
প্রবাহিত করিয়াছে, ইহাদের রক্তের নেশাকে সাহিত্যরচনার পথে আত্মনিক্ষমণের 
অবসর দিয়াছে । 

উপরোক্ত প্রবন্গুলি বিভিন্ন রীতিতে লেখা । অধিকাংশ লেখকই কারা- 
জীবনের থুশ্টিনাটি তথ্য, ছুঃসহ যন্ত্রণা এবং কারাব্যবস্থার নানা অমানবিক দিক 
তুলে ধরেছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় উপস্থাপন 
রীতির গুরুত্ব হস পেয়েছে । প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক যূল্য ছাড়াও এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব থাকায় এগুলিকে আমর কারাকেন্দ্রিক প্রবন্ধের অন্তর্গত করেছি । 


শা 
অনুবাদ 





বাংল! কারাসাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু বিখ্যাত বিদেশী ও অন্তান্ত 
ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অস্থ্বাদ হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থগুলির লেখক 
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সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্টিত সাহিত্যিক, বিপ্লবী এবং দেশনায়কগণ আছেন।' 
এগুলি বাংলা কারাপাহিত্যকে সম্দ্ধ করেছে এবং কারাসাহিত্য রচনায় 
উৎসাহিত করেছে । 

অনুদিত গ্রম্থগুলির তালিকা :-- 

(১) জীবলীধর্মী :£_ 

প্লেটো--“]1091 204 0590) ০৫ 9০9০:20৩” 


“পক্রেতিসের বিচার ও মৃত্যু”-অন্থবাদক : সুধাকাস্ত দে, ১ম সং 
১৯৬১। 


(২) ইতিহাসধর্মী কাহিনী :__ 
(ক) 00810000515 1150011210---11)6 11005 08005510105, 
“কারাস্থবালরা জ” 
অন্থবাদক £ মাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। ১ম প্রকাশ ১২৯৪ সাল। 
(খ) স্ৃভাষ চন্দ্র বস্থ-:1170191 90708816, 
“ভারতের মুক্তি সংগ্রাম” 
১ম ও ২য় খণ্ড। 
প্রথম খণ্ডের অন্থবাদক £ গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
১ম স"__ মাঘ ১৩৭৩ 
দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদকবৃন্দ ₹_ গৌরাঙ্গ বন্দোপাধ্যায় ও বিমলেন্দু সেনগু& 
১ম সং-_-টৈশাখ ১৩৭৫ 

(৩) কারাস্মতি 

ক. মহাত্মা গান্ধী_-'কারাকাহিনী' 

যূল পুম্তকটি গুজরাতী ভাষায় লিখিত, হিন্দী সংস্করণ থেকে অনাথবাবু 
বাংলায় অন্ুবার্দ করেছেন। 

অন্থবাদক £ অনাথনাথ বস্থ 

১ম সং--১৩২৭ 

খ. মহাত্মাগান্ধী-_-য়েরোড়া৷ জেলের অভিজ্ঞতা” । 

অনুবাদক £ সতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত ; ১ম সং ১৯৩২ 

গ, জওহরলাল নেহরু-_:511800 1,900 2710 1996799 [010) [011800 
৮1000%। 

“কারাজীবন'-_অঙ্গবাদক £ নৃপেন্্ররুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ১ম সং--১৯৩৪। 
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ঘ. জওহরলাল নেহরু--“আত্মজীবনী' (বাংল অন্থবাদ ) 
অন্ধবাদক £ সত্যেন্্রনাথ মজুমদার ; ১ম সং--১৯৩৭। 
উ. মহম্মদ্‌ জাফর খানেশ্বরী-__-“তাওয়ারীখ-ই-আজিব' 
(মূল গ্রন্থটি উর ভাষায় লিখিত ) 
“আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী'__অন্থবাদক £ মওলানা হাছান আলী; 
১ম সং-১৯৬৩। 
(৪) উপন্যাসধর্মী কারাম্থতি £__ 
ক. ভিকৃটর ছগো-ফণীসির আগের দিন” (বাংল! অঙ্থবাদ ) 
অনুবাদক £ হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত; ১ম সং--১৯৫০ 
থ. জুলিয়ান ফুচিক-_“ফণীসীর মঞ্চ থেকে (বাংল! অনুবাদ ) 
অন্গবাদক £ অশোক গুহ ; ১ম সং-১৯৭৩ 
(৫) গল্প 8 
লিও টলস্টয় £ “ডা1)8 001 এবং 05 01510৩ 800 (16 [701021) 01: 
ন10155 11015 19801)9, 
(ইংরেজী ভাষা থেকে এই ছুটি গল্প একত্রিত করে বঙ্গানুবাদ কর। হয়েছে ) 
“বিপ্রবের আহুতি' অন্থবাদক £ বিনয়রুষ্জ সেন, ১ম সং--১৩৩৫ 
(৬) ডাক্সেরি ৮ 
বিজয়লক্ষমী পণ্ডিত-_-রুদ্ধকারার দিনগুলি' । 
( অন্বাদ্কের নাম নেই ); ১ম সং--১৯৪৬ 
(৭) চিঠি £- 
ক. 'ফ্রাঙ্গিদ বেকনের পত্র' (বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী ) 
অন্থবাদক-_মাখনলাল রায় চৌধুরী 
'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, মাঘ ১৩৫৬, পৃ ১০৪-১০৫ 
খ. আনে্ট টলার-_কারাপ্রান্তর থেকে', 
( অন্ুবাদকের নাম নেই ), ১ম সং--১৯৫৬ 
বিভিন্ন রাজবন্দীর কারাম্মতির তুলনামূলক আলোচন। 


বাংলাসাহিত্যে কারাসাহিত্য রচনার তিনটি দিক £ 
(১) যারা ১৯*৫-_-১৯৪৭ কালপর্বে স্বাধীনত! সংগ্রামী ছিসেবে কারাবরণ 
করেছিলেন তদের অভিজ্ঞতার লেখ্যরূপ। 
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(২) এমন কিছু লেখক আছেন খরা জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করে কারারুদ্ধ হন নি; ঘে কোনো ধরণের সামাজিক অপরাধে দ্ৃপ্ডিত হয়েছেন 
তাদের লিখিত কারাসাহিত্য । 

(৩) আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন যশরা কারাসাহিত্য রচনা করেছেন 
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নয়, পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় ব৷ কল্পনায় । 

কিন্তু বাংল! কারাসাহিত্যে আমাদের আলোচ্য কালপর্বে সর্বাধিক গুরুত্ব 
পেয়েছে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী 
লেখক সম্প্রদায়। মূলতঃ ১৯০৫-১৯৪৭ এই সময়কালে যে কারাসাহিত্য রচিত 
হয়েছে তা রাজনৈতিক । ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারের গৌণ ফল। 

ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন কারায় রাজনৈতিক বন্দীগণের কারাস্বতির তুলনা 
কেবলমাত্র বিশেষ একটি রাজনৈতিক যুগের চবিব্র জানার পক্ষেই জরুরী নয়-_ 
বন্দীগণের রাজনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, উপস্থাপনার 
পার্থকা, বিষয় নির্বাচনের পার্থক্য ইত্যাদির জন্যও জরুরী | কারাঁজগতের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা এক একজন লেখক এক একভাবে দেখেছেন। কারাগারের নীচু- 
তলার দাঁগী কয়েদী, সাধারণ ও উচ্চপদস্থ জেল কর্মচারী, তাদের অত্যাচার, 
কারাগারে প্রচলিত দণ্ডব্যবস্থা। এবং সহবাঁসী রাজবন্দীর প্রতিক্রিয়া! ব্বভাবতঃই 
বিভিন্ন । কারো কাছে বন্দীমন বেশি সক্রিয়, কারে! বা জেলজগৎ। অনেকে 
জেলজগতের বস্তসত্য অপেক্ষা অভিজ্ঞতা ও অন্ুভবে সমৃদ্ধ ভাবসত্যকে বেশি 
গুরুত্ব দিয়েছেন । আবার এমন অনেক লেখক আছেন যারা বন্দীদশার 
অভিজ্ঞতাকে কারাজগতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। জেলজগতের সীম! অতিক্রম 
করে বাইরের মুক্তজীবন, আত্ম-পরিবার বা সমাজই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে । 
কেউবা বন্দীজীবনের ভিতরেই প্রক্কতি, নারী, প্রেম ও যৌন কামনার মনস্তাত্বিক 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, শিল্পচেতনা, শিল্পন্্টর উৎকর্ষ ও অপকর্ষবোধ, 
জীবন বি্েষণের দৃষ্টিতজীর তারতঙ্য প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন আকারে 
পরিবেশিত হয়েছে । সেই পরিবেশনার তুলনামূলক সমীক্ষার রূপরেখা! অঙ্কনই 
বতমান শালোচনার লক্ষ্য । 

“নির্বাসিতের আত্মকথা” ( ১৯২, ) মৌল বৈশিষ্ট্য হলে। ভাষা, ভাব এবং 
বিষন্ধ বৈচিত্র্যের গতি। ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে বিপ্লবীশির রণ-রীতি ও 
রণ-কৌশলের বস্তনির্ভর বর্ণনা এখানে সক্রিপ্ন | ব্যক্তিমনের অন্থভূতিগুলি ছোট 
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ছোট ঘটনার ফাকে বিছ্যাতের মতো! প্রদাহী হয়ে ওঠে । উপেন্দ্রন'খৈর বচনা 
ধারাভাস্তের মতে! কোনে! একটি বিষয়কে দীর্ঘাপক্রিত না করে তিনি ছোট ছ্থোেট 
বিষয়ের অব্তারণ! করেন। তীর গ্রন্থে কয়েদী প্রলঙ্গ বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। 
দণ্ড ব্যবস্থার নিখু'ত বর্ণনার আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। কেনন। 
কারাগারে নির্যাতন একটি ৫নমিত্তিক ঘটনা । এই গ্রন্থে কল্পনার অতিরঞ্জন 
নেই, বন্দীমনের কান্নাও অন্কপস্থিত। উপস্থাপনায় তিনি গল্পরসের দ্বিকে নজর 
রেখেছেন। দণুব্যবস্থা, কয়েদী, বিপ্লবপন্থী, জেলার ইত্যাদি প্রসঙ্গ গুলিকে চিত্তা- 
কর্ষক করার জন্ত তিনি অভিজ্ঞতাকে ঘটনাত্মবক করেছেন। অথচ গ্রন্থে তার 
ব্যক্তিঅহুং তীব্র হয়ে ওঠেনি। তিনি যেন নিরপেক্ষ দশক মাত্র। এ জাতীয় 
লেখকসত্তার সংযুক্তি এবং বিষুক্তি কাহিনীকে গতিশীল এবং কৌতৃহলপ্রদ 
করেছে। বিপ্লবীজীবনের দীক্ষা গ্রহণ থেকে স্থরু করে কারা দণ্ড ও কারামুক্তির 
পূর্ণা্দ আখ্যানটি নিটোল । জেলজগতের বস্তনত্য তার বর্ণনায় আপন প্রাণ- 
শক্তিরই অশ হয়ে উঠেছে। 

ননির্বািতের আত্মকথা'য় রাজনৈতিক জগৎ অপেক্ষা বন্দীজগৎ বেশী সক্রিয় । 

বন্দীদের জেলবিরোধী কর্মস্থচী এবং বিপ্রবী ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা থাকলেও 
উপেন্দ্রনাথ যেন সেই রাজনৈোতিক জগৎ থেকে নিলিগ্ত। একজন স্বদেশপ্রেমিক 
বিপ্রবী কেমনভাবে কারাজীবন অতিবাহিত করলেন সেই কথাই আত্মকথার 
স্থরে উপন্ত'সের ফ্রেমে ছোটগল্পের রং ও তুপিতে পরিবেশিত । 

অগ্তদিকে সমকালীন অপর রাজবন্দী অগ্নিষুগের নায়ক বারীন্দ্র কুমার 
ঘেষের 'দ্বীপান্তরের কথা'য় (১৯২৯) উপেন্দ্রনাথের মতো বর্ণনায় নিলিপ্ততা 
নেই। ধারাবাহিক বর্ণনার ক্ষেত্রটি এতই তথ্যবহুল যেখানে শৈল্পিক নিরাসক্তির 
অভাব “নির্বাসিতের আত্মক্থা'র মতে। “দ্বীপান্তরের কর্থা'কে গল্পরসে পরিণত 
করেনি। সেলুলার জেলের বর্ণনা, ব্যারী সাহেবের চরিক্র, দশম প্রিচ্ছেদে কমেছী 
জীবনের কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা থাকলেও যে মনুস্তাত্বিক জ্ঞান এবং শিল্প- 
বোধ কোনো জীবনের অপ্রকাশিত রঙ্ধগুলিকে উম্মুক্ত করে সেরকম চিত্রাঙ্কনী 
প্রতিভা বারীন্দ্রেরে নেই। কয়েদীজীবনগুল যে প্রকৃত অবস্থায় ফেলুলার 
জেলে দিন যাপন করেছে লেখখ্ে বর্ণনায় ততটুকু প্রাককতচন্রিই স্থান পেয়েছে। 
চরিত্রগুলির অস্তদথন্বঃ মনন্তত্ব, সংগ্রামপ্রবণতা ইত্যার্ি মানবষণের গ্রীর ও 
অজ্ঞেয় জগতের ব্যাখ্যায় তিনি বিরত থেকেছেন। “নির্বাসিত আআত্মকথয'র 
কেজে! ইতিহ।সুটকু বাদ দিলে সাহিত্যের যে বোধ লক্ষ্য কর! যায় বারী 
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কুমার সেখানে ব্যর্থ। তীর ক্ষিগ্র সচেতন দৃষ্টি সর্বদাই জেলের আকরিক অংশে; 
তাকে অতিক্রম করে এমন কোনে! মানসিক সংবাদ নেই যা! দ্বীপাস্তবের অসহায় 
মান্ষগুলিকে চিরস্তন করতে পারে । মন ও বাক্যের মধ্যে কোনে সাহিত্যিক 
বোঝাপড়া না থাকলেও সত্যশিবের বোঝাপড়া আছে। এজন্ত সেলুলার 
জেলের কয়েদী সমাজ যে দণগভোগ করেছে বারীন্দ্রকুমার অত্যন্ত বিশ্বস্তত্বাবে 
তা তুলে ধরেছেন। 

সমকালীন অপর রাজনৈতিক বন্দী শ্রীঅরবিন্দের “কারাকাহিনী' (১৯২১) 
নেক পরিণত এবং রসসম্ৃদ্ধ। এখানে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, মূর্ত ও বিষূর্ত_ 
এই ছু'জগতের কথাই স্থান পেয়েছে । তিনি জেল জগতের বর্ণনায় যেমন 
আগ্রহী, তেমনই আগ্রহী আত্মোপলব্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যায়। সব কাজে ব্যবহার 
যোগ্য একটি পাত্র লেখককে দেওয়া হয়েছিল। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
এঁ বানটিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কারার নির্মম অথ১ ছাশ্যকর বিধিব্যবস্থার 
কথা সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য জেলজীব্নের বাস্তৰ অভিজ্ঞতা 
এবং চিত্রগুলিকে পরপর উপস্থাপিত করে শেষ পর্যস্ত মনুম্তজীবনই ঘে আসলে 
একটি ক'রাগার এমন একটি দ্রাশনিক উপলব্ধিতে পৌছানে]। 

কারাকাহিনী' (১৯২১) তাই অরাজনৈতিক গ্রন্থ। এখানে ব্রিটিশ 
সাআাজ্যবাদদের বিরোধিতা কর! লেখকের লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য কার! অতি- 
জ্রতাকে একটি অদৃষ্থ ব্রদ্ষজিজ্ঞাসায় পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। 

শ্রীঅরবিন্দ ১৩১৬ সালের “মুপ্রভাতে' মাসিক কিতিতে “কান্নাকাছিনী' 
প্রকাশ করতে থাকেন। এর অনেক আগে থেকেই তিনি ধর্মচর্চায় উৎদাহী 
হয়ে উঠেছিলেন । সে সংবাদ আমর। “বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'তে পেয়েছি। 
'কারাকাহিনী” ঈশ্বর জিজ্ঞাসার প্রথম শ্বীকৃত কাহিনী । বারীন্দ্র যেভাবে 
রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কারাচিত্রের অঞ্জুপুষ্থ বর্ণনা বিশ্বস্ত ভাবে তুলে 
ধরেছেন অরবিন্দ সেখানে ইন্দ্রিয়াতীত অন্তিময়গতে প্রবেশলাভ বাঞ্ছনীয় মনে 
করেছেন। বারীন্দ্র বস্তসত্যের কথায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; শ্রীঅরবিন্দ স্লেই 
বস্ত সত্যকেই ভাবসত্যে উন্নীত করেছেন চিস্তা-ভাবনা, ভাষা এবং সরস 
ব্যঙ্গের ইন্্রজালে। প্রসঙ্গত £ “কারাকাহিনী'র সঙ্গে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র 
তফাংটুকু আলোচিত হতে পারে। “কারাকাহিনী'তে যেমন কাহিনী বা গল্প 

ংশ প্রাধান্ত পায়নি, উপেন্ত্রনাথের আত্মকথায় তেষনই ব্যক্তিমনের উপলব্ধি, 

অন্থভব প্রাধান্ত পায়নি । উপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য কারাঅভিজ্ঞতাকে “ফিচার' ধ্্মী 


চ 


করা। এক কথায় অভিজ্ঞতার অবয়ব হুষটি। দৈনিক পত্রের কলম-লেখকের 
মতো! তিনি আকর্ষণীয় করেছেন তাঁর কাহিনীকে। খুণ্টনাটি বিবরণ, চিত্ররস 
ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রহস্মগন্ধী গল্পকথন এবং ভাষায় আলংকারিক্‌ সৌকুমার্য 
বক্ষ্যমান ঈচনাকে ভ্রমণ কাছিনীর মতো! চিত্ীকর্কক করেছে। “কারাকাহিনী' 
সেই অর্থে জনপ্রিয় নয়। এখানে শ্রীঅরবিন্দ ক্রমাগত আপন অন্ুভূতিময় 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলায় উৎসুক। জেল জগতের বর্ণনায় যখন তিনি 
কৌতুকরসের অবতারণা করেন তখন গভীর শৈল্পিক গান্তীর্য কথাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। 

অমলেন্দু দাশগুপ্ত “ভেটিনিউ? ( ১৯৩৯) গ্রস্থে এক স্থানে বলেছেন-_ 

'আমাদের কবি বলিয়াছেন “আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়] ঘুরে মরি পলে 
পলে।' জেলখানায় আসিয়া এ-জিনিসটির প্রকোপ বড় বেশি দ্বেখিতেছি।, 
নিরাল৷ একাকীত্ব এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় শক্তি। “বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, 
ভিতর দুয়ার খোলা” ঘখন অমলেন্দুর অস্তরের কথা তখন আমাদেরও বুঝতে 
অন্থৃবিধ! হয় ন1 যে, শ্বৃতি ও করপন।র জাল বোনাই এ গ্রস্থের লক্ষ্য । “ডেটিনিউ'- 
এ রাজনৈতিক চিন্তার স্তর বহিরাবরণ মাত্র। অন্তর্জগতে এসেছে বিভিন্ন রমের 
সমাবেশ এবং তার সংঘাতে এক অতৃপ্ত লেখকমনের যন্ত্রণ। | রুত্রকে সুন্দর করতে 
গেলে ঘে স্থির ধারণাশক্তির প্রয়োজন সে পরীক্ষায় অমলেন্দু উতভীর্ণ। এগগ্রস্থের 
বড় গুণ সংগীতধমিতা, যে সংগীত ধর্ম 'কারাকাহিনী'তে স্বপ্ত অবস্থায় ছিল। 
গ্রন্থে অনেক চরিত্র এসেছে, অবশ্য লেখক চবিব্রগুলিকে কোনে। স্থায়ী পরিণতির 
দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি । ফলে উপন্তাসের কাহিনী-আশ্বাদন সম্পুর্ণ হয় 
না। গ্রন্থের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখক অমলেন্দু ও দৃপ্ডিত অমলেন্দু 
সমান্তরালে স্বতিরোমস্থন করে চলেছেন। ফল হয়েছে একদিকে ঘটনা ও 
তথ্যের মজুত উপকরণ অন্তদিকে তাঁকে ভাব ও সৌন্দর্যের পরিণত করার ক্ষেত্রে 
লেখকের শিল্পগত কোনে অস্বস্তি নেই। লেখকের কাছে কারাজগৎ বিশ্বসংসারের 
মতোই একটি নিত্যসত্য ; যে সত্য থেকে জীবনে স্থখ-ছুঃখ, নীচতা-উদ্ধারতা 
এমন কতদদিক উঠে আসতে পারে। 

ব্রেলোক্যনাথের ব্যক্তিগত জীবন মহাকাব্যের মতো! বিশাল। তিনি নিজেই 
একজন ঘটমান ইতিছাস। তীর 'জেলে ত্রিশবছর' ( ১৯৪৮) গ্রন্থে পরাধান 
অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসটি ব্যাপক ও স্থগভীর। জেল অভিজ্ঞাতাস় 
সহকর্মী ঝাজবন্দীদের প্রসঙ্গ এবং গোপন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে লেখক 
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গুঁধিক মলৌধঘোগী । অমানবিধ কারাবিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাজবন্দীদের 
রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে আলোচনা, উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীদের সাংগঠনিক 
এবং পনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ আলোচন! ত্রেলোক্যনাথের লক্ষ্য । 

গভীর রাজনৈ তিক প্রজ্ঞা এবং বৈপ্লবিক জীবন নিষ্ঠা লেখককে অমলেন্ু 
দাশগুপ্চের মতো একাকীত্তের যন্ত্রণায় বিক্ষত করে নি। কর্মযোগী সন্্যাসীর মতো 
এই গ্রন্থে এক বিপ্রবীর বিচিত্র বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডের ছৰি একেছেন তিনি। 
শিল্পীমনের অকারণ বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকীত্ব কারাকাহিনী” এবং “ভেটিনিউ+- 
এ যে প্রন্দ্রজালিক আবহ স্যপ্টি করে ত্রেলোকানাথের অন্তঃপ্রকৃতি ছ্চেষন 
কাব্যিকছন্দে বীধা নয় ; ফলে গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ইতিহাস 
জেলজগতের বস্তধর্মকে স্থৃতীক্ষ করেছে। বস্তধন্সিতা এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা 
নৈষ্টিক ত্রিলোক্যনাথকে স্মৃতি ও কল্পনার বিষূর্ত স্বর সহি থেকে বিরত রেখেছে । 
প্রকৃতি, নারী, প্রেম এ কারণেই ত্রেলোক্যনাথের বর্ণনীয় বিষয় নয়। এক 
বিশ্লবীসত্তা লাভাক্তরোতের মতে এখানে বহ্ছি উদ্‌গীরণ করেছে । ফলে আগ্নেয়- 
গিব্রির আগুন বুকে নিয়ে জেগসমাজের অন্তঃপুরে সন্তর্পণে প্রবেশ করা লেখকের 
পক্ষে অসম্ভব । জেলজগতের পরিবর্তে ব্যাপক রাজনৈতিক জগৎ লেখকের 
দুষ্টিভঙ্গীকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিয়ন্ত্রিত করেছে জেল জীবনের ব্রিশটি 
বছরকে । ব্যক্তিগত রোজনামচ'্ কোমলমাধুর্য গ্রন্থের স্থানে স্থানে থাকলেও 
আসলে ত৷ তথ্যসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ, অনুভবের নিবিড় রসনির্যা নয় । 

শৃঙ্খল বাঙ্কার (১৯৪৮ )--এর লেখিকা বীণ দাসের লক্ষ্য কারা- 
অভিজ্ঞতাকে শিল্পনত্যে পরিণত করা । ফলে বিষয় নির্বাচনে তিনি জেলজগৎকে 
বেছে নিয়েছেন। জেলপমাজ ও ব্যক্তিমন জীবনধর্মী এই আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু। 
রাজনৈতিক জিজ্ঞাস! উপকাহিনীর মতে! মূল কেন্দ্রের পরিপূরক বিন্দু। স্কেচ 
আকার মতো কারাজগতেন চিত্রটিকে তিনি ছুয়ে গেছেন, ভেতরে প্রবেশ 
করেন নি। যে সুক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি জেলসমাজের অস্তনিহিত নির্মমতাকে 
জীবন্ত করে তোলে সেই শক্তি বীণা দাসের থাক। সব্েও শিল্পশ্রমের আলম্য 
আলোচ্য কারাশ্বতিটিকে উপন্াসস্থলভ গভীর বিস্তৃত অথচ স্ক্্ম মন্তাত্বিক করে 
তোপেনি। কয়োখানা, নির্যাতন, উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী, সাধারণ কয়েদী-এ 
সব প্রসঙ্গ 'শৃঙ্খগ-বঙ্কারে' নাতিদীর্ঘ বর্ণনায় পরিবেশিত হলেও “আবার আদতে 
থাকে ক্লান্তি, ধীরে ধীরে অবসাদের মেঘ মনের যধ্যে জমে উঠে এ বোধ এত 
প্রবল যে মেঘ সরিয়ে জেগ দেখার চোখ স্থটি হয়নি |. 
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প্রেমেন্দ্র মিত্র গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'শৃঙ্খল-বঙ্কার' অথচ শৃঙ্খলের রুজ 
সংগীত টৈরবী রাগিশীতে বেজে ওঠেনি। যে সংগীত বেজেছে কমল! 
দাশগুণ্টের রজের অক্ষর' ( ১৯৫৫) গ্রন্থে। 

"কমলা দাশগুধ্ের লক্ষ্য ইতিহাসের আলোকে বন্দীজীবনের চিজ্টিকে 
প্রতিষ্ঠিত করা। লেখিকার মনোতঙগী রাজনৈতিক দিক থেকে নিত্য ক্রিগ্নাশীল। 
তীর জীবন, জেল-জগৎ এবং অপরাপর সহযোগী বন্দিনীগণ সবকিছুই 
রাজনৈতিক চিন্তায় বিবতিত। এখানে বর্ণনীয় বিষয় শৃহ্খলিত বীরাঙ্গণ'র 
অবরুদ্ধ জগৎ-_- 

“অদ্ভূত এই ডেটিনিউ জঁবন। জিনিনপত্রের অভাব নেই, খাবার কষ্ট নেই, 
তবুও কেমন যেন বন্ধ জল, রুদ্ধ বাতাস। আ্রোতহান, আবর্তহীন জগত-_ 
একেবারে অপরিচিত একঘেয়ে ।' 

অথচ বীণ! দ্রাসের মতে! কমল! দাশগুপ্ডের রচনা ম্রোতহীন আবর্তহীন হরে 
ওঠেনি । তীর স্বৃতিকথায় একদিকে যেমন কারার শ্বৃতিটুকু, স্পর্শটুঝু কথা বলে 
অনর্গল-_-তেমনই বীণা, শাস্তি, কল্যাণী, জ্যোতিকণা, শোভারাণী লাবণ্য 
এমন অনেক বীরাঙ্গনাব স্থৃতি খণ্ড অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ কতে তিনি 
ভোলেন না। 

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় কষ হাতি সিংয়ের “ছায়ামিপিলে' ( ১৩৫৫ " যে বিচিত্র 
সাধারণ বন্দীনারীর জীবনতরজ ওঠানামা করেছে তাদের মানসিক বিকৃতি ও 
কামণা, ওদার্য ও প্রেম, কাঠিহ্য ও কোমলতা লেখিকার অস্কভৃতি ও পর্যবেক্ষণ 
শক্তির ঘে গভীর পরিচয় বহন করে সাধারণ নারীবন্দীর এমন বিচিত্র 
চিত্রসম্ভার রক্তের অক্ষরে , শৃঙ্খল বঙ্কারে' এমন কি “অরুণবহ্ধি' (১৯৫১) তেও 
নেই। যদিও নারীর চোখ দিয়ে বন্দী নারী সমাজের অস্তঃপুরে প্রবেশ করার 
একটি খোলা ক্ষেব এই তিনজন নারী লেখিকার সম্মখেই খোল। ছিল। তারা 
রাঁজনৈত্তিক জীবনকে এবং গ্রহণযোগ্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে 
এতো গুকত্ব দিষেছেন যা বাধ! হয়ে। দাড়িয়েছে অবরুদ্ধ ব্যক্তিমনের রুদ্ধকামনা, 
যন্ত্রণা, প্রেমান্ুভব ইত্যার্দি জীবনধর্মের সত্যোচ্চারণে। কারাসমাজের ইতর-ভদ্র, 
মাহয-পরিজন তাদের হুখ-ছুংখ-আনন্দ-বেদনা এমন অনেক কথাই চিত্রিত হলো 
না এ'দের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্ত। 

স্পর্শকাতরতা! এবং সবেদনশীলতা আত্মকথার একটি বিশেষ শক্তি ঘা বিচ্ছিন্ন 
এব* নিরপেক্ষ দ্বায়বিক অন্ুস্কৃতিগুপিকে একব্রিতভাবে আমাদের বস্তধর্মী 
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'অভিজঞতা গ্রহণে সহায়ত! করে। কারাজগৎ এমন একটি উদ্দীপক ঘ৷ প্রাথমিক 
অবস্থায় সরল মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবেদনে পরিণত হুয়। 
প্রথমশ্রেণীর শিল্পী লরলতম অভিজ্ঞতার ধারকক্ষমতাঁকে স্থজনশীল সাহিত্যে 
পরিণত করেন জটিল যানসিক প্রক্রিয়ায়। নিকুঞ্জ সেনের “জেলখানা কারাগার 
/ ১৯৫২) লেখকের মানসিক জগত প্রাথমিকভাবে স্বতংক্ষ,ত উদ্দীপন। হাটি 
করলেও শিল্পীর জারকরম শ্বাতকে নবতর সৃষ্টি লম্পদে পরিণত করেনি। 
জেলজগতে সাহিতাউপাদান অপ্রতুপ নয়। কয়েদী বা ওয়াগার থেকে হুর 
করে কয়েদ্ঘর, খাদ্য ইত্যাদি এমন প্রচ্ণ কীচাযাল মঞ্জুত থাকে যা থেকে নহজেই 
আখ্যান রচণা করা যায়। 
লেখকের স্থৃতিজগতে ঘটনাগুলির ( কখনও ব! ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। ) 
স্তরীভৃত রূপ কালক্রমে শ্মরণকার্য স্থষ্টি করলেই আমর! তাঁকে স্ৃতিনির্ভর 
সাহিত্য বলতে পারি না। নিকুঞ্জ সেন অবশ্ত অভিজ্ঞতার যূল উপাদানগুলিকে 
লিপিবদ্ধ করেছেন । অবশ্য যে সামর্থ্য বিষয়ের প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের মধ্যে 
দ্রিয়ে বিষয়বস্তকে সাহিত্য করে তোলে নিবুঞ্জ সেনের সেই শক্তি থাক। সত্বেও 
তিনি ত। কাজে লাগান নি। 
্রস্থটিতে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা লক্ষ্য নেই। লেখকের রাজনৈতিক 
জিজ্ঞাস।, সামাজিক জিজ্ঞাসা বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে ক্রিয়াআুক আধারে গ্রতিষ্িত 
কর] অথবা! মনোজগতের গান রচনা করা--এমন কোনো লক্ষ্যই লেখকের 
নেই। জেলজগতকে তিনি সামগ্রিকভাবে দেখতে চেয়েছেন । কোনে! একটি 
বিশেষ চরিত্র বা চিত্র ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্ত দানা বেঁধে ওঠে ন|। 
অন্তদিকে বিচ্ছিন্ন চিত্র, ঘটনা ও চরিত্রসম্পদ পাঠকের আন্তর্জগতকেও ম্পর্শ 
করছে না কেননা উপস্থাপন রীতি গল্পাত্বক হলেও তা অতি-সরলাকরণ দৌষে 
হুষ্ট। জীবনের গভীর তলগুলি স্পর্শ করার শৈল্পিক যন্ত্রণা তিনি বোধ করেন 
না। পাজনৈনত্তিক কয়েদী, সাধারণ কয়েদী, জেল কর্মচারী এমন অসংখ্য 
চরিত্রের বর্ণনা জীবন-পঞ্জীর মতো! আগংকারিক বাকৃ-চতুর্ষে পাহিত্যে পরিণত 
ংতে চাইলেও লেখকের অভি-মিতব্যয়ী মনোভাব ছবি আকার পথ রুদ্ধ 
করেছে-- 
'আকাশের দিকে সকলে তাকাইয়া আছি। এই বুঝি বর্ষা নামে, এই বুঝি 
বাঁরিপাঁত হয়। মেঘের পরে মেঘ শুধু জমিতেছেই, অন্ধকার নিবিড় হইতে 
নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, কিন্ত, কৈ, বৃষ্টির তো নামগন্ধও নেই ! দেউলীর 
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আকাশে বর্ষণ সম্ভব! ঘন কালে! মেঘ! আমরা সকলে চাতকের দৃষ্টি লইয়া! 
চাহিয়া আছি আকাশের দিকে, চাহিতে-চাছিতে ঘাডে ব্যথা ধরিয়া গেল।' 

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার তাৎপর্যটি আলে! অশধারি নয়, বাক্য- 
গুলিতে প্রতীয়মান অর্থের আবেশ নেই বরং 'চাহিতে চাহিতে ঘাড়ে ব্যথা 
হইয়া গেল তবু বৃষ্টির নামগন্ধ নাই'-_এজীতীয় সরলবাক্য উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাণীচন্দ লেখেন না। গ্রস্থের মাঝে মাঝে শিথিল বাকা- 
বিস্তাসী শিল্পধর্মকে বিপর্যস্ত করেছে। লেখক কয়েদী চরিত্রেকে বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছেন, জেলখানার অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ ( কয়েদঘর, নির্যাতন, বন্দীমনের নিঃসঙ্গ তা) 
হয়ে উঠেছে গৌণ । 

কারাজগৎ বহির্ভূত দার্শনিক বা! শৈল্পিক জিজ্ঞাসা (যেমন শ্রীঅরবিন্দের 
কারাঁকাহিনী'তে ) এখানে সক্রিয় নয়। বন্দীযনের হাহাকারকে আলংকারিক 
করার চেষ্টা হাহাকারের স্বাতাবিকতাকেই ক্কু্ করেছে। “ডেটিনিউ'-এ একাকী- 
ত্র যন্ত্রণা তো সুস্্স এবং আস্তরিক “জেলখান। কারাগারে তার কোন পরিচন্ব 
নেই। 

তবে একথ। সত্য যে, রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীদের সম্মিলিত পদক্ষেপে 
দেউলীজেলের দিনগুলি ব্যথা-বেদনায় যেভাবে মুখর ছিল তার চিত্রটি 
তুলে ধরেছেন একজন সং ও মত দেশসেবক পে । 

'জাগরী' ( ১৯৪৫) কাল্পনিক উপন্তান হলেও এর চবিব্রগুলি রাজনৈতিক । 
বিলু, নীলু ও বাবা এরা সকলেই আগষ্ট আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছে এবং 
বিলু) বাবা ও মা কারারুদ্ধ হুয়েছেন। চতিত্রগুলি তাদের পারিবারিক এবং 
সামাজিক অবস্থার উপর দাডিয়েই কথা বলেছে। 

কারাম্বতি যে অর্থে আত্মস্বতিমূলক কাহিনীগুলিতে জেলজগতেব বিচিত্র 
মান্ষগুলির শ্বতিরোমস্থন করে নীলু ও বাবার স্বতি চিত্রণে সে হযোগ কম। 
চরিত্র ছুটি কারা অন্তরালে চিস্তামোতে কারাপ্রাচীর অতিক্রম কবে বছবি্ধ 
রাজনৈতিক ও সামাজিক জিজ্ঞাসায় উপস্থিত। তারই ফাকে ফাকে একাকীত্ব, 
অশথু গাছের ডগায় সি'ছুরে আকাশ, সেলের চুনকাম কর! সাদা! দেওয়াল, 
জেলের পলিটিকৃন, ওয়ার্ডর, স্পারিপ্টেপ্ডেটে এদের কথা স্বতির পাতায় 
এসেছে । 

লেখকের অভিগ্রায় কারারদ্ধ একটি পরিবারের অখণ্ডতত৷ কীভাবে 
রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে তার শ্বরূপ বিশ্লেষণ । অর্থাৎ তার বিষয় 
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ঠিক কারাজগৎ নয়--কারারুন্ধ একটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন পরিবারের 
যনোজগৎ। চরিত্রগুলি চিন্তাশ্রোতের মধ্য দিয়ে যখন বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে 
যাত্রা করে তখন তাদের স্বতিজগতে লক্ষণীয় হয় রাজনীতি, সমাঁজনীতি এবং 
দীবনাহতৃতির সংশ্লেষ্ুপ। তাছাড়া এখানকার বন্দী চরিত্রগুলি জেলজগতের 
বর্তমানে দীড়িয়ে। তাঁদের অতীত রাজনৈতিক কর্মনীবনে জেল সমাজের বিভিনর 
চিত্রগুলি এজন্ত কখনই অতীত শ্বতি নয়, ঘটমান বর্তমানের অভিজ্ঞত] | 

বাবা তার বর্তমান কার। অবস্থান থেকে অপরাপর রাজবন্দী, কমিউনিস্ট 
বন্দীর উগ্রতা, গান্ধীবাদ, মাক্র্মবাদের পল্পবগ্রাহী কিছু বন্দী,_যোগাড়ানম্দ, 
ঝপটানন্দ, বেকুফানন্দ নামক লেখক চিছ্িত রাজবন্দী এমন অনেকের কথাই 
চিত্রিত করেছেন । 

আসল কথা, সতীনাথ ভাছুড়ী তার ব্যক্তিগত কার! অভিজ্ঞতাকে 'জাগরী” র 
বিভিন্ন চরিত্রের যধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন । ফলে উপন্তামের বিষয় কাল্পনিক 
হলেও বিঙ্লেষণগুণ বাস্তব নির্ভর | জেলজগতের বস্তসত্য যেমন রাজনৈতিক 
তেমনি বন্দীদের আচারণ, সাধারণ কয়েদীজগতের নৈমিত্তিক জীবন, জেল 
হ্পারিন্টেণ্ডেপ্ট, ওয়ার্ভীর, সিপাহী জগৎ, বিভিন্ন সেলে অবরুদ্ধ বন্দীমনের 
কর্মরাস্তি, একাকীত্ব, নীতিজ্ঞানত্রষ্টতা এক অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় ভাবসত্যে 
রূপান্তরিত | এরই সঙ্কে সুপরিচিত এসজ্ঞান শিল্পীমনের অন্নতব ও বল্পনায় 
কারাম্মবতির বিমূর্ত ভাবপুঞ্জকে অনবদ্য কবিতায় পরিণত করেছে । স্মাতিচিত্রণে 
এমনই সার্বভৌম শিল্প-নৈপুণ্যের প্রবর্তক সতীনাথ ভাদুভী । 

'্বাগরী' র সঙ্গে 'ভেটিনিউ” “নির্বামিতের আত্মকথা+ কিন্বা 'করাকাহছিনী'র 
বিস্তাস ও সংস্থাপন প্রণালীর আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও এর অবয়ব-কৌশল 
সম্পূর্ণভাবে মৌলিক। কারাম্মতির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাছিনীর ক্রমিক 
নংুক্কি থাকে না । খণ্কাহিনীগুলির সংযুকতিক্রিক্না নিয়ন্ত্রণ করে কারা'অভিজ্ঞতার 
জামগ্রিক স্বতি। উপন্তানের কাহিনী যেখানে অপরিহার্য অবয়ব-_চাহি্দায় 
পরিণতিসুখীন, সেখানে 'নির্বাসিতের আত্মকথা”, “কারাকাছিনী”, “ভেটিনিউ' 
সে চাহিদামুক্ত। 'জাগরী'র কারাম্মতি আপাতভাবে উপরোক্ত গ্রস্থগুণির 
মোই নিরাবয়ব, কাহিনীর চাহিদ্বা অনথপশ্থিত। তবুও 'জাগরী' শয়ংসম্পর্ 
খগ্ড ঘটনার যুক্ত মোর্চা নয়-_-চব্িজগুলির চিন্তাত্োতের ধারকতল একটি 
পর্ধিবার, গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ কাঠামো এজন্ত অনায়াসেই আত্মস্থতিমূলক কারা- 
গ্রন্থগুলি থেকে বিচ্ছির। বাজনৈতিক জগৎ, ব্যক্তিজীবনের মদত্যত্ব এবং 
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জীবনাহ্ভূতির জটিল রাদায়নিক বিক্রিয়া! 'জাগরী”কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণপত 
করেছে-_যা৷ পূর্ব প্রকাশিত কারান্ম.তিগুলিতে নেই। 

বনফ্কুলের 'অগ্সি'র (১৩৫৩ ) জ্যামিতিক ধর্ম চরিত্রের নিরিখে একমাত্রিক। 
অংগ্তমান কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, একম্বরা]। কারাজগৎ অংশুমানকে প্রভাবিত: 
করেনি । অংশুমান জেলে বসে থাকলেও তার দিবাশ্বপ্রকেন্্র অন্তরা এবং 
'জেলের প্রাচীর ভেদ করে দৃর দ্বরাস্তে অতীতে-ভবিষ্যতে আশা আকাজ্ষার 
কল্পলোকে। অংগুমানের দুষ্টিভক্ষীর বিশেষতটুকু কারাম্ম তির 8 অস্তরায়। 
বদ্ধ জেলজীবনে থেকে অংশুমান অন্তর! ও নীহার সেনের দাম্পত্য সম্পর্কের 
মধ্যে প্রবেশ করে-__ 

'ইন্ছ্রের বজে, মদনের কুস্থমশরে, নক্ষত্রের কিংণে, খগ্যোতের দীপ্থিতে, 
তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে বৃক্ষে 
লতায় জড়ে চেতনে অন্থতে পরমাছুতে সর্বত্রই আযার প্রকাশ'-_ অংশুমানের 
জীবনসত্য ৷ ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস পড়তে পডতে মে জেলনিরপেক্ষ জীবনসত্যে 
বহক্রমিক মনস্তব্বে প্রবেশ করে। জেল কমচাবী, নাধারণ কয়েদী, অত্যাচার, 
নির্যাতন, আহার স্থভাবতঃই কানাম্মঘতির অন্যঙ্ধ থাকে না। “জাগরী'র 
কারাঁজগৎ। সমাজজীবন এবং ব্যক্তিপীবনের গভীরতর মনস্তত্বে প্রবেশ 
করলেও ঘটনা, চত্রিত্র এব" চিন্তাশ্লোতের নিছিত শক্তি কারাজীবন ও 
কারাজগৎ। 

অক্সি'ত নায়ক শারীরিকভাবে কারারুদ্ধ হলেও মানসিক ভাবে সাধারণ 
সামাজিক জীবের মত আচরণ করে । অন্শুমানের কারারুদ্ধ জীবন সম্পর্কে 
পাঠক-প্রত্যাশিত প্রাপ্তি অতৃপ্ত থাকে । 

তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী'তে ( ১৯৩৩ ) একদিকে আছে রাজনৈতিক জাদর্শ- 
বাদ অন্যদিকে কয়েদী জীবনের বাস্তব চিত্রণ। বিশেষ কোনে? চরিত্রের প্রতি 
তাঁর আগ্রহ নেই। কয়েদী জীবনেব সামগ্রিক ছন্দটিন প্রতি লেখকের আগ্রহ । 
কারাজগৎ এখানে উৎসবের বিচিত্র স্থরে বেজে উঠেছে-_ গ্রাম্য মেলার মতো! 
সতীনাথের গ্রন্থে আছে একটি বিপরীত ও মিশ্র রাঁজনতিক প্রতিন্তাস-- 
পারিবারিক প্রতিবেশ। এর সঙ্গে অনিবার্ষভাবে যুক্ত হয়েছে আন্বঙ্গিক জেল- 
প্রতিবেশ। অতীতের স্মৃতি বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে অভিভূত করেছে। 
উপন্তাসের নময়-কাল একটি দ্রিন। অথচ অতীত সঞ্চরণের প্রবৃত্তি ও প্রেরণা 
দেহের শৃঙ্খলকে আশ্রয় করে মানুস বিহারে ক্ফত্ি লাভ করেছে। 


২৭৮ 


লেখক লতীনাথের লক্ষ্য সাধারণ কয়েদীর চরিক্রচিত্রণ নর, উপন্তাসে এরা 
গৌণ অন্শ, শ্বতগত্র কোনো! মর্ধাদা নেই। ফাঁসির পূর্বক্ষণে আতঙ্ক ও একাকীত্ব 
বিলুর রক্তপ্রবাহে মৃত্যুর শীতল ঘোর কৃতি করেছে। বিলু ফিরে গেছে প্রাক 
কারাজীবনে, তার মূল্যায়নে । 

অতীন্দ্রনাথের দৃিভঙ্গী প্রাকৃ-কারাজীবনের যূল্য নির্ভর নয়। প্রাচীবের 
অভ্যন্তরে মানবমনের বিচিত্র ও বাতিক্রম সমাবেশেই লেখককে আকৃষ্ট করেছে। 
এখানে কয়েদীদের ঠিক চরিত্রচিত্রণ নেই, তাদের অন্তর বহশ্যের খুটিনাটি বর্ণনাই 
লেখকের লক্ষ্য। যেহেতু কারাস্মতি এখানে জেল কেন্ত্রিক, লেখক কেন্দ্রিক 
নয়__ এজন্য মননশীলতাঁর ক্ষেত্রেব উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি । 
এমন কি সন্ত্রাসবাদের কর্মকাগ্ু-নৈপুণ্য লেখকের কর্মবিমুখ অবরুদ্ধ মনে কোনো 
উৎসাহ স্থ্টি করেনি। কয়েদীজীবনের জটিলতা, মনস্তব, কৌতুক গ্রতিযোগি- 
তার দার্শনিক সমীক্ষক লেখক অতীন্দ্রনাথ। ডাকাত সর্দারের আত্মমর্যাদা, 
মুপলমান বন্দীর অধ্যযণলিগ্সা, বি-কেলাস বন্দীর পারস্পরিক সমবেদনা এবং 
সহানুভূতিবৌধ কয়েদীজগতের এমন অসংখ্য অন্থভূতি ও মনম্তত্বের চিত্রশালা 
'বিকেলাল” (১৯৪৮ )। স্বভাব অপরাধী খুনী, পত্বীপ্রেমিক, নীতিজ্ঞানী চাষী, 
নিরক্ষর খেত-মজুর এমন আরে] বন্দী রয়েছে যারা লৌহকপাটের অন্তরালে 
মানবধর্ষের ব্হবর্ণ মূল্যবোধের পক্ষে বা বিপক্ষে দাড়িয়ে আছে। লেখকের 
অবস্থান তাদেব থেকে অনেক দূরে । তার লক্ষ্য সাণকেতিক, স্ৃতীক্ষ ও 
পর্যবেক্ষণধর্মী। 

একটি ছোট গ্রন্থে এতো! বিচিত্র কয়েদীত্বভাব পর্যবেক্ষণ এব" তার স্বতি- 
সংরক্ষণ বর্তমান শ্বতিকথাকে মহিমান্থিত এবং কীতি সম্বন্ধ করেছে। কক্ষ্যমান 
স্বৃতির আর একটি লক্ষণ কয়েদী সমাজের গোপন অতৃপ্ত যৌন-বুতুক্ষা । অচরি- 
তার্থ কামনা ভোগস্পৃছার বৈধ ব্যবস্থার কারা নিরোধ অনেক কয়েদীর যৌন 
নৈতিকতাকে কুরুচিপূর্ণ বিক্কৃত এবং ব্যভিচারের লিপ্ত করেছে। সহবাস বঙ্গিত 
বন্দী মাহুযগুলি উৎকেন্দ্রিক যৌন আচরণে পুলকিত হয় । অঙ্গীল গান, বিকৃত 
চিত্রার্শন, অপভাব! গ্রয়োগ ইত্যাদি বন্ধমান্যগুলির অদূমিত আচরণের অনেক 
প্রনঙ্ছই লেখক অতীভ্ত্রনাথ উল্লেখ করেছেন। তীর স্মংতিকথায় এই সব বন্দী 
মান্ষগুলির আচরণ বিশেষ গুরুত্ব পেরেছে। যে চিত্র অন্তান্ত লেখকের 
স্মৃতিকথায় এরকম সর্বাধিক গুরুত্ব পায়নি । 

আমলকথ! লেখক ব্রিটিশ ভারতের কারাগ্রাচারের অস্তরালে একটি বিপ্স্ত 


নখে 


পরাধীন জাতির ছু'শো বছরের নিগীড়ন ইতিহাল তুলে ধরেছেন তার ন্মংতি- 
কথায়। কারাগৃহ সৃষ্ট কলুষিত আবহাওয়] বন্দী কয়েদী মান্ধগুলির অবশিষ্ট 
মসথম্যত্বটুকুকেও বিলুপ্ত করতে চেয়েছে। 

লেখকের মনস্তান্ত্িক এবং দার্শনিক অন্সন্ধিংদ1! সেই ক্রমাবলুপ্ত মনুষ্যত্বের 
জীবনলীল! প্রত্যক্ষ করেছে। 

রাণীচন্দের পথটি হ্বতন্ত। কারাগার থেকে তিনি দেখেন শরতের ম্রেখ, 
কাশফুল, শোনেন ট্রেনের হইসেল, জেলের পাঁচটা বাজার ঘণ্টা । তার অভিজ্ঞতা 
কেবল মব্তিষ্কের নয়, হৃদয়ের । কারাজগতের তথ্য-সত্য, সুন্দর-অন্ধুন্দর, মাটি 
ও আকাশ সমগ্র সত্তার মধ্যে এমন একটি দ্রবণত্রিয়। স্ষ্টি করেছে ঘা পরিচিত 
জেল অভিজ্ঞত! থেকে ছুটে চলেছে চিরনুন্বরের জগতে, প্রক্কতির নিবিড় 
অন্কভবে-_ 

হাওয়ার দাপটে বৃষ্টির ধার। ভেঙেচুরে ধেয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ;--- 
আছড়ে পিছড়ে সব একাকার । শব দিচ্ছে কেবলই শেশশে। শে। শে 1) 
শুনে বুক ছুরুছুক্ক করে। কোথাকার কত রকমের গাছের পাতা, ডালের টুকরোস় 
স্বর ভরে গেল।' 

কয়েদঘরে যেখানে ছিল ঝুলকালো অন্ধকার, ভাঙ। বাটি, মানবতার অবরুদ্ধ 
অর্তনাদ-_রাশীচন্দের ম্মংতিজগৎ সেখানে সংগ্রহ করেছে_ ঝড়ো বাতাসের 
গর্জন, চন্ত্রমান্্ীকার গন্ধ এবং “ছুর্দীস্ত মহাশিশুর ছুবিনীত খেল! ।” 

'ডেটিনিউ:য়ের নিঃসঙ্গতা 'জেনান! ফাটকে' বিপর্যস্ত হয়েছে মেঘ ও গৌন্দের 
লুকোচুরি খেলায় । আবার “নির্বাদিতের আত্মকথা'র মত লেখিক৷ আবেগ- 
নিম্পৃহ নন। বন্দীজগৎ, বন্দীমন, অবসর, উন্মুক্ত প্রকৃতি, বিচিত্র কয়েদী চিজ, 
জেলকতৃপক্ষ-গ্রন্থের পাতায় পাতায় দ্িনলিপির মতো ফুটে উঠছে; কখনও 
বা পেখিক। অস্তরজ্বতায় প্রগলভ. হচ্ছেন ঘয়োয়া কথোপকথনে । লেখিকান্ম 
লক্ষ্য রাজনৈতিক যুগটিকে চিহ্ছিত কর] নয়। “জেনানাফাটকে'র অন্তরালে 
এক নারীমনের অন্তর্কথাই তার লক্ষ্য, 'নির্বালিতের আত্মকথ।র মতো! বর্তমান 
গ্রন্থে অনেক উপাখ্যান প্রতিফলিত হয়েছে যার মধ্যে কাহিনীবয়ন ও চক্জিত্ঁ 
চিব্রণের সতর্কত] লক্ষণীয় । কিন্ত বন্দীমনের খেয়ালখুণী এতো লক্রিয় ফে, 
উপাখ্যানগুলি শেষপর্যস্ত উপক্কাস গুণে মণ্ডিত হয্ননি। 

'বি-কেলাসের' অতীন্দ্রনাথ বনু ঘেখানে বনস্তাত্বিক বন্তবিগেষণে এবং 
সারির উপস্বাপবে নৈব্যক্তিক দৃইিভম্বী গ্রহণ করেছেন রানীচন্দ সেখানে জার 


৮৪ 


নিয়েছেন কর্নার জ্যোখালোকে। রক্তমাংসের চরিত্রগুলি এক অজ্ঞাত 
শিল্পক্ষধায় নবতর কর্পচিত্রে রূপাস্তরিত হচ্ছে। শৈল্পিক পরিনমণে এমন -সার্থক 
গ্রন্থ কারাসাছিত্যে খুব অল্লই আছে। অবশ্ত একথা ঠিক অত্যাচার ও নির্যাতনের 
কোনে রঞ্জিত চিত্র 'জেনানা-ফাটকে' পরিবেশিত হয়নি। 


ভুমিক! 


১। সম্ত্রানবাদী আন্দোলন জাতীয়তাঁবোধ এবং স্বাধীনতা স্পহার ফলশ্রুতি। 
স্বাধীনতা আন্দৌলনের উৎপত্তি সম্পর্কে ভাঃ ভূৃপেন্দ্রনাথ দত্ত ঘষে কয়েকটি 
ষুল্যবান সুত্র তুলে ধরেছেন তার ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতীর সংগ্রাম" 
গ্রন্থে তা এখানে লক্ষণীয়__ 

'বাঙ্গালার বিপ্রববাঁদের ইতিহাস বর্তমান বাঙলার ইতিহাস হইতে বাদ 
দেওয়া যায় নাঃ কারণ ইহা বঙ্গেব একসোটিক নহে। ইহা জাতীয় 
ইতিহাসের ক্রমবিকাশের এবটি স্তর মাত্র । (১) রামগোপাল ঘোষের সময় 
হইতে (নব্যবজের) ইয়ং বেলের অভ্যুদয় । তৎপরে ব্রা্মসমাজের আবির্ভাব 
হিন্দুলমাজের ও বজীয় চিহার উপর তাহার প্রভাব; রাঁজনারায়ণ বন্র “২) 
বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রেব জাতীয় বা হিন্দুমেলা, ৩) €নশনেল 
পেপারের” সংস্থাপন। , “নেশনেল থিযেটারে” ন্বদেশপ্রেমযূলক নাটকসমূহের 
অভিনয় ১ শৎপরে হিন্দুধশ্ম পুনরুখানকারীদের অভ্যুদয় ; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (৪) প্রভৃতির 
বৈপ্রবিক চেষ্টা ও ওদছুসারে ছগলীর চারিদিকে লাঠি খেলার আখডা-স্থাপনা , 
শিক্নাথ শান্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম, স্থরেজ্জন।থ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন 
বন্থর বৈপ্রবিক চেষ্টা (৫) ও স্ট,ভেপ্টন্‌ এসোসিয়েশন? স্থাপন1। ও শেষে 
ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও কংগ্রেসের কার্ধা , শিশির কুমার থোষে 
বৈপ্লবিক কল্পনা-জঙ্লন। * তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের “আক্রমণশীল হিন্দু- 
ধর্মের; মতবাদ এবং শেষে বিপ্রববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম-এইগুলি 
বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পরপর স্তর ।' (পৃ) 

২। তদেব, পৃ ১৭ 

৩। তদেব, পৃ ১৯ 

৪ | দ্রিলীপ মজুমদার-_-“বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' ; পরিশিষ্টাংশ। 
প্রকাশক £ নবাহ্কর প্রকাশনী ; ২৩।১, কলেজ রো, কলিকাতা», ১ম 
লং ১৯৭৭ । 





খ্ড 


আলোচ্যগ্রস্থের “পরিশিষ্টাংশে' ১৮৮৪ সাল থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্বস্ত 
অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগ পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে মৃত্যুর 
কারণ সহ ৫৩১ জন কারাঁ-শহীদের তালিকা লেখক পেশ করেছেন । এবং 
“ঘে সব কারা শহীদদের মৃত্যু সাল পাওয়া? যায় নি' এমন কারা শহীদের 
তালিকায় ১৪১ জনের নাম আছে। যদ্দিও মনের হয়, এই তালিকা 
সম্পূর্ণ নয় তবু ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দৌলন যে দুর্বার হয়ে 
উঠেছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণ যে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
কারাবরণ করেছিল এবং কারাগারেই তাদের অনেকের মৃত্যু হয়েছিল, এই 


তালিকা থেকে তার স্রম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। 
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টু 


1)61191559. 
( দ্দিলীপ মজুযার-_-'বন্দীহত্যা। বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ”, পৃঃ-_৪৭ ) 

৬। নেপাল যঙ্জুমদার__-'ভারতে জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকত! এবং 

রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং. পু ২২১ 

৭। তর্দেব, পৃ ১২৪ 


২৮৩ 


গ্রথম অধ্যায় 


'ক্গ। 10060159806 01005 4১5010, (1191010 1553111), 2৯৩00802) 


ন। 


১৬ 


১১। 


৯২ । 


১৩। 


১৪। 


১৫ 


১৬। 
১৭। 


১৬ | 


1972 ) গ্রন্থের 100০8০0০00 অংশ (পৃ ১৯-২৭)। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-'সাহিত্য', ১ম প্রকাশ ১৩১৪১ বিশ্বভারতী নং 


১৯৬৯, পৃ ১৩। 


যেমন বিপিনচন্দ্র পালের “জেলের খাতা” ( ১৯১*) গ্রন্থটি কারা- 
সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। ১৯*৭ সালে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে, 
সাক্ষ্যদিতে বিপিনচন্দ্র অন্বীকার করেন; ফলে ইংরেজ সরকার 
তাকে ছ মাসের জন্ত কারারুদ্ধ করে। 'জেলের খাতা' এই সময়ের 
রচনা । এই গ্রন্থে “সাকার ও নিরাকার”, 'থুষ্টায় ঈশ্বর-তত্ব', 'অব- 
তারবাদ ও সাকারবাদ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । জেল- 
জীবনের কোনে। অভিজ্ঞত। উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত না হওয়ার 
জন্ত গ্রন্থটি কারানাহিত্য আলোচনার অন্তত্ক্তি হয়নি । 

শর শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়-'সাহ্িত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ স্জমে', 
বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ ২৭২ 

দিলীপ মজুমদার-“বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং 
১৯৭৭, পৃ ৭৭ 

কেছ্বারনাথ দর্ত-'নচিজ্র গুলজার নগর', ১ম প্রকাশ-১৮৭১, চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত পুস্তক বিপনি সং জুলাই ১৯৮২ 

দেব, পৃ ১১, 

তর্দেব, পৃ ১১১ 

তর্দেব, পৃ ১১২ 

যোগেন্দরনাথ বন্থ--“আমাদের হাজত'ঃ 'জন্মতৃমি' মাসিক পত্রকায 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত; ১২৯৭ মালের পৌষ সংখ্যা থেকে 
১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্বস্ত হাদশ সংখ্য। সম্পূর্ণ । 

তদদেব, ৫ম অধ্যায়, পৃ ৬৪২ 


২৮৪ 


১৪। 
ও । 
২১ 


২২। 


উর, »ম অধ্যান্ব, প্‌ ৬৫ 

তর্দেব, »ম অধ্যায়, গৃ ৬৬ 

ক্রখকুমার বহথ- শ্বদবেশীর কারাবাস, ১ম প্রকাশ : বজ্া্য ১৩১৩। 
৩০শে আঙ্থিন ( ১৯০৬) 

দেব, পৃ ২৫ 


২৩। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা- “নিব্বণাসন কাহিনী” । প্রকাশক- নিত্যরঞজন 


২৪ | 


৫ 
২৬ । 
হথ। 
৮ 
হ৭। 
৩৩ | 
৩১। 
৩২। 


৩৩। 


৩৪ | 


৩৫ | 
৩৬। 
৩৭ | 
৩৮। 


ওর । 


গুহঠীকুরতা, গিরিভি । ১ম প্রকাশ--১৫ই চৈত্র, ১৩১৭। 
বারীন্্কুমার ঘোষ -দ্বীপাস্তরের কথা” ১ম তাগ। প্রকাশকাল 
--১৫ই ভাদ্র, ১৩২৭ 

তদেব, পৃ ৩১ 

তেব, পূ ৩১ 

তদেব, পৃ ৩৪ 

তর্দেবঃ পূ ৪১ 

তদেব, পূ ৪৬ 

তেব, পূ ৪৭ 

তদেব, প ১০৮ 

বানীন্দ্কুমার ঘোষ-_“বাণীন্দ্রের আত্মকাহিনী” । ভি. এম, লাইব্রেরী 
কলিকাতা-৬। ১ম সং--১৯২২ 

প্রীঅরবিন্দ ঘোঁষ-__“কারাকাহিনী”, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউন, 
চন্দননগর । ১ম প্রকাশ জ্যেষ্ঠ ১৩২৮ 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-“নিবর্বাসিতের আত্মকথা”, ১ম সং জুলাই 
১৯২১7 বস্থমতী সাহিত্য মন্দির সং ১৩৫৭ 

“দবুজপত্র', আশ্বিন ১৩২৮, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১২৯-১৩৪ 
“নিব্র্ণাপিতের আত্মকথা”, পু ২৬ 

তর্দেব, পূ ৩২৩৩ 

তদেব, পৃ ৪২ 

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল--আোতের তৃন বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাস, 
প্রকাশক-_-শ্রীগোপীনাথ ভারতী, কলিকাতা । ১ম প্রকাশকাল 
১৩২৯ (১৯২২) 

শ্রীমপ্তগবদগীতা”, দ্বিতীয়োধ্যায় £ ঙ্লোক ১৯ ও ২৯ 


২৮৫ 


৪১। 


২ । 


৪৩। 
8৪ | 


৪৬। 


৪৭। 


৪৮ | 


উল্লাসকর দত্ত_-“আমার কারাজীবনী', প্রকাশক-্রললিত চন্জ 

চৌধুরী, সিংহ প্রেস, কুমিল্লা ; ১ম সৎ ১৯২৩ 

নজরুল ইললাম-_রাজবন্দীর জবানবন্দী”, ভি, এম* লাইব্রেরী । 

প্রকাশকাল ১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৩ 

তেব, প্র ৪ 

মদনমোহন ভৌমিক-_ 'আন্দামানে দশ বৎসর”, যুগবানী সাহিতাচক্র 

কলিকাতা । ১ম সং ১৯৩০ 

অসমঞ্জন্য সুখোপাধ্যায়_-“কারামুক্তি', মাসিক বন্থমতী, নম বর্ষ, 

বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ১৭-২৪ 

সরোজকুমার রায়চৌধুরী-_-শৃঙ্খল', সাহিত্য চয়নিকা, কলিকাতা । 

১ম সং ১৪ই মার্চ, ১৯৩৩ 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়__পাষাণপুরী” মিত্রালয়, কলিকাতা । ১ম 

স" ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩ 

*১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যেদিন জেলখান! থেকে বের হল'ম 

সেই দ্রিনই মনে মনে সংকল্প কবেছিলাম। জেলখানীতেই তখন 

চতালি ঘুণি' এব” 'পাষাণপুরী” উপন্তান ছুখাঁনি পত্তন কবেছি, 

এবং তখন জেলখানায় পাজনী তিসর্বন্ মানুষের চেহার1 দেখে ভ বফাৎ 

ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি, চিত ভাবা ক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতি” দিকে 

সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে । ভারতবর্ষের মান্য হিন্দু সংস্কৃতির পথে 

জীবনযাত্রা শুক করেছি । কোনে। মতেই মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিয়ে 

স্বাধীনতা সম্গ্রামের এই পথে অগ্রপর হতে মন রাজী হলো না। 

আত্মাই ঘদ্দি কলুধিত হয় তবে স্বাধীনতার মধ্যে কি পাৰ আমি?” 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়__“আমার সাহিত্য জীবন', পুঃ ১১। 


৪৯| গোপাল হালদীর--কয়েদীর আকাশ', ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্সি 


জেলে লাখত। জান্য়ারা-ফেব্রয়াপী, ১৯৮ সালের গোপাণ হালদার 
সম্মান সংখ্যা 'পরিচস্র' পত্রিকায় পুনমু্রত। 


অমলেন্দু দাশগুপ্ত “ডেটিনিউ”, ১ম সং-_২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। 
সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ৩য় সং_-আশ্বিন ১৩৭৩। 


৫১। তদের, গ্রস্থকার__পরিচিতি, পু ১৩ 
৫€২। তদেব, পৃ ৯২ 


২ 


€৩। ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রা্গ_“মুখর বন্দী') এবং “বন্দীর যন” । 
'মুখর বন্দী' গ্রন্থের প্রকাশক- বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৫1১, কলেজ রো, 
ক্িকাতা--৯। ১ম সং--১৩ইজাহুয়ারী ১৯৪*, নতুন সং-্রাৰণ 
১৩৮২ । বন্দীর মন: গ্রন্থের প্রকাশক-ন্তাশগ্তাল্‌ লিটারেচার, ৬২ 
ববাজার গ্ীট কলিকাতা । ১ম নং--২র] এপ্রিল ১৯৪* 

৫৪ | “বন্দীর মন, পৃ ১, পেশোয়ার জেল ৬।৩।৩৪ 

€৫। তর্দেব, পূ ৫৬, পেশোয়ার জেল ১২৯৩৪ 

৫৬। 'আরোগ্য'--ঘণ্টা বাঙ্ধে দুরে” । 

৫৭। “বন্দীর মন', পৃ ৭০, পেশোয়ার জেল ২০১৩৫ 

৫৮.। “মুখর বন্দী", পৃ ২০, পেশোয়ার জেল ২০৬৩৫ 

৫৯ | সতীনাখ ভাহুড়ী-_-জাগরী', প্রকাশভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী 
স্বীট, কপিকাতা--৭৩, ১ম সং_অকৃটোবর ১৯৪৫১ চতুর্দশ মুদ্রণ--. 
টবশাখ ১৩৮৮ 

৬০। পাষাণপুবী, পু ৫-৬ 

৬১। বনফুল ( বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় )-__'অগ্রি', ১ম প্রকাশ--১৩৫৩, 
গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ প্রর্ণাশত বনফুল রচনাবলী'র প্রকাশকাল-_-১ল৷ 
বশাখ ১৩৮২, ষষ্ঠ খণ্ড, পু ১-৮৭। 

৬১ | তদেখ, পূ ৭৯-৮০ 

৬৩ । তদেখ, পৃ ৮৪ 

১৪ | অতীন্দ্রণা বহ্থ__বি-কেলাস', ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১ 
প্রকাশ_ বৈশাখ ১৩৫৫ (১৯৪৮ )। 

৬৫। “প্রবাসী+, মাঘ ১৩৫৫, পৃ ৩৮৪ 

৬৬। “পাঁষাণপুরী”১ পূ €১ 

৬৭। তর্দেব পৃ ৩২ 

৬৮। বি-কেলান', পৃ ৩৭ 

৬৯। তদ্বব, পূ ৯৫ 

৭০ | তদ্দেব, পু ১৯১ 

৭১। জেলে ত্রিশ বছর, ট্রলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ১ম প্রকাশ-__ 
১৯৪৮১ পূ ১১৪ 

৭২। তদেব, পৃ ১১৫ 


৮৭ 


৭৩। তদেব, পু ১১৮-১১৪ 

৭৪ | 'বি-কেলাস+, পৃ ৩ 

৭৫। বন্দীমনের স্বত-্ফর্ত সাহিত্যরচনা একটি পৃথক সাহিত্যিক মূল্যায়নের 
দ্বাবী রাখে। ঘে বৃঙ্যায়নের মধ্যে থেকে আমরা কর়েদী জগতের 
ছুঃখকষ্ট সমস্তা বিকৃতি এরকম নান! সাহিত্য এবং সমাজ মনত্ত্বের 
দিক খুজে পাবো!। কারাস্তরালের সংস্কৃতি, কারাব্যবস্থার নির্মম চিত্র 
কয়েদীমনস্তত্বে কতখানি প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন 'ডঃ এস, পি' শ্ীবাস্তব তার ৮96 [00190 
১015010 05010080188” গ্রন্থে । উক্ত গ্রস্থের অষ্টম অধ্যায়ে তিনি 
কয়েদীদের 'কম্পোজিং পোন্সে্র' শিরোনামায় এই বিষয়ের উপরে 
অপুর্ব বিশ্লেষণ করেছেন-_ 
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৭৬। রানী চন্দ--“জেনাঁনা ফাটক", ১ম সং--১৯৪৮ (?), প্রকাশ ভৰন 
কর্তৃক প্রকাশিত নতুন স*_ কাঁতিক, ১৩৭৫ 

৭৭। পুস্তক পরিচয়, আনন্দবাজ।ব পত্রিকা, ২র"' মাঘ, ১৩৯০ 

৭৮ | 'জেনান! ফাটক', পৃ১১ 

৭৯। তদেব, পৃ ২০ 

৮*। কল্যাণী ভট্টাচার্২-_'জীবন অধ্যয়ন”, প্রকীশক- অবিনাশ চন্দ্র 
মজুমদার, ২১৭ ১, আপা সাবকুলার কোড কলিকাতা__৪। 
প্রকাশকাশলেব উল্লেখ নেই। গ্রস্থেব ভূমিকায় ভঃ কালিদ'স নাগে 
লেখিক'--পবিচিত্তিপ শেষে যে তারিখ আছে তাহপ ১৯শে নতেম্বর 
১৯৫১। 

৮১। তদেব, পূ ৫ 

৮২। তরদেব, পূ ৩ 

৮৩। নিকুঞ্জ সেন-_'জেলখানা-_কারাগার” প্রকাশক-_শণর্দীপাযন পাবলি- 
শার্ন, ১৭*-এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা- ; প্রথম 
মুদ্রণ-মাঘ ১৩৫৮ (১৯৫২ )| 

৮৪ | তদেব, পূ 

৮৫ | সতীশচন্দ্র দে -নিঃসন্', প্রকাশক-_ললীলকুমার দে, ১৩।ডি ফ” 
ডাইন লেন, কলিকাতা-_-১৪ ; ১ম সং--১৯৫৬ 

৮৬। তদেব, পৃ ৯৪ 

৮৭। ছ্িজেন গঙ্গোপাধ্যায়_ তখন আমি জেলে", প্রকাশক- _জিতেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা--৭ £, ১ম সং-_এই 
কাতিক, ১৩৬৩ (১৯৫৬ )। 


২৯০ 


৮৮। তর্দেব, পৃ ৯১ 

৮৯। ছঃ তক্তিগ্রসাদ মল্লিক তাঁর “অপরাধ জগতের ভাষা? গ্রন্থটিতে পেশা- 
দারী অপরাধ জগতের ভাঁষার চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই 
লেখকের ডিকমনারি অফ দি।আগ্ার ওয়ার্লত আরগট' গ্রন্থটিও এই 
পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 


২৯১ 


বিতীয় ধায় 


১। কেদারনাথ দৃত্ত ( ভীড়)-"সচিত্র গন্জার নগর ; ১ম গ্রকাশ--১৮৭১ 


২। 


খু 


গু 


সাল, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পুশ্তুক বিপণি সং-_ 
জুলাই ১৯৮২ । 


মনোরঞন গুহ-__“নির্বাসন কাহিনী'; ১ম প্রকাশ--১৩১৭ 


এ সম্পর্কে বারীন্ত্রকুমার তীর “অগ্রিযুগ' ১ম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
"আগ্সিুগের ত্রিমুখী পাঞ্চজন্ত-_বন্দেমাতরমূ সন্ধ্যা ও যুগাত্তর” 
শিরোণামায় বিস্তৃত আলোচনা! করেছেন। তাতে তিনি এই তিনটি 
পত্রিকা শ্বদেশী আন্দোলনের গতিতে কি বিপুল প্রাণশক্তি সঞ্চার 
করেছিল তার তুলনাযূপ্ক আলে!চনা করেছেন। ম্বদেশী আন্দোলনের 
ইতিহাসে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার এতিছাঁসিক গুরুত্ব অনেক এঁতিহাসিকই 
যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। বারীন্ত্রকুমার তীর আলোচনায় সেই 
অলিখিত কাহিনীকে “ত্রিমুখী পাঞ্চজন্তে' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
বারীন্্রকুমার ঘোষ--“ঘ্বীপাস্তরের কথা” , ১ম সং--১৩২৭ 

অরবিন্দ ঘোষ--“কারাঁকাহিনী ; ১ম সং--১৩২৮ 

ভারতী”, আষাঢ়, ১৩১৬, ৩৩শ খও, ওয় সখখ্যা, গ ১৫১-১৫৭ 
প্রকৃতপক্ষে যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ আসলে একটি বিশাল কারাগার এই 
ধারণা সেই সময় অববিন্দের ফারাজীবনের অভিজ্ঞতা! থেকেই সর্বত 
ছড়িয়ে পড়ে। চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ পেতে গেলে জেলে যেতে হবে 
কেন এই প্রশ্নের উত্তর জানালেন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীন ও 
জেল-জীবনে কোনই পার্থক্য নেই। এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় জননেতা 
শ্ীচিতরঞ্জন দাসের অভিমত হল-- 


“"**আমাদের জাতীয় জীবনের এমন কক্ষ নাই, যেটাকে স্বাধীন 


৪৭ 


০ 


বলিতে পারি এবং যার উপরে পরের হাতের বা পায়ের ছাপ নাই। 
ছেলেদের শিক্ষাকার্ধ্য থেকে আরম্ভ করে বুডাদের ধর্শখ আচরণ পর্য্যন্ত 
এমন কোনও কাঙক্গ নাই যাহা! আমরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্ররূপে আমাদের 
নিজ নিজ হ্বভাবধম্ম অবলম্বন করে সমাধা করতে পারি। তাই তাৰি 
সমস্ত দেশটাই এক বৃহৎ কারাগার |.” (“বাঙ্গলার কথ 
(সাপ্তাহিক )- সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ। ১ম ভাগ, কণ্লকাত।, 
শুক্রবার, »ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮; ৮ম সংখ্যা) 


উপেম্্রনাথ বন্দ্যোশাধ্যায়-_নিরবাসিতের আত্মকথা” , ১ম প্রকাশ 
--১৯২১, বহুমতী সাহিত্য মন্দির সং ১৩৫৭ 


'যুগান্তর' নীতি-নির্ধারণে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা “দশপন্থা” 
নামক নিবন্ধ থেকে জানা যায়-_ 

“ভারতবর্ষের মজলের অন্য 'এবং ভারতকে পাশ্চাত্যজাতির 
ছুর্দীস্ত কৰল হইতে যুক্ত করিবার জন্ত আপাততঃ আমাদিগকে দশটি 
পন্থা! নিক "৭ করিতে হইতেছে। 

১। দেশ-ভক্তি ও ব্যক্তিগত হ্বার্থত্য।গ । 

২। পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কবা ও বিজ্ঞান গু 
শিল্পশিক্ষা! । 

৩। ভাব্তের বপ্তানী বন্ধ করা। 

৪। ভারতের অধিবাসীগণের সামবিক শিক্ষা । প্রত্যেক ভারতবাসী 
যেন সমব্--নপুণ হয । 

৫ | মগ্য ও মাদক দ্রব্যমাত্্র মেবন পরিত্যাগ । 

৬। স্ট্যাম্প ইত্যাদি বিক্রয় বন্ধ করা ও মোকর্দমা লাপিসীতে 
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৭। ভারতের খান ভার তবাশীপ নিজের দখলে আনা । 

৮। নেতৃ নির্বাচন করিয়। শক্তিকে কেন্দ্রীভূত কর! । 

৯। হিন্দু মোসলমানের জন্মভূমি বাগভূমি ভারতবর্ষে হিন্দু ও 
মে।সলমানের একত্র রাজনীতি ক্ষেত্র সন্মিপন। - 
( যুগান্তর" সাপ্তাহিক পত্র, ২য় বধ; ৩*শ সংখ্যা । 
কলিকাতা, ২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১৪ সাল )। 


৪৩) 


১০ । 


১১ | 
১২। 
১৩। 
১৪ | 
১৫ । 


১৬। 


১এ। 


স্বাদ্দেশিকতা ঘে কেবলমাত্র একটি জাতির সংকীর্ণ স্বাধীনতার 
আকাংক্ষা নয় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী দার্শনিক চিন্তার 
সতর্পাত করেছিলেন। বিপিন চন্দ্র পাল ম্বাদেশিফতার চিস্তাকে 
রবীন্দ্র-ভাবধার থেকেই গ্রহণ করেছিলেন ৷ দেশাত্মবোধ ঘে একটি 
মানবিকবোধ, যাকে জাতির সীমাবদ্ধ ধারণায় আবদ্ধ রাখা যায় না 
এই মতবাদ ব্বদেশী যুগে দান। বেধে উঠেছিল। এ সম্পর্কে বিপিন 
চন্দ্রের অভিমত '“বন্দেমাতরম্‌” পত্রিকায় “জাতীয় দিবস' উপলক্ষে 
প্রকাশিত হয়-_ 


৭১৯০৬ খৃষ্টাব্ধের ১৬ই অকৃটোবৰর তারিখ যখন জাতীয় দিবস' 
বলিয়। ধার্ধ্য হইয়াছিল, তখন তাহার প্রথম সাম্বংসরিক পর্র্ব 


উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র “বন্দেমাতরম্” পত্রে লিখিয়াছিলেন,_-”৬/৩ 
৫0102910615 099 (০ 0091 1১211700517 10101) 00059 113 


[01011116171 1 7 0101218119৮ 


(শাসিক বন্থমতী”--১১শ বধ? জ্যেষ্ট, ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 
'মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত বিপিনচন্দ্র' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধত, 


পৃঃ ৩৩৮-৩৪০ )। 


'নির্বাসিতের আত্মকথা” ; ভ্মিক' 
তদেেব, ভূমিকা 
তদেব, পূ ও 
তদ্দেব, পু ১৭ 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-_'বারীন্দ্রেরে আত্মকাহিনী” , ১ম প্রকাশকাল 
_-১৯২২ 
তদেব, পৃ ৪৩ 


মাঁণিকতলার বোমার মামলায় ধৃত শ্রীঅরবিন্দ জেলে বসে নানা ধরণের 
বিপ্লবী কর্মপস্থার নির্দেশ, বিপ্রবী প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করতেন। 
এ বুকমই একটি গুপ্ত তথ্যের উল্লেখ করেছেন 'ম্বতির পাতা” গ্রন্থের 
লেখক নলিনীকান্ত গুধ--'বোম! তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি দিলেন 


চারিটি প্রবন্ধে, তাদের নাম আমার এখনে! মনে আছে-_ 
1.1005 11585885 ০01 005 01009 2. 1105 17091811 ০£ 


২৯৪ 


0৩ 3000৮ 3. 1) 755019198 ০ 615 80100 4. 
0196 001105 ০ 10 9010. 
১৮। ক্ষীরোদকুমার দত্ত-__“বিপ্রবী বাবীন্দ্রকুমার' ; ১ম সং- ১৯৬৫ 
১৯। 404৬) ০? [0019 পাক্ষিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় 
গত্তে ০1001900075 01095551210 ০? 1961 069110+ 
প্রবন্ধে বারীন্রের মন্তব্য। ১৯৩১ সালের ১৪ই জুলাই সংখ্যায় 
গ্রকাশিত। 
২*। 'বারাজ্রের আত্মকাহিনী”, পূ ৪৮ 
২১। তর্দেব, পূ ৫৯ 
২২। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়_ গৃহাঁগত উপেন', হহিন্দস্থান', ১ম বর্ষ 


২১ ফাল্গুন, ১৩২৬ (১৯২০) সশ্খ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে উপেন্্রনাথ 
এই অভিমত ব্যক্ত কবেন। 


২৩। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-_'লোতের তৃণ বা স্ববাজ আশ্রমে আটমাস”, 
১ম প্রকাশ-১৩২৯,  প্রকাশক- গোঁপীনাথ ভারতী, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । পৃঃ ৭ 

২৪। হেমচন্দ্র কন্ছনগো_-বাণ্লার বিপ্রব কাহিনী", "মাসিক বস্থমতী'তে 
১৩২৯ আশ্বিন থেকে ধাবাবাহিক রচনার নুরু, শেষ হয় ১৩৩৪ সালের 
মাথ মাসে। 

২৫। নেতৃত্বের সংকট বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলনের পর থেকেই অনুভূত হুচ্ছিল। 
'ষুগান্তরে'র 'কালের ভেবী' নিবন্ধে সেই সময় বলা হয়েছে 
মহামরু কুকক্ষেত্র পড়িযা এহিয়াছে , বিপ্লববিহ্য.বিনিশ্মিত স্থবিস্তৃত 
নীলচন্দ্রাতাপ তাহার উপর শোভা বিকীর্ণ করিতেছে, কিন্ত সেই 
বিছ্যচ্ছক্তি সঞ্চালনী শক্তি কই? সেতৃর্য্ধ্বনি কই? কালের ভেরী 
বাজিয়াও ত বাজিল ন11""*” 

(“যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্র', ২য় বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা; কলিকাতা, ১৮ই 
মাঘ, শনিবার, ১৩১৪ সাল )। 


২৬। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্বরাজলাভের জন্ত 'তত্বগত ভিত্তি কী 
হবে এই বিষয়ে সব সময় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে বিপ্রতীপ 


৪১৫ 


দৃইিতঙ্গী ছিল। একপক্ষ বলতেন আগে মানসিক ও আত্মিক দিশ্ক 
থেকে ম্বরাজলাভের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে হবে। অন্ত 
পক্ষ মনে করতেন ম্বরাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ব্বরাজ লাভের 
যোগ্যতা আসবে । হেমচন্দ্র কাছুনগে! ছিলেন প্রথম মতবাদের সম- 
ক। দ্বিতীয় যতবাদের পক্ষে নেতৃবৃন্দ ঘে কত সক্রিয় ছিলেন তার 
প্রমাণ পাই সেইসময়কার “মাসিক বস্থমতী'তে-_“ " লর্ড মরলে 
বলিয়াছিলেন, ৭ 19 110611 ৪190৩ ৮/1)101) 009 17160 001 1106119. 
অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ হ্বারাই মানুষ স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন 
করে। জগতে কোন জাতি প্রথমে যোগ্য হইয়া তাহার পর 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত লর্ড আরউইন দেখাইতে 
পারেন কি? জাতি ক্রমাগত পরাধীন এবং পরমুখাপেক্ষী থাকিষা 
পরের নিকট “ন্বাধীনতা বিদ্যা” লাভ করয়া স্বাধীন হইয়াছে, ইতি- 
হাসে এমন দৃষ্টান্তের কথা ত আমর! জানি না। হাতে কলমে 
কাধ্য করিতে করিতে লোকের সেই অভ্যস্ত কার্ষ্যে ব্যুৎপত্তি জন্মে । 
তুলেন ভিতর দিয়াই মানুষের অভিজ্ঞতা অজিত হয়। জলে না 
নামিয়া কেহ সম্ভরণ শিক্ষা করিতে পারে না । মেকলের মত মনীষী 
ইংরাজ লেখক বলিক়্াছেন-_-.. 0০9 79501016 ০081) (০ 06 56 
10681 0059 2:৩০ 110 00£ 10611 1620010, 11)5 17090110010 8১ 
70111) ০ 0১০ ০9০] 1) 005 0106 ১০: ৮)1)০ 159916৫ 
2001 (০ £০ 17760 002 ৮/2061 10111 18০ 1020 16217)60 00 9৮110. 
ছুটি 0050 216 60 91210 001: 110661705 1890 0111] 055 19০০010 
4185 2130 ৪০০০৫ 1) 912৬61১ (169 709 00560 1210 101 
501. (1785895 010 74111000 )7 


(মাসিক বস্থমতী”--১৩৩৫, ৭ম বর্ষ মাঘ। “সাময়িক 
প্রণঙ্গ-এর অন্তর্গত একটি রচনা 'সহযোগের অভাব'- এর 
অংশবিশেষ । 


২৭। নলিনীকিশোর গুহ-_“বাংলায় বিপ্রববাদ', পু ২০২ 
২৮। পুস্তক-প।রচয়', “প্রবাসী, ১৩৩৫ আশ্বিন সংখ্যা 
২৯। “মানিক বহ্থুমতী', "ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৫ 


১০ 


৩০। হেমচন্ত্র কাছনগো-'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা”, ভূমিকা 

৩১। কিন্তু একথ| মনে রাখতে হবে হেমচন্দ্র কাহ্ছনগে। প্রণীত বাংলার 
বিপ্লব কাহিনী' £স যুগের ইতিহাসে গঠনমূলক সমালোচনা নয়। 
ব্যক্তিগত আক্রমণের কঝৌঁক লেখককে বাঁজনৈতিক সমালোচনার 
দিকটিকে ছূর্বগ করেছে। অন্ত্দিকে এদময় “যুগাস্তগ' সাঞ্চাহিক পত্রে 
স্বাধীনতার 'অন্তরায়” প্রলঙ্গে রাজনৈতিক সমালোচনা দৃষ্টিতঙগী গ্রহণ 
কারেছে-_ 


“ আমরা অন্তরায়গুলির বিশদ ক-রয! বুবলেই তাহার প্রতি- 
বিধানের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পাঁরিব। 
১ম। বিদেশীয় শিক্ষা (বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর] হযেছে কিন্ত প্রয়োজনীয় নয় ) 
“য়। ইগ্ডিয়া ফর ইগ্ডিয়ানস্‌__ (এ) 
৩য়। বিদেশীয় ভেদনীতি (এ) 
নর্থ । বিদেশীয় শাসক শক্তির শাসনের ভয় । জেল, ফশসী ইত্যার্দি। (এ) 
€ম। নিরন্তর (এ) 
৬ষ্ঠ। নিজেকে হীন মনে কর! এবং বিদ্েশীয় মোহে আপনাকে ডূবাইয় 
রাখা (এ) 
*ম। চাকুরীর লোভে আপন ভায়ের বুকে যাহাতে ছুরি না মারিতে পারে 
তাহা আমাদের রাম, কালী ইত্যার্দিকে বোঝানে| | (এ) 
৮ম। হিন্দু-মুসলমান ভেদ-নীতি (এ) 
( “যুগান্তর? সাপ্তাহিক পত্র ; ২য় বর্ধ, ২৮ স'খ্যা, কলিকাতা, ৭ই 
অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১৪ সাল )। 
৩২ । শচীন্দ্রনাথ সান্যাল__'বন্দী-জীবন”, ১ম সং-১৯২২, সরম্বতী লাইব্রেরী, 
কলিকাত।। 


৩৩। মহাত্মা গান্ধী “কাপাকাহিনী” ; অন্ুবাদক-_শ্রীঅনাথনাথ বস্থ, ১ম সং- 
১৯২৩) বিচিত্র! প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা! । 

৩৪ | তরদেব, পৃ ৫৯-৬০ 

৩৫ | 19165 01 0321001)1+ 64105 ০09 ০01177017 €001589. 
100 1068০৩ 8100 081801)1- 4৯10০5% 2110305,0) 2১, 99. 
চ091191950 05 1110890 80০01 ০0101929175, 10৩1198, 1969, 


১৫] 





সত্যাগ্রছের গঠনযূলক ভূমিকা সম্পকিত এই ছক গাম্ধীজর 
নির্দেশে অঙ্কিত হয়। সত্য ও অহিংসাকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া 
জাতীয় উন্নতির জন্ত “জীবন চত্রেপ্র পরিকল্পন|। 


( গান্ধী-রচনাসস্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬ই পৌষ ১৩৭৬, 


সম্পাদনা-_শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গান্ধী 
শতবাধিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত )। 


১ 


৩৭। সতীনাথ ভাছুড়ী-_ক্কাগরী', ১ম প্রকাশ--১৯৪৫ + প্রকাশ তবন, 
১৫ বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ত্রী, কলিকাতা-৭৩। 

৩৮। সতীশ পাকডাশী--অগ্নিদিনের কথা” ; ১ম সং ১৯৪৭। ন্যাশনাল 
বুক এজেন্সী, কলিকাতা-১২। 

৩৯ । তেব, পৃ ১৮। 

৪* | তর্দেব, পূ ২* 

৪১। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বার্থ হবার পর চিন্তাশীল মহলে বিপ্লব ও 
জাতীয়তাবোধের সং্জা নির্ধারণে নান বিতর্কেব স্ত্রপাত হয়। 
সতীশবাবুর মতন প্রমথ চৌধুরীও মনে করেন__ 


*- বাঙ্গালীর কাছে ন্তাশনালিজমের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্ষের 
চর্চা, এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও ববণীয়, যার অন্তরে একটি 
বিশেষ জাতির স্বধর্ন্ম পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠবাব পূর্ণ অবসর পায়। 
অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন শ্বাতন্ত্রই তার হ্াস্নালিজযের অটল 
ভিত্তি।-- " শ্বরাজলাঁভ আর স্ব্দেশবক্ষা যে একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ, 
একথা সকলেই স্বীকার কবেন। বে তাক কোনটি সদর আর কোনটি 
মফঃম্বপ, এই নিয়ে দেখতে পাচ্ছি মতভেদ অছে। এর কোনটি 
আগে কোনটি পরে, এই নিষে আমাদের পলিটিকাল দলে এমন" 
একটা তর্ক বেধেছে. যার ফলে ভ্রাতবিবোধ, বন্ধু-বিচ্ছেদ্দ, গুরু-শিষ্যে 
মনাস্তর প্রভৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। 

( “সবুজপত্র' বৈশাখ ১৩২৫, €ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 
লিখিত “দেশের কথা'র অত্শবিশেষ )। 

৪২। সতীশ পাঁকডাশী-_“অগ্রিদিনেব কথা, পূ ১১৯ 

৪৩ । তর্দেব, পু ১৮০ 

৪৪ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর স্বদেশী কার্যক্রম এবং পাশ্চাত্য 
সমাজতন্ত্রের দ্বিমুখী প্রতিযোগিতা অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার 
পর (থকেই সুরু হয়েছিল। বিপ্রবীর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং 
গান্ধীষ অর্থনীতি--এই ছুই অর্থনৈতিক মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায়। 
অনেক কংগ্রেসী দলত্যাগী না হলেও সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা কংগ্রেসের 
মধ্যে সুক্ষ কহেন । জওহরলাল নেহরু তাদের পথপ্রদর্শক বল। যেতে 


২৪৪) 


পারে। এ প্রসঙ্গে জওহরলালের “কোন পথে ভারত” (হুইদার 
ইত্তিয়া) পুস্তিকাটি প্মর্তব্য-_'এশিয়ার অন্ান্ত ওপননিবেশিক রাষ্ট্রের মত, 
ভারতবর্ষে আজ পুরাতন জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে এই নতুন অর্থ- 
নৈতিক মতবাদের সংঘর্ষ বেধেছে ।'-. অথচ এও আমরা বুঝেছি যে, 
পুরাতন জাতীয়তার আদর্শ অসম্পূর্ণ -* (পৃ৮৩)। 

৪৫ | ট্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী__'জেলে [ত্রশ বছর ও পাক ভারতের সংগ্রাম, 
৫ম সং--১৯৮১। (১ম সং--১৯৪৮, 'জেলে ত্রিশ বছর? ) মহারাজা 
প্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী স্বতিরক্ষা কমিটির পক্ষে শ্রুদীনেশ চন্দ্র ঘটক 
কর্তৃক প্রকাশিত। ২ গ্রীক চার্চ রে! একস্টেনশন, কলিকাতা-২৬। 

৪৬। তর্দেব, পৃ ২২২ 

৪৭ | তরে, পৃ ২৪২-৪৩ 

৪৮। বীণা দাস _শৃন্খল--ঝ'কার”, ১ম সং -১৩৫৫ ১, সিগনেট প্রেপ, 
কলিকাত!-২* থেকে প্রকাশিত। 

৪৯ | তেব, পু ২ 

€* | তদেব, পৃ ৭৫ 

৫১। তদেব, পু ১২১ 

€২। শাস্তি দাস__'অরুণ বহি”, ১ম সং--১৩৫৮, বহস্থমতী সাহিত্য 
মন্দির সং-১৩৭৪ 

€৩। তদেব, পূ ১০৪ 

৫. | ভূপেন্দ্রনাথ “দত্ত-_বিপ্লবের পর্দচিহৃ' , ১ম প্রকাশ-১৯৫৩, সরস্বতী 
লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২। 

€৫ | তর্দেব পৃ ২১৩-১৪ 

€৬। তদেব, পূ ৩৭৫ 

€৭ | কমল! দাশগুপ্ত-_'রক্তের অক্ষরে' ; ১ম সং১৯৫৫, নাভানা, ৪৭ 
গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। 

৫৮ | তেব, পু ১৮ 

৫৯ | গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন তার নির্দেশমত অহিংস অসহযোগ 
পৰ্বিচালিত হলে এক বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২২ 
সালের মধ্যে) ভারতবর্ষ স্বরাজ অর্জন করবে। গান্ধীজীর উক্তিকে 
বিপ্লবীরা কী গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিশ্বস্ত ছিল তার প্রমীণ 


৬৬ 


পাওয়াঘাবে হেমস্তকুমার সরকারের “বন্দীর ডায়েরী' গ্রস্থে। কোর্টের 
বিচার কালে তিনি বলেছিজেন-__ 

4৯5 ] 009081061 17059616 & 066 [110191) 1 ৫619 606 00118- 
41001010 ০01 015 0০০01 850 00 ০9 015 971651) 918615 10 
006108106 901 199 200 0:46£. [1190৩ (০ 099 1515956 
৮1100 [176 70115013 £905 ৬111 06 ০0606৫ 0৮ 63৩ 005 
[15510610001 0115 1100181) 1২610010110 2100 017205 00 0186 
3181 01 10200120915 

(“বিচারের দিন'-_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃ ১৯) 

৬*। দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের সূচন! পৰে গান্ধীজী যে রাজনৈতিক দিক থেকে 
ব্রিটিশ ও জাপান থেকে সম রাজনৈতিক দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন 
তার আরও প্রমাণ--*১৯৪২ সালের ১ই মে তারিখে তান 
হুরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, _এক্রিটিশের ভারতে অবস্থিতি জাপানকে 
ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানানোরই সামিল । ব্রিটিশ ভারত ছেডে 
গেলেই এই প্রলোভন বিদুরিত হবে 1” 

( ফণিভূৃষণ ভট্টাচার্য-_“নৌ-বিদ্রোছের ইতিকথা” , পৃ ১২)। 
এ বিষয়ে গান্ধীজীর স্ববিরোধিতা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিপ্লবের 
সন্ধানে গ্রন্থ আলোচন। প্রসঙ্গে করা হয়েছে। 

৬১। যাছগোপাল মুখোপাধ্যায়_-“ধিপ্রবী জীবনের সম্মতি, ১ম সং-১৩৬৩ 
জিতেন্্রনাথ মুখোপাধায়, ৯৩ হ্যাপ্রিসস রোড, কলিকতা-৭ 
থেকে প্রকাশিত। 

৬২ | তর্দেব, ভূমিকা 

৬৩। %*020015090%1 1৮1 0101)61]19 161011)1১0১1559 ০0106910 12010018 
ঠ)001077091101) ৪০০০ 1185 008810187 090105 2100 9109৬ 
০00950619915 ০116198] 3719151)1 ) 00091000915] ০০৮, 90 
800. 01101019] 210 80001770990 11) এ 11745১ 0£ ৬০1০1885 200 
০১১01000 % 

(91081; 59110110005 9৬৭৫০51110৬ 67771610010 950881 
1903-19098”, ৮-467 ), 
৬৪ | “বিপ্লবী জীবনের ন্মংতি”, পু ৭ 


৩০১ 


৬৫। যাছগোপাল বারীন্দ্রের পরিচাপিত পিপ্রবীসন্ত্রাসকে গ্রহণ করতে 
পারেননি । বিপ্লবী গণ আন্দোলনকে একটি যুক্তিসম্মত পন্থায় চিন্তার 
সরল রেখিক পথে সপ্রস্তত করতে চেয়েছেন তিনি ধৈর্যস্হকারে__ 
”52050191 17101016111 0151005 009৮ 105 ৮88 ৪1998 


91209554 1০ 7381110017৭, 100108175  206130011180 97258, 
০৬০11101010, 175 1790 11:9৩, [7086 18৮5 (001 ৮/17068- 
800061009) 1962591009১ %/0110419 200 59101615-2170 16001100 
১০৪5 01 709016101 19161082198 61005 

(88101 921191--17016 95190951701 740৮6171020. 10 360881 
1903-1908”, ৮--489) 

৬৬ | “বিপ্রবী জীবনের স্বৃতি', পু ৪৯* 

৬৭। তদেঝ, পু ৪৯৩ 

৬৮ | “1005 06912165 28116264 1018175 001 1০৮০0100101) ৮9৪০৫ 0 
[998521009 200 %/0110519১ 1) 1)7900109, 80080181 0015001- 
0965৫ 00 2০105 91705 0010) 201990---1)0 5610 1)8১ 
6:01)075 11011090-591041 (9 1381177)2, 810 1291904891091 00 
91907) 0100 4৯109110210 1908 191 0116 17011090996 , 

(5. 987191--706 924০১0111০৮. 10 06028] 1903-08, 
৮১490 ) 

তাছাড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(বাঘ! যতীন) মেভারিক জাহাজে অস্ত্র আনার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন । 
কিন্ত এ অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। 

(ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়-_'বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল 
পাবলিশার্ণ, ১ম সং_-১৯৪৭)। 

৬৯। এই প্রসঙ্গে এঁতিহাসিকের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে-_ 
«0155 951000061০5  ০০-০06190890 01 (1156 ০৬/218.] 7819 
1018 80591070890 12510616161 [0119 ০9090700156 1001 ০০- 
919509861৬6. 139 16091108 (0 2০০৪ 0001065 £0 (05 £০৬1- 
10171617 076 9৮121901519 190 ৫060150 (116910961%959 (106 17)52109 
0£ 8015106 £০05610179601 10801118915 6০ 10010110 591৬1০6, 


৩৬২. 


৭৪ 
৭৫ | 


৭৬। 
শপ । 


10612 1051519 ৮০০৪1 00009516000. ০ 105 £০61021105100, 
010 00০ 01151 118170১1190 5151060 110 16370105, ৭1719 ০91195৫ 
96056 ০0: 00501911010 87001060091 200 90106 01 (06 
9৮2:201508 £58119105 035 10011169 91 01511 1068901৬5 1০16, 
0০৬106 171) 1925 (0 ৪০০60 001068 17) 111৩ 10105100181 
20%6100100606. 11001121 161)70) 110 9651 01)6 4620) ০1 
€0. £₹. 1285 10 70155 1925 19৫ 0০901076 0115 10165910610 ০1 
(75 09715, 2%05116 11556 116109219 0171) 116 95/819] 
[১৪100105081 1161600910৩, ৮725 6810500 05 19 
075 90110, 200 1) 015 89176181 ০18০9(1010 01 1926 1% 1915৫ 
০৪৫15. 70105 ১৬/21201505 001511006 ৬1109119 ০8006 ০9 20 
6180. ঠ॥ 12101) 1926, ৮7195]. |) 10191591 25810950 0106 
03০09৬50010961015 9811815 (0 169190100 (০9 (11917 06110210 101 
[65001091015 961-609110100100, €105 9/01911905 1811050 ০ 
91 0105 1651519088165-, 

(83. টব, 790406--]105 731921-00 ০1 13110151) 10019, 
11901011191) 21001901700. 46৬ 12091101, 0,122-23 0. 
কালীচরণ ঘোষ__-“জাগরণ ও বিস্ফষোরণ', ২য় খণ্ড, ১ম সং--১৩৮* 
পৃ ৬৭৭ 
পূর্ণানন্দ দীসগুপ্ত- বিপ্লবের পথে', ১ম সং--১৯৫৭। 
কালীচরণ ঘোষ-_জাগরণ ও বিস্ফোরণ", ২য় খণ্ড, পু ৬৬৭ 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়__-“বিপ্রবের সন্ধানে, ১ম সং__১৯৬৭, প্রকাশক 
ডি এন ৰি এক্রার্দাদ? ৮৩ চিন্তামণি দীস লেন, কলিক'তা-৯ 
তদেব, পৃ ৩১৪ 
4/৯ 16051 109 0১755910500 1২০০9৪০৬1---1%. . 3209104 ১ 
1১100195091 091001)1 01050 0 বি 0170810 (০005809, 79227, 
[0019 9০9০ ০০ ১ 10611)1, 

“বিপ্লবের সন্ধানে, পু ৩১৫ 
স্থভাষচন্দ্র বস্-_'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম', ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ষ 
গ্রকাশকাল---১৩৭৩। ১৩৭৫) নেতাজী প্বিসার্চ ব্যুষে। কর্তৃক প্রকাশিত । 


৩৩০৩ 


৭৮। কংগ্রেসে নেতৃত্বের সংকট প্রতিষ্ঠ। কাল থেকেই একটি খোলা! প্রস্থ । 
সথবাট ক্ংগ্রেমে যে বিরোধের শুরু *৪২ এর ভারত ছাড়” আন্দোলনের 
সময়েও সেই বিরোধ প্রশমিত হয়নি। নেতৃত্বের প্রশ্নে হরিপুর 
কংগ্রেসে গাদ্ষীজী সুভাষ-বিরোধী যে মস্তব্য করেছিলেন তা গণতস্ত্রের 
পক্ষে ক্ষতিকর হলেও গুরুবাদের পক্ষে এঁ মন্তব্য স্বাভাবিক। স্থভাষ- 
চন্দ্রের কগ্রেদ সভাপতির পদে আনীন হওয়ার অনেক আগেই 
হ্মস্তকুমার সরকার গুরুবাদের এই বিপদজনক দিকের কথা! লিখে- 
ছিলেন-_“"" মহাত্ার অষ্টাদশ ব্ষায় পুত্র 411 70019 15867 
হয়েছেন। ইনিই চৌরিচৌরায় গিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন-_-4১01 

(০17901151791015, [90101 51101010916 070 17000180 ৮/10109+-- 
চৌরিচৌরার পর পিতৃর্দেবের পঞ্জাবের অত্যাচারের কথা ভূলে যাওয়া 
উচিত। এই ব্রিপোর্টের উপর কাজ করেই ভারতের ভাগ্য পরিবওন 
হয়ে গেল। চৌরিচৌরার ভয়ে বর্দোলি রোজালিউপান যর্দি না 
হত, তাহলে ভারতের স্ুদ্দিন এতদিনে যে ফিরে আসতো! না এমন 
কথ। কে বলতে পারে ? দেশের সকলে য্থন প্রস্তুত তখন উৎসাহ 
না! ভেঙে দিলে হয় তো৷ বড় একট কিছু হ'য়ে যেতো ।*-**" 

(বাশরী, ১৯ জ্যেষ্ঠ, ১৩৩০ সাল, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পূ ১৭, 
শ্ীহেমস্ত কুমার সরকার লিখিত “কংগ্রেসে গুরুবাদ' নামক 
প্রবন্ধ থেকে স”কলিত )। 

৭৯। “ভারতের মুক্তি সংগ্রাম', ২য় খণ্ড, পৃ৩৬২ 

৮* | হেম়স্তকুমার সরকার-_-শ্বভীষচন্ত্র' ১ম সং--১৩৩৪, ভি. এম. 
লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। 

৮১। সন্তোষকুমার অধিকারী--শহীদ্দ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব 
আন্দোলন", ১ম প্রকাশ--১৯৭২ ; প্রকাশক- শ্রীমতী কমলা দাস, 
১ অমিতা ঘোষ রোড, কলিকাতা -২৯ 

৮২। তদেব, পৃ ৮৭ 

৮৩। সতোন্দ্রনারায়ণ মজুমদার-__-'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা” ( ১ম পূর্ব ১৯২৭- 
১৯৪৫ ), ১ম প্রকাশ-১৯৭৩, মনীষা গ্রস্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, 
কলিকতা-১২। 

৮৪। চরমপন্থী ও নরমপন্থী গোষ্ীত্বন্থের স্বরূপটি এ সময় পত্র-পত্রিকায় 


গভীরভাবে আলোচিত হুত। চরমপন্থী দল এবং বিপ্লবী নসস্থাগুলি 
বিপ্লবের জন্ত আত্মশক্তি অর্জন করতে হবে এই বাণীকে প্রবঞ্চনা 
বলতেন। এই সম্পর্কে “ষুগাস্তর” পত্রিণায় প্রকাশিত “প্রবঞ্চনা 
বাক্য” নামক রচনায় লেখা হয়--'- ৮5196 0696৩ 11360 
৫০9116” প্রবঞ্চন। বাক্য । ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তির চালিকা, যদি উচ্চ 
আদর্শ স্থির ন৷ থাকে তাহা হইলে কেহ কখন বঙ হইতে পারে না|... 
তীব্র আকাঙ্ষাই শণ্জ জাগ্রত করে। মানুষের মধ্যে অনস্ত শক্তি 
বর্তমান । ঘেষে তাবে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবে, সেই লক্ষ্যের 
জন্য লে ততই উপযুক্ত হইবে। আদর্শ আগে, সাধনা পরে, সিদ্ধি 
সর্বশেষে ; ইহাই বিধাতার নিয়ম ৷” 

( 'ষুগাস্তর সাপ্তাহিক পত্র', ১ম বর্ষ, ৩১ সখ্যা, কলিকাতা! ১১ই 
কাত্তিক, রবিবার ১৩১৩ সাল )। 


৮৫ | “আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা, পু ২৭৩ 
৮৬। ফণিতৃষণ ভট্টাচার্__“নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা”, ১ম নং-১৯৭৩, রবীন্দ্র 


লাইব্রেরী, কলিকা তা-১২। 


৮৭। সুমিত সরকার তার 409৩) 11019. 1885-1947+ গ্রন্থে নৌ- 


৮৮ 


৮৯ 


বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পরকে লেখকের অভিমতকে সমর্থন 
কবেছেন-_ 

পয106 1501085 616006৫ ও 4৬০1 60021 9001105 (09101016160, 
1159060 0 17. ১, 71120, 2100 10117012160 ৫610781705 
11151) ০০017091060 1950105 91 960061 ০০৫১ 091 125 (01 
9/10105 200 10019) 9211019, ০00. 110) 0115 17916101091] 
ঢ01101081 591092908 91 1619256 ০1 [. বব. 4, 200 ০0061 
0091111091 7011500619 2100 9/101)0195121 06 [00181 €901১3 
[1017 11000156515.” 

রম রল1-ভারতবর্ষ', অন্থবাদ-অবস্তীকুমীর সান্ন্যাল, র্যাডিকাল 
বুক ক্লাব, ক লকাতা-১২; ১ম সং-১৯৭৬, পৃ-২৭ 

প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গলী- বিপ্লবীর জীবন দর্শন', ১ম প্রকাশ-১৩৮৩, 
রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা-৭৩ 


৩০৫ 


কারা--২* 


১। 
| 


৩। 


৬। 


| 

৮। 

৯। 
১*। 
১১। 
১২। 
১৩। 


তনতীয় অধ্যায় 


ভাগ্ার, ১ম ভাগ, ফান্ঠন ১৩১২, পৃঃ ৩৪৩ ; ব্রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক)। 
যুগান্তর সাপ্াহিক, ২য় বর্ষ, ১৮ই মাঘ শনিবাব, ১৩১৪, কালের 
ভেরী” রচনার অস্তর্গত। 
ভারতী, আধা ১৩১৬, “কারাগৃহ ও হ্বাধীনতা+_অরবিন্দ ঘোষ; 
পু ১৫১-১৫৭। 
যোগীন্ত্রনাথ বস্থ- আমাদের হাজত", জন্মভূমি, ১ম “ধষ, ১১৯৭-৯৮ | 
হেমস্তকুমার সরকার-_“বন্দীব্র ভাষেরী”, ১ম স*--১৯১২। 
দর্গাদাপ বন্দ্যোপাধ্যায়-_“বিদ্রোহে বালা বা আমার জীবন চবি”, 
১ম প্রকাশ--১৩৩৭২। 
বাণীচন্দ-_'জেনান] ফাটক', ১ম সং--১৯৪৮ (?) 
অনস্ত ভট্টাচার্য “আন্দামান বন্দী”, ১ম স"--১৯৪৮। 
স্থবোধ কুমার লাহিড়ী-__বিপ্রবের পথে", ১ম সং--১৯৫। 
নিকুঞ্জ সেন- জেলখান। কারাগার', ১ম সং_-১৯৫২। 
পর্ণচন্্র চক্রবর্তী__“সে যুগের আগ্নেয় পথ”, ১ম স”_১৯৬০। 
সতীশ পাকডাশী-_“অগ্রিষুগের কথা”, ১ম সং ১৯৭১। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে স্বাধীনতা পূর্বযুগে ব্রিটিশ রাজশক্তি 
বন্দীদের যে ধরণের থাছ্য পরিবেশন করত তা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের 
জেলখানার ক্ষেত্রেই সত্য নয়, কেন ন1 পৃথিবীর সব দেশেই বিপ্লবীদের 
প্রতি রাজশক্তি একই ধরণের অমানবিক আচরণ করে থাঁকে। 
জুলিয়াস ফুচিকের “ফাসির মঞ্চ থেকে' নামক বাংল! অনুদিত গ্রন্থে 
আমর] সেই একই চিত্র পেয়েছি। 

প্যানক্রাটস্‌ বন্দীশালার অতিথি হয়ে জুলিয়ান ফুচিক জেল- 
খানায় আহারের বর্ণনা দিয়েছেন-_সেই ছুর্দিনে যখন আমাদের 
পাকস্থলী ক্ষিদের জালায় ককিয়ে উঠতো, ঘখন হপ্তার ধারাদ্গানের 
সময় দেখা যেত চামড়া মোড়া কংকালদের এমনকি ঘনিষ্ঠতৰ বন্ধুও 


তখন তোমার খাবার চুরি করতে ছিধ। করত না, অন্ততঃ চোখের 
দৃষ্টি দিয়েও তো করতো। আমাদের কাছে তখন শুটকি শাকস্ির 
ঘণ্ট আর জল দিয়ে গোল! টোমাটে৷ দস্ও উপাদেয় খান্য। তখন 
হন্তাযর আমাদের খাবার ভাড়ে আলু দেখতে পেতাম বৃহম্পতি 
আর রোববার, আলুর উপরে এক চামচে গুঙাসের ঝোল আর 
মাংসের পাতলা টুকরে।। চমৎকার লাগত খেতে-_্বাদের চেয়েও 
এর মধ্যেই পেতাম মানুষের জীবনের বাস্তব স্পর্শ । গেষ্টাপে 
কয়েদখানার অন্বাভাবিকতার মধ্যে এইটিই যেন খানিকটা সভ্যতার 
ছোয়া, শ্বাভাবিক জীবনের দান। কি আনন্দেই না৷ গুলাস নিয়ে 
কথা বলতাম । এক চামচ মাংসের ঝোল মুমূূর দৈনন্দিন ভীতির 
সঙ্গে মিশে যে কত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তা৷ কে বুঝবে !, 
বন্দী কয়েদীদের বিচারের আগে চরম শান্তি জেলকর্তৃপক্ষই 

পুর্ণ করতেন । বরাদ্দ খান্যের সিকিভাগও জুটতো! না কয়েদীদের 
ভাগ্যে। নির্জীব দুর্বল বন্দীদের উপর চলতো অমানুষিক অত্যাচার, 
খালি পেটে উদয়ান্ত চালানো হতো পরিশ্রমের নামে পীড়ন। 
বর্রতা আর পাশবিক নিাতনই প্যানক্রাটম জেলের একমাত্র মূলধন, 
আহার বা মনুস্তস্থলভ ব্যবহার অলীকন্বপ্ন মান্ঞ। 

১৪। অতীন্দ্রনাথ বন্ষ--“বি কেলাস', ১ম সং--১৯৪৮। 

১৫। কল্যাণী ভট্রাচার্ষ--“জীবন অধ্যয়ণ', ১ম প্রকাশ_-১৯৫৪ (1) 

১৬। ফণিভৃষণ ভট্টাচার্য নো বিদ্রোহের ইতিকথা", ১ম সং--১৯৭৩। 


চল 


| 


৬। 


. 


চা 


রি 


চতুর্থ অধ্যায় 


লী অরবিন্দ খোষ-_“কারাঁকাহিনী? ; 
প্রকাশক- প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর | ১ম প্রকাশ__ 
জোরষ্ঠ, ১৩২৮। 
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ-_বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী” । প্রকাশক-_ডি 
এম. লাইব্রেরী , ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-_-৬। ১ম সংস্করণ-_ 
১৯২২ সাল। 
উল্লাসকর দত্ত__“আমার কারাঁজীবনী”। প্রকাশক- শ্টললিত চন্ত 
চৌধুরী, সিংহ প্রেস, কুমিল্লা । ১ম সং--১৯২৩ 
বিধুভূষণ বন্থ-_ পুরাণে! জেলের কথা'। মাঁসিক বন্তমতী, ২য় খণ্ড 
২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পূ ২৪৭-২৪৯ 

৮ » -__শ্বিতিকথা'। ৫ই আগস্ট, ১৯৫৯। লেখকের 
জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারিত। 
যোগেন্দ্রনাথ বন্থ-_- আমাদের হাজত' | "জন্মভূমি মাসিক পে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। ১২৯৭ সালের 'পৌষ সংখ্যা থেকে 
১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্যস্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ । 
সথরথ কুমার বন্থ- শ্বদেশীর কারাবাল”। প্রকাক-_-কমলা-প্রির্টিং 
ওয়ার্কস ; ৩৬ বনমালী সরকার স্ত্রী, কলিকাতা । ১ম প্রকাশ-_ 
বঙ্গাৰ ১৩১৩, ৩* শে আশ্বিন (১৯০৬) 
বারীন্ত্র কুমার যোষ-_-ছীপাস্তরের কথা”, ১ম ভাগ। 
১ম প্রকাশকাল--১৫ই ভাদ্র ১৩২৭ (১৯২০) 
মদনমোহন ভৌমিক__“আন্দামানে দশ বৎসর । 'প্রকীশক-_ 
যুগবাণী সাহিত্য চক্র, ১৪ কৈল!স বোঁস গ্ীট, কলিকাতা । '১ম 
সংস্করণ---১৯৩০ । 
কল্যাণী ভট্রাচার্য--“জীবন অধ্যয়ণ'। প্রকাশক-_-অবিন'শচন্দর 


৩৬৮ 


১০ | 


১৯ । 


১২ । 


১৩ 


১৪ । 


১৫ । 


১৬। 
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১৮ 


১৯। 


২৯ 
২২ 


মজুমদ্দীর, ২২৭১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪। ১ম 
সংস্করণ-_-১৯৫৪ (?) 

সথধীর চন্দ্র দে-_“সাগর ঘেরা পাথর কারা” । বিপ্লবী প্রকাশনী থেকে 
শ্রী অশে'ক চন্ত্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম সঞঞ্কপণ--২৩ শে 
মার্চ) ১৯৭২। 


মনৌরপ্রন গুহঠাকুরতা-_নির্বাসন * কাহিনী” । প্রকাশক-_ 
নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা, গিরিডি। ১ম সংক্করণ-_১৫ই চৈত্র, ১৩১৭। 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_'নিরাসিতের আত্মকথা” | ১ম সংস্করণ 
২র] জুলাই, ১৯২১। বস্থুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ-_-১৩৫৭। 
অমলেন্দ দাঁশগুপ্ত__'ডেটিনিউ' | ১ম সংস্করণ-__১র। সেপ্টেম্বর, 
১৯৩৯ । সাহিত্যসংসদ, ৩য় সংস্করণ- আশ্বিন ১৩৭৩। 

বীণা দাস শৃঙ্খল বঙ্কার'। প্রকাশক £ সিগনেট প্রেস, 
কপিকাতা-২০ । ১ম সংস্করণ--টেশাখ ১৩৫৫ (১৯৪৮ )। 

শান্তি দাস_অরুণ-বঞ্ছি' | ১ম সংস্করণ--২০ শে জুন, ১৯৫১। 
বস্তমতী সংস্করণ--১৩৭৪। 


তদেখ, গ্রস্থশেষে কথা-্সাহিত্ত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীব মস্তব্য। 
নিকুঞ্জ সেন__'জেলখানা কারাগার” । প্রকাশক-__অনিল কুমার 
পাল, গণদীপায়ন ; ১৭০ এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪। 
১ম মুদ্রণ মাঘ ১৩৫৮ (১৪৯৫২ )। 


পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত-_বিপ্লবের পথে” | প্রকাশক-_পূর্ণানন্দ দাসগুঞ্ত ; 
৯৯, বাপবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। ১ম সংস্করণ-_-১৯৫৭ 


কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা--কারাস্বতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম । 
প্রকাশক- শর পগদ্বন্ধু মেন, এম. এ., বি, এল। এড ভোকেট। 
প্রাপ্তিস্থান-_বইঘর, চট্টগ্রাম । ৩য় সং ১৯৭৪। 

তদেব, পৃ ২০২ 

তেব, পূ ২৪১-২৪২ 

ঞ্ী বীরেন্দ্রনাথ শাণমল- “লোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাম। 
১ম সং ১৩২৭৯ 


২৩। 


৪ 


২৫। 


৬ | 


শ২৭ 


৮ | 


২ন। 


2৩ 


৩২। 


দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়--“তখন আমি জেলে'। ১ম সং ১৩৬৩ 
স্থবোধ কুমার লাহিড়ী-_ বিপ্লবের পথে" । ১ম সং ১৩৫৭ 
শচীন্দ্রনাথ সান্্যাল-_“বন্দীজীবন, ১ম ও ২য় খণ্ড । প্রকাশক-_ 
সরহ্বতী লাইব্রেরী; ৯, রমানাথ মজুমদার স্ত্রী, কলিকাতা । 
১ম সং ১৯২২। 

হেমচন্দ্র কান্ুনগো-_বা'লায় বিপ্লব প্রচেষ্টা” । “মাসিক বন্থুমতী'তে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, ৩ শে জুন, ১৯২৮। 

ত্রলোক্যনাথ চক্রবর্তী-_'জেপে ত্রিশ বছর” । ১ম সং ১৯৪৮7 
অনুশীলন ট্রাস্ট বো কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সং ১৯৮১ । 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত--বিপ্লবের পদচিহ্ন । প্রকাশক স্ববোধ গুহ, 
সরম্বতী লাইব্রেরী; ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী সীট, কলিকাতা-১২। 
১ম সং ১৯৫৩ 

কমল দাশগুপ্ত-_রক্তের অক্ষরে” | প্রকাঁশক-_-নাভান। ; ৪৭, 
গণেশচন্দ্র এযাভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ১ম মুদ্রণ ১৯৫৪ 

গণেশ ঘোষ-_মুক্তিতীর্থ আন্দামান” | প্রকাশক- ন্যাশনাল বুক 
এজেন্সি, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী রিট, কলিকাতা-৭৩। ১ম 
মুদ্রণ--১৯৭৭ | 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-_-€নপোলিয়নের কাবাবাস' 

'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত__-১ম ভাগ, অগ্রহায়ণ ১২৯৮, 
১২ শ সংখ্যা। 

মণীন্্র নারায়ণ রায়__-কাকোদী বড়যন্ত্র । প্রকাশক- বর্মণ 
পাবলিশিং হাউপ।; ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা । ১মসং 
১৯২৮ (?), ২য় সং__১৯৪৮ 

ললিত কুমার চট্টোপাধ্যয়-_বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ' | প্রকাশক-_বেহ্গল 
পাবলিশান, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে রী, কলিকাতা-১২। ১ম সং 
ভাদ্বে ১৩৫৪। 

মতিলাল রায়--বিপ্রবী শহীদ কানাইলাল'। প্রকাশক 
__প্রবর্তক পাঁখলিশার্স, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গ,লী স্ত্রী, 
কলিকাভা-১২। ১ম প্রকাশ-_-৭ই জুলাই ১৯২৩, ওয় প্রকাশ-__ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭। 


৩১৫ 


৩৩। 


৩৪ । 


৩৫। 
৩৬ । 


৩৭। 


৩৮। 


৩৯ । 


৪৩ 


৪৫ । 


পন্মনাভ- “বিপ্লবের সপ্তুশিখা' । প্রকাশক-_-সৌরেন্্র যিত্র, ৫ নং 
শঙ্কর যোষ লেন, কলিকাতা । ১ম সং, ২৫ শে নভেম্বর ১৯৪৭ 
হীরালাল দাশগুপ্ত -_'জননায়ক অশ্বিনীকৃমার” । প্রকাশক- দাশগুপ্ত 
এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড; ৫৪৩ কলেজ ইট, 
কর্সিকাতা-১২ । ১ম প্রকাশ- ১ল। জানুয়ারী ১৯৬৯ ' 

তদেব, পূ ৭২ 

ভর্দেব, পৃ ৭৩ 

বিশ্ব বিশ্বাস--“বিপ্রবী সুর্য সেন' (মাস্টার দা )। প্রকাশক-_-পরিমল 
বিশ্বাস, ৭০ মুহেন্দ্রন্ত্র গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৩০। ৩য় সং 
জ্যেষ্ঠ ১৩৭৯ ( ১৯৭২ )। 

তর্দেব; পৃ ১১৪ 

তেব, পৃ ১১৭ 

নজরুল ইসলাম--রাজবন্দীর জবানবন্দী । প্রকাশকঃ ভি. এম. 
লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণ্ণ, কলিকাঁতা-৬। ১ম সং--১৯২৩। 
চতুর্থ সংক্কব্রণ--১৩৮১। 

হেমজকুমার সরকার- শ্ুভণ্যচন্জ্র। প্রকীশক-ডি. এম. 
লাইব্রেবী ৪২ বিধান সরণি, কপিকাতা-৬। ১ম সং--২১ শে 
জুলাই, ১৯১৭ । 

তদেব পূ ২১। ইংরাজি হরফেই যূপ চিঠিতে শবগুলি আছে। 
টাইপেব স্থ বধার জন্ত এখানে প্রতিব্্ণাৃত । 

ভূপেন্্র শোর রক্ষিত রায় বন্দীর মন। প্রকাশক- ন্যাশনাল 
লিটারেচার এম্পোরিয়াম, ৬২ বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 
ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায়__মুখর বন্দী ও বন্দীর যন। প্রকাশক 
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৫১এ, কলেজ গো, কলিকাতা-১। নতুন 
প্রকাশ-_ শ্রাবণ ১৩৮২ । 

প্রকাশকেপ ণিবেদন এবং গ্রস্থে মুদ্রিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পুস্তক 
সমালোচন। থেকেও গ্রন্থ ছুটি ডায়েরী না পত্র ব৷ একটি শ্বতন্ত্র স্টাইল 
কিনা তা বোঝ! যায় না| 

“ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় সমালোচক বলেছেন রচনাগুলি---৭১ 21701) 
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৩১১ 


৪৬ 


৪৭ | 


৪৮" 


৪৯ । 


৫১ । 


“হিনদুস্থান স্ট্যানভার্ড, (১৬.৩.৪ *)--৭০011600190 01 03৩ ০0০1০581 
0০9£18 
“ভারত পত্রিকা” (১৪ই মাঘ ১৩৪৬) বলেছেন-_প্গ্রন্থকার সময় 
সমগ্র যে স্বপ্নকে মুখরততার অধিকার দিয়াছেন তাহারই ছান্দসীমৃতি 
“মুখরবন্নী” | 
দীনেশ গুপ্তের চিঠিগুলির মৌলিক রীতি বৈশিষ্ট্যের যে আলোচন। 
করেছি তার উৎস ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রণীত “বিপ্রব তীর্থে' 
(বিনয়-বাদল-দীনেশ ) গ্রন্থটি । বীণ। লাইব্রেণী । কলেজ স্কোয়ার 
কলিকাতা, ১ম সং--১৯৫৩। এছাড়া এই চিঠিগুলি অন্তত্রও 
সংগৃভীত হয়েছে ; যেমন প্রসন্ন কুমার পাল সম্পাদিত “বিপ্লবী বীর 
দীনেশ গপ্' এব" কালীকিস্কর সেনগুপরের 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র 
পুল্মিক! ছুটিতে । এছাডা আপিপুর ধেন্টশল জেল থেকে লেখা 
১০ ও ২০ জুলাই, ১৯৩১) রামকৃষ্ণ বৈশ্বাসের ছটি অন্তরজ চিঠিও 
আছে যা! প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত ( টেশাখ, ১৩৫৬ )। 
বন্দীর চিঠি (ভূমিকা _নওশের আলি )-শ্রীকুমার চৌধুরী কর্তৃক 
ময়মনসিহ জেলা ফব€য়[র্ড রূক স্টডেন্টস্‌ ব্যুরোস পক্ষ থেকে প্রথম 
প্রকাশিত ১৯৪৬ খুষ্টাবে। পি আর কুণ্ডু ( এজেন্টস্‌) এণ্ড কোং 
-_এর পক্ষে শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক পুনমু্দ্রিত। ১৯৮৩ খৃষ্টাব। 
রাজসাহী জেল থেকে লেখা € ১২।১২।১৯৪২ ইং) চিঠিতে সত্য 
গুপ্তের এই মানপসিকতাই ফুটে উঠেছে-__ 


“ভোরের সোনাপী রোদ আমাদের সঙ্কীর্ণ অঙ্গনে এসে পডে। 
সেথায় খানিক দ্াডাই। সামনে একট। প্রাচীন প্রকাণ্ড গাছ মাথা 
উচু কবে আছে, শীতের-স্পন্দন ওব-ও শুর অঙে দিয়েছে ছোঁয়া, 
শুকিয়ে গেল ওর ভালপালা, ঝরে ঝরে পড়ছে শুকনে। হত পাতা! ।” 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' । 

“সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙমে' গ্রন্থের “কারাসাহিত্য” প্রবন্ধটি 
রষ্টব্য। প্রকাশক-_মভার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; 
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী গ্রীট, কলিকাতা-১২, ১ম সং- বৈশাখ, ১৩৬৯ । 
কেদার নাথ দত্ত (ভাড়)-- সচিত্র গুলজারনগর । ১ম প্রকাশ-_ 
১৮৭১ সাল। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সং-_জুলাই,১৯৮২ | 

৩১২ 


€৩। 


৫৪। 


৫৮ 


€৬ 


€৭ 


৫৮৮ | 


41৫৭৯। 


৬ও 


ভববনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়--জেলখান! ৷ বন্থমতী সাহিত্য মন্দির থেকে 
শ্রীদতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম নং__২*শে 
অক্টোবর, ১৯১৯। 

প্রফুল্ল সরকার-_অনাগত। প্রকাশক-_গুরুদাস চট্রোপাধ্যায় এগ 
সম্গ; ১ম সং- ১৯২৭ । 

সবোজকুমার রাঁয়চৌধুরী-_ শৃঙ্খল । প্রকাশক- সাহিত্য চয়নিকা ; 

৫৯,  কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা । ১ম সং_-১৪ই 
মার্চ, ১৯৩৩। 

তাব্রাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়- _পাষাণপুরী । মিত্রালয় ; ১০, স্টামাচরণ 
দে গ্রাট, কলিকাতা । ১ম সং-_-১৪ই জুলাই, ১৯৩৩। 

“অনশন-ব্রতে মৃত্যু-বরণকারী নরুর মধ্যে মানবত্তের উচ্চতম গৌরব 
যূর্ত শইয়াছে। উপন্াসে তাহার কোন সক্রিয় অংশ নাই।” 

(“বঙ্গ নাহিতোো উপন্যাসের ধারা”, ৪র্থ সংস্করণ পৃ ৫৩৮) 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-_পাবাণপুর, পূ ৮৪। 

বনফুল--অগ্রি। ভাগলপুর, ৬ই ফাল্ধন, ১৩৫৩। বনফুল রচনাবলী 
থেকে গৃহীত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, গ্রস্থাপয় প্রাঃ লিঃ। ১৩৮২ টৈশাখ সংস্করণ । 
পৃ ১৮৭ ১য় প্রকাশ--১২ই মে” ৯৪৭। 


রাণীচন্দ_গ্েনানা ফাটক। প্রকাশভবন ; ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্ধ্ে 
সী, কলিকাতা-১২। নতুন সং কার্ভিক, ১৩৭৫। 


সতীনাথ ভাছুডী- জাগরী | ১ম সং অক্টোবর, ১৯৪৫ । প্রকাশভবন 
প্রকাশিত চতুর্দশ মুদ্রণ_বৈশাখ, ১৩৮৮। 

'তীন্দ্রনাথ বহ্ু_বি-কেলাস। প্রকাশক- গোপালদাস মজুমদার, 
ভি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা । ১ম 
প্রকাশ- টৈশাখ ১৩৫৫। 


ডঃ শর শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--“বঙ্গসাহিত্যে উপন্াদের ধারা', ৭র্থ 
সংগ্করণ, পৃ ৬৫৯। 


নারারণ চন্দ্র ভট্টাচাধ্য-_জেলফেরৎ। নারায়ণ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ 
১৩২৫ | পৃ ৫৫--৬৩। 


৩১৩ 


৬৪। অসমগ্ধশ্ত মুখোপাধ্যায়-কারামুক্তি। মাসিক বনহ্থমতী, বৈশাৎ 
১৩৩৭ | পৃ ১৭---২৪। 

৬৫। স্থবোধ ঘোষ দগুমুণ্ড। স্থবোধ ঘোষে গন্পন"গ্রহ, ওয় খণ্ড, 
প্রাইম পাবলিকেশনস । পু ১৪৪--১৫৯। 

৬৬। কৃষ্ণা হাতি সিং-_ছায়ামিছিল। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০। 
১ম সং বৈশাখ ১৩৫৫। 

৬৭। পরিচয়, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮* ১ ৪নবর্ষ, পরিশিষ্ট, গোপাল 
হালদার--'কয়েদির আকাশ, পূ ৪। 


৩১৪ 


্ঠী 
আলোচিত গ্রন্থ-তাঁলিক! 


কারাসাহিত্যর মূল্যায়নে আমরা নিম্নবণিত গ্রন্থগুলিকে তালিকাতৃক্ত এব' 
গ্রন্থ বিশেষ বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনার অন্তর্গত করেছি। এর কারণ বিষয়কে 
একটি নির্দি ফেমের মধ্যে ধরে রাখা । যে বিস্তৃত গ্রন্থ আলোচ্য কালসীমার 
অস্তভূক্ত তার ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণের দ্গেত্র, গ্রন্থের গ্রহপ-বর্জন প্রয়োজন । 
ভাষাগত, ভাবগত, কালপগত এবং সর্বোপরি এঁতিহাসিকপ্রেক্ষায় কোন কোন 
গ্রন্থের সঙ্গে অপর গ্রন্থের সামীপ্য, সাধুজ্য এবং অপরাপর মিল ও অমিল থাকার 
গ্রন্থ নির্বাচনের প্রশ্ন এসে পডে। যেমন ভ্রেলোক্য নাথ চক্রবর্তার “জেলে ত্রিশ 
বছব” গ্রন্থে যতখানি যুগ ও ইতিহান সচেতনতা লক্ষ্য কর যায় রাঁণীচন্দের 
'জেনানা ফাটকে” ত। অনুপস্থিত । এব অর্থ এই নয় রাণী চন্দ যুগের লক্ষে 
মিথ্যাচার করেছেন। ছুটি মানুষের রাজনৈতিক কর্মপরিধি কেবল স্বতন্ত্র নয়__ 
তাঁদের তন্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রটিও আলাদী। আবার ভূপেন্ত্রকিশোর রক্ষিত 
রায়ের মতে। বিপ্লবী “মুখর বন্দী'তে বন্দীমনের নিমফনি সৃষ্টি করলেন-_তীর 
কাছে 'মুক্তি' মানবাত্মার চিরস্তন আকৃতির মতে! সপ্রা, মুখর ? যস্রণান্ধ ব্যথা 
এখানে অশরীরী-অবক্ত, অশ্রু ও লবণের (রাম্যান্টিক নির্যাসে পরিণত। লেখক 
ব্যক্তিত্বের ভিন্নতাঁয় একই কারাজগৎ বৈচিত্র্য ও অভিনবত্থে নান রঙে রঞ্জিত, 
আক্কৃতি ও প্রকৃতিতে শ্বতন্ত্র। এজন্ত সাহিত্যিক মূল্যায়নে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি 
ছাড়া অপরাপর গ্রস্থগুলিকেও আলোচনার অন্তর্গত কর! যেতে পারে কিন্ত 
আমর! বিভির অধ্যায়ে একটি বিশেষ নীতি অবলম্বন করেছি তা! হলো অধ্যায়টিকে 
পরিন্কূট করার অন্ত গ্রস্থগুলির বিষয়কেন্দ্রিক নিরবাচন। এই নীতি অনুযায়ী 
বিডির অধ্যায়ে গ্রন্থগ্ুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন, রাজনৈতিক চিন্তা, নির্যাতন দণ্ড- 
ব্যবস্থা এবং রূপদ্বীতির আলোচন। কয়! হয়েছে। 

কেবলমাত্র এই জাতীয় গ্রস্থই নয়-__বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কার 
সংক্রান্ত গ্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, পুস্তিকা, পত্র, জীবনী এবং কিছু কিছু অনুদিত গ্রন্থও 
আলোচনার সামগ্রিক প্রয়োজনে আমর! অন্ততু-্ত করেছি। 
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কেছারনাথ দত্ত--সচিত্র গুলজারনগর € ১৮৭১ )। 
যোগেন্দ্রনাথ বস্থ-_ আমার হাজত € ১৮৯১ )। 

চন্ত্রশেথর মুখোপাধ্যায় নেপোলিয়নের কারাবাস (১৮৯১ )। 
স্থরথ কুমার বস্ছ-_-ম্বদেশীর কারাবাঁপ (১৯০৬) 

বিপিন চন্দ্র পাল- জেলের খাতা ( ১৯১০ )। 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা- নির্বাসন কাহিনী (১৯১১ )। 

ভূবন চন্দ্র মুখোপাধ্যয়_ জেলখানা (১৯১৯ )। 

বারীন্ত্র কুমার ঘোষ-_ন্বীপান্তরের কথা (১৯২০ )। 
অরবিন্দ ঘোষ-_কারা কাহিনী ( ১৯২১)। 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_নির্বাসিতের আত্মকথা ( ১৯২১)। 
হেমচন্দ্র কানছ্নগো-_বাংগার্ বিপ্লব কাহিনী (১৯২১)। 
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ- খারীন্দ্রের আত্মকাহিনী (১৯২২ )। 
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল _বন্দী জীবন (১৯২২ )। 

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল- আ্োতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাস 
(১৯২২১। 

হেমন্ত কুমার সরকার-_বন্দীপ ডায়েরী (১৯২২ )। 

উল্লাকর দত্ত_-আমার কারাজীবনী (১৯২৩)। 

নজরুল ইসলাম- রানবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩ )। 

হুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-_বিদ্রোছে বাংল! বা আমার জীবন চরিত 
(১৯২৪ )। 

হেমন্ত কুমার সরকার-_-হুভাষচন্দ্র (১৯২৭ )। 

প্রফুল সরকার-_অনাগত ( ১৯২৭ )। 

মনীন্দ্রনারায়ণ রায়-_কাকোরী ষড়যন্ত্র (১৯২৮ )। 

মদনমোহন ভৌমিক- আন্দামাঁনে দশবৎসর ( ১৯৩* )। 
অপমঞ্জস্ মুখোপাধ্যায়- কারামুক্তি (১৯৩০ )। 

সরোজ কুমার বায়চৌধুরী- শৃঙ্খল ( ১৯৩৩)। 
তারাশংকর$বন্দ্যোপাধ্যায়-_পাষাণপুরী € ১৯৩৩ )। 

গোপাল হালদার-_কয়েদধীর আকাশ ( ১৯৩৪ )। 

কষ্কুমার মিত্র _-আত্মচরিত ( ১৯৩৭ )। 

অমলেন্দু দাশগুপ্ত-_-ভেটিনিউ ( ১৯৩৯ )। 
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৫৭। 


ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়-মুখর বন্দী ও বন্দীর মন (১৯৪*)। 
সতীনাথ ভাহুড়ী-_জাগরী (১৯৪৫ )। 

সৈয়দ নওশের আলি- বন্দীর চিঠি (১৯৪৬)। 
পল্পনাভ-_বিপ্রবের সপ্তশিখা (১৯৪ )। 

ললিত কুমার চট্রোপাধ্যায়__বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ (১৯৪৭ )। 
বনফুল (বলাই চাদ যুখোপাধ্যাঘ )-_-অগ্সি (১৯৪৭ )। 

সতীশ পাকড়াশী-_অগ্নিদ্দিনের কথ। ( ১৯৪৭), অন্নিযুগের .কথা৷ 
(১৯৭১ )। 

অতীন্দ্রনাথ বস্থ-_-বি-কেলাদ (১৯৪৮ )। 

রাণী চচ্দ__জেনানা ফাটক ( ১৯৪৮ )। 

ত্রিলোকানাথ চক্রবর্তী জেলে ত্রিশ বছর (১৯৪৮ )। 

বীণা দাস- শৃঙ্খল-ঝংকার € ১৯৪৮ )। 

অনন্ত ভট্টাচার্য আন্দামান বন্দী (১৯৪০ )। 

সত্যেন্্র নারাঘণ মজুমদার __বন্দীজীবন € ১৯৪৯ )। 

স্থবোধ কুমাব লাহিভী-বিপ্রবেব পথে (১৯৫১ )। 

বিধুভূষণ বন্থ_ _পুবানে' জেলেব কথা (১৯৫০) ও স্ৃতিকথ। (১৯৯), 
শান্তি দাশ-__-অরুণ-বহ্ি (১৯৫১) । 

নিকুঞ্জ সেন_ জেলখানা কারাগার (১৯৫২ )। 

ভূপেন্্রনাথ দত্ত বিপ্লবের পদচিহ (১৯৫৩ )। 

ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায় _পিপ্রবতীর্থে (১৯৫৬ )। 

কল্যাণী ভট্টাচার্য__-জীবন অধ্যয়ন ( ১৯৫১)? 

নলিনী কিশোর গুহ-_বাণ্লায বিপ্লববাদ (১৯৫৪ )। 

কমল। দাশগুপ্ত রণ্েরে অক্ষনে (১৯৫৪ )। 

ক্ুবোধ ঘোষ_ দও্মুণ্ড ( ২র সং, ১৯৫৪ )। 

সতীশ চন্দ্র দে-_-নিংসঙ্গ (১৯৫৬ )। 

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়-_-তখন আমি জেলে ( ১৯৫৬ )। 
যাছুগেপাল মুখোপাধ্যায়--বিপ্রবী জীবনের স্বতি (১৯৫৬ )। 
পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত--বিপ্রবেগ পথে (১৯৫৭ )। 

ুর্ণচন্্র চক্রবর্তী--€ন যুগের আগ্নেষপথ (১৯৬০ )। 

নারাষণ বন্দ্যোপাধ্যায়_বিপ্রবের সন্ধানে ( ১৯৬ )। 


৩১৯৭ 


৫৮। নলিনী কান্ত গুপ্ত- স্বতির-পাতা ( ১৯৬৩ )। 

৫€৯। ক্ষীরোদকুমার দত-বিপ্রবী বাৰীন্দ্রকুমার (১৯৬৫ )। 

৬০। হ্ৃধীকেশ শীল- বীর সাভারকর ( ১৯৬৬-২য় সং )। 

৬১। মতিলাল রায়__বিপ্রবী শহীদ কানাইলাল ( ১৯৬৭ )। 

৬২। স্থভাষচন্দ্র বন্থু-_ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, ১/২ খণ্ড (১৯৬৭/১৯৬৮)। 

৬৩। হীরালাল দ।শগুপ্ত-_জননায়ক অশ্বিনী কুমার (১৯৬৯ )। 

৬৪। সুধী চন্দ্র দে-_পাগর ঘের। পাথর কার] ( ১৯৭২ )। 

৬৫। সন্তোষ কুমার অধিকাণী-শহীদ যতীন দাস ও তারতের বিপ্রব 
আন্দোলন ( ১৯৭২) 

৬৬|। বিশ্ব িশ্বাপ বিপ্লবী হধ সেন (১৯৭২ 0| 

৬৭। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-_আমার বিপ্রব জিজ্ঞাসা (১৯৭৩ )। 

৬৮। ফণিভূষণ ভট্াচা__নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ( ১৯৭৩ )। 

৬৯। বিুতিভূষণ দাশগুপ্ত সেই মহাবরধার পাডা জল (১৯৭৪ )। 

"০। কুন্দপ্রভা সেণগুপ্তা-_কারাম্বতি ( ৩য় স"; ১৯৭৪ )। 

*১। প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গ,লী-বপ্রবীর জীবনদর্শন (১৯৭৬ )। 

*২। গণেশ ঘোব__মু'ক্ততীথ আন্দামান (১৯৭৭ )। 


অনুবাদ 


১। কারাস্থ বাপরাজ-_( ১৮৮৭ )। 
২। কারাকাহিনী-( ১৯২৩ )। 
৩। বিপ্লবের আহৃতি-_( ১৯২৮ )। 
৪। য়েরোড়। জেলের অভিজ্ঞতা-_( ১৯৩২ )। 
* ৫ | কারাজীবন ও কোন পথে ভারত--( ১৯৩৪ )। 
৬। আত্মচরিত-_-( ১৯৩৭ )। 
৭| রুদ্ধকারার দিনগুলি-_-( ১৯৪৬ )। 
৮। কোনো থেদ্‌ নাই__( ১৯৪৭ )। 
৯। ছায়ামিছিল-__-( ১৯৪৮ )। 
* ১০| ফাসির মঞ্চ থেকে__( ১৯৪৯ )। 
* ১১। ফ্রান্সিস বেকনের পত্র (১৯৫০ )। 
* ১২। ফাসির আগের দিন-_( ১৯৫১ )। 
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৯ ১৩। 
১৪। 
১৫। 


কারাপ্রান্তর থেকে--( ১৯৫৬ )। 
আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী-_-( ১৯৬৩ )। 
সক্রেতিসের বিচার ও মৃত্যু--( ১৯৭১)। 


অনৃদিত গ্রন্থগুলিকে আমরা আলোচনার অস্ততূক্ত করিনি, তবে (*) 
চিহ্নিত গ্রন্থগুলি আলোচনার সামগ্রিক বিচারে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত 


হয়েছে। 


“গ্রন্থ-তালিক1 [আলোচনায় যে সব গ্রন্থের সাহাধ্য নেওয়! হয়েছে ] 
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ডঃ শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--(১) সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙমে 
(২) বঙ্গপাহিত্যে উপন্তাসের ধারা 

বারীন্্রকুমার ঘোষ-_অগ্রিষুগ 

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত -ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -_আনন্দমঠ ( রচনার প্রেরণা ও পরিণাম ) 

মাখনলাল সেন- স্বাধীন রাষ্ট্রে স"বাদপত্র 

নেপাল মনুমদীর-_ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং 

ববীন্দ্রনাথ ( ১-৬ষ্ খণ্ড) 

গিবিজাশঙ্কক রায়চৌধুবী-_ শ্রাঅরবিন্দ ও বাঙার ব্বদেশীযুগ 

ডঃ তৃপেন্দ্রনাথ দত্ত-_বাঞঙ্গলার ইতিহাস 

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত--প্রতিরোঁধ প্রতিদিন 

রম্য! রল1--ভারতবর্ষ (দিন পঞ্জী ১৯১৫--১৯৪৩ ১ 

অগ্রবাদ--অবস্তী কুমার সান্তাল। 

প্রফুল্ল কমার সরকার--জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ 

দিণীপ মজুমদার-_বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ 

গান্ধী রচনাবলী ১--৬ খণ্ড 

সম্পাদনা--প্র| শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

সুপ্রকাশ রায়--(১) ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক লংগ্রাষ 
(২) ভারতের বৈপ্রৰিক সংগ্রামের ইতিহাস ১/২ খণ্ড 

কার্সমার্কদ__ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী ( ৬৬৪--১৮৫৮)। 

মনোরঞ্জন ঘোষ--চট্টোগ্রাম বিপ্লব 


৩১৪ 


১৭। হিরিম্য় তট্টাচার্ধ-_-নির্বাসিত সাহিত্য 

১৮। নরছত্রি কবিরাজ-_শ্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙল। 

১৯। ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা- উদ্বোধন কাধাপৎ। 

২*। অক্সান দত্ত__ব্যক্তি যুক্তি সমাজ । 

২১। কমলা দাশগুধ--শ্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী । 

২২। ভঃ অরুন বস্থ- রবীন্দ্র বিচিন্ত! 

২৩। জগদীশ ভট্টাচার্ধ__বন্দেমাতরম্‌ 

২৪। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়--ভাঁরতে জাতীয় আন্দোলন । 

২৫। ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায়--(১) সবার অলক্ষ্যে ১২ পর্ব 

(২) ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব । 

২৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার-_বাংলাদেশের ইতিহাস ১-৪ খণ্ড। 

২৭। কালীচরণ ঘোষ- জাগরণ ও বিস্ফোরণ ১--২ খণ্ড। 

২৮। কার্লমার্কস্‌, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস- প্রথম ভারতীয় স্বাম্বীনতা-যুদ্ধ 
১৮৫৭--১৮৫৯। 

২৯। নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়-_ুক্তি পীঠ আন্দামান। 

৩*। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_সত্যাগ্রহের কথা । 

শিশির কর-_নিষিদ্ধ বালা (আনন্দ বাজার পত্রিকা, বাঁধিক 
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এট 

জেলখানাক্স বিজ্ষে 

“- জেলের জেটি থেকে 'ীযলঞ্চে চড়লাম । কয়েক মাইল সমূদ্রের খাড়ি 
বেয়ে শোর পয়েন্টে গিয়ে উঁচু পাঁড বেয়ে পাক! রাস্তায় উঠলাম । সমুক্রেই 
পারেই পাহাডের উপর একটা ছোট টাবু বা ব্যারাক আছে। সেই শোর পয়েন্ট 
বা শু়ারের পেটে ঢুকতে হল যিতা৷ হ্ৃধীরকে । আমি গেলাম ছু'তিন মাইল 
স্বরে বাজা জাগডা টাবুতে। চারদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। টাবুর পাশেই 
সমুদ্রের খাঁডি খালের মতো । পাহাড় থেকে একটা বেশ ব্ড ঝন্বণা বেয়ে এসে 
নেই খখভিতে পড়েছে । টাবুর পাশ দিয়ে এক পাকা রাস্তা ভাইপার স্বীপ 
পর্যন্ত গিয়েছে। বর্তমান সেলুলার জেলের আগে তাইপার খীপে জেল ছিল। 
মেখানেই কযষেদীদের রাখা হত। আন্দামানের সব হ্বীপ আপ্নের পাহাভ এবং 
ভীষণ জজলে পূর্ণ । কয়েদীদের সাহাঘ্যে সেই জঙ্গল কিছুটা পরিষ্কার করে 
ইংরেজ সরকার নর্থ ও সাউথ ছুই জেলায় ভাগ করে শানন ভার দিয়েছিলেন 
দন ম্যাজিষ্রেটের উপর । জেল! ছুটি আবার কয়েকটি মহুকুষায়--ভাগ করা 
হয়েছে । এদের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন টাবু ও কয়েদী গ্রাম। ১* বছর পার 
হুলে যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীদের এখানে হ্বাধীনভাবে বাস করার অঙ্মন্তি 
দেওয়| হয়। তখন সে দেশ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসে কয়েদী গ্রামে বাস করতে 
পারে। আসতে কোন খরচ লাগে না । এই ভাবে বু করেদী এখানে চাষ 
আবাদ ব! চাকরী কবে বাম করছে। তাদের সম্ভানের! স্বাধীন বা 1155 | 
তারা স্বাধীনভাবেই চলাফের1 করতে পারে। ৫1৬ টাটাবু ও কত়েঘী গ্রাষের 
উপর একজন করে অবনর প্রাপ্ত গোর ঠৈন্য থাকে মহকুমা হাকিমের অধীনে । 
লে মাইনও শৃ'খল। রক্ষায় সাধ্য করে। এখানে কর়েদীর দশ বছর কাটলে 
দে মেয়ে জেল থেকে পছন্দ মতে! মেয়েকে নিয়ে বিষ্বে করে বসবাদ করতে 
পারে।” 

( স্থধীর চক্র দে__সাগর ঘেরা পাখর কারা", পৃ ১১৬ -১১৪)। 
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4৯180 19810 6০ 12818 06 1261777%+9 (01 
17716 80206 8081056 01৩18 (611 00৮৮0 ৫০615 
৮55819৮ 061550 01০ 72891110077+5 5805 
£৯80 ৮০5 0110%5 ০% 7112৬ 2 1) 172:90৩ 
ড/1)11৩ 11১5 1151) ০5550 10 0175 2 20108 1906 
155 17254101950 0০৮1৪ 1550 1018517 ৮০17815029 ০01 
(09716 2০৮৮17 085 11609 ৬1170 ১০1৫. 


দি 

৬৬17৩) ০০1৪ 01851 21919 ০০৪,১০৫ 1০ ০১ 521৫. 
0018: 01716 ৬110 11610 017৩৬ 171206 

4৯11 05 10591912 ৪50801৫ 

হ807/0801 005 20065100100 005 2095 

19158560 01১5 0510800589106 731159,05 

্যি0181,5 01৭25 19251 17024 

03518631 72. 


[ প্রবাসী” ০০৫৬, পু ৪৬৩ ] 





২7557 61). 


*....*বিপ্লবীদিগের একটি শিলমোহর ছিল। তাহাতে ভারতবর্ষে বাংবাশ্ব 
উপর সুর্যোদয় হুইতেছে__এই চিত্রটিকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া জননী জন্সভূষিষ্চ 
বগা্দপি গরীয়সী' এবং তাহার নিয়ে 00100 10018” কথাগুলি লিখিত 
ছিল।* ্‌ 


( শ্রী ললিতকুষার চটোপাধ্যায়-_বিপ্লবী যতীন্ত্রনাথ', বেল 
পাবলিশার্স, ১ম সং- ভার, ১৩৫৪, পূ ৫৯)। 


৩৩১ 


৪ 


বিভিত্ম পত্র-পত্রিকাস্ম কারা সংক্রাস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি'র 


হাজিক। ১ 





(১) বজদ্বর্শন 


ক 


থ) 


গ) 


ঘ) 


৬) 


রাখি বন্ধনের উৎসব' (লেখকের নাম নেই ) 


৫ম বর্ষ, কাত্তিক ১৩১২; পৃ ৩১৭ 

“বঙ্গচ্ছেঘে বন্ধের অবস্থ।-_বিপিন চন্দ্র পাল। 

€ম বর্ধ, ৭ সংখ্যা, কাত্তিক, ১৩১২; পৃ ৩০*--৩০৯ 
“অবস্থা ও ব্যবস্থা 

৫ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১২; পৃঃ ২৭৯ ২৯৬ 
পথ ও পাথেয়'__ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

৮ম বর্ষ, টজ্যষ্ঠ ১৩১৫ ১ পৃঃ ৯২--১১১। 
“রবীন্দ্রনাথ'-_যতীন্ত্রমোহন গুপ্ত । 

নবপর্ধ্যায়। ১১শ বর্ষ, টজ্যষ্ঠ ১৩১৮7 পু ৯*--৯৮ 


(২ ভাগার 


ক) 


খ) 


গ) 


“উদ্বোধন” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সম্পাক ) 
€ম ও ৬ষঠ বর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২ ( ২য় খণ্ড); পূ ২১৫--১৭ 
'স্বদ্বেশী আন্দোলনে নিগৃহীতের প্রতি নিবেদন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সম্পাদক ) 
১১শ সংখ্যা, ফাল্গন ১৩১২ 7 পৃ ৩৪৩ 
বন্দী*__( কবিত। )- ববীন্দ্নাথণঠাকুর 
২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যেষ্ঠ ১৩১৩; পৃ ৬৭--৬৮ 


৩) সুাত্তর 
ক) 'প্রবঞ্চনা বাকা'-__১ম বর্ষ, রবিবার ১১ কার্তিক ১৩১৩। 
থ) "অস্তরায়'-_২য় বর্ষ, শনিবার ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৪ । 
গ) দশ পন্থা ২য় বর্ষ, শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১৬১৪। 


৩৩২ 


(8) 


(৫) 


(৬) 


ঘ) “কালের ভেরী"'--( ওয় সংখ্যা )--২য় বর্ষ, শনিবার ১৮ যাচ্ছ 
১৩১৪ । 


উ) “বন্দীগণের বর্তমান অবস্থা” ৩য় বর্ষ, শনিবার ১৮ টজোষ্ঠ 
১৩১৫ । 


ভারতী 
ক) 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা।'__ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ 
৩৩শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আধষাঢ ১৩১৬, পঃ ১৫১--১৫৭ 
হিন্দুস্ছান 
ক) রাজনৈতিক দ্বীপান্তব-_-ভাই পরমানন্দ” | 
১ম বষ, শনিবার ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬। 
খ) গৃগাগত উপেক্জসনাথ'-__ 
১ম বর্ষ, বৃহস্পতিবাগ ২১ শে ফাল্তন ১৩২৬। 
গ) 'বিলাতে কাখা-সংস্কার'__কয়েদাদের নান" সুবিধা । 
৫ম বর্ষ, শুক্রবার, ১৪ই ঠবশাখ ১৩৩০। 
ঘ) খশাচার মধ্যে কগেদী 
১ম বর্ষ বুচস্পর্তবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬। 
উ) “কারাগাবে রাজনৈতিক বন্দী”-_ 
৫ম বর্ষ, বুহম্পর্তবার, ৩১ শে শ্রাবণ ১৩৩০। 


ৰাঙ্গলার কথ। 
ক) “ম্বরাজের পথ কারাগার'--গান্ধী । 
৭ম সখযা, ২র] অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
খ) “জেল ভর্তি চিত্তরঞ্জন দাস 
৮ম সংখ্যা, ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
গ 'বৃহত্রম কারাগার'-_-চিন"গ্রন দাপ 
৯ম সংখ্যা, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
ঘ) €জশের ভষ হেমন্ত কুমার সবকার 
১১ খ্যাঃ ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
ঙ) “আদর্শ কয়েদী” গান্ধী 
১৪শ সখা, ১৯শে পৌষ ১৩২৮ 


৩৩৩ 


(৭) 


(৮) 


৯) 


চ)* 'সুক্তির পথ।জেল'_হরেক্নাথ হালদার 
১২শ সংখ্যা, ৮ই পৌধ ১৩২৮ 

ছ) কারার ।আহ্বান'-_€ কবিতা )--হুকুষার রঞ্জন দাশ 
১৭শ সংখ্যা, ২*শে মাঘ ১৩২৮ 

জ) তোমরা কর!হুখের গর 
আমর] করি ছথের-বড়াই”-স্থকুমার রঞ্জন দ্বাশ 
১১শ সংখা, ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 


নারাস্মণ 


ক) 'জেল- ফেরৎ (গল্প )_ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 
€ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ; পৃ ৫৫-_-৬৩ 


সবুজপত্র 

ক “দেশের কথা'_শ্রী প্রমথ চৌধুরী 
৫ম বর্ষ, ১ম সশখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫ ; পৃ ৫৮--৬৪ 

খ “নির্বাসিতের আত্মকথা” শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুব্রাণী 
৮ম বধ, ত্য সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৮; পু ১২৯--১৩৪ 
( পুস্তক-সমালোচনা র অন্তর্গত ) 


বিজলী 


ক) “আন্দামান ফেবতেব চিঠি'__ 
১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ১২ই চেত্র, ১৩২৭, পৃঃ ৩ 
খ) “কালাপানির কয়েদী-_ 
১ম বর্ষ, ৩*শে বৈশাখ, ১৩২৮১ পৃহ ৩ 
গ) “একটি সত্য ঘটনা'__সতীশচন্দ্র দে 
১১ই ফাল্তন ১৩২৯; পু ১৫--১৬ 
ঘ) “কাজী নজরুল ইসলাম গ্রভৃতি অনশনব্র ত-_ 
(পাচমিশেলীর অন্তর্গত একটি রচন। ) 
৩য় বর্ষ, ১৪ই টৈশাখ, ১৩৩৯; পৃ ৪ 
ও “আবার হুগলী জেল' ( পাঁচমিশেলীর একটি রচন1 ) 
ওয় বর্ষ, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩* ১ পৃ ৪ 


৩৩৪ 


) মহাত্মা গান্ধীর কারামুজি'__ববীন্রনাথ 
( পাচমিশেলীর অন্তর্গত একটি রচন! ) 
৪র্থ বর্ষ, ২৫শে মাঘ, ১৩৩০; পৃ ২৬৭-_-৬৮ 
ছ) "আমার জেল ইতিহাসের এক পাতা” পূর্ণ চঙ্জ দাস 
৪র্থ বর্ষ, ১৭ই ফাল্তন ১৩৩০ 
২৪শে ফাল্গুন ১৩৩০ 
১লা চৈত্র ১৩৩৯ 


(১৯) এডুকেশন গেজেট ও সাস্তাছিক বার্তাবছ 
ক) 'অলহুযোগী বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার”-_ 
২২শে বৈশাখ, ১৩২৯, পৃ ৫৬--৫৭ 
থ) জেলে সাক্ষাৎকার __ 
২২শে বৈশাখ ১৩২৯১ পৃ ৫৮ 
গ) “কারাগারে সতীন্দ্রনাথ'__ 
৫ই আশ্বিন ১৩২৯ পৃঃ ৩৭২ (ঘ) 


১১) প্রবাহিনী 


ক) “কয়েদীর খেলার ব্যবস্থা" ( সমাচারের অন্তর্গত একটি সংবান্ন ) 
-জ্য্ট ২৩১ ১৩৩১ ১ পৃ ২৫৬ 


(১২) সৌরভ 
ক) “সাহিত্য ও জাতি'-_পুণিমাপ্রভ রায় 
আবাঢ ১৩৩২ » পূ ১৩৩--১৩৫ 
(১৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক 
ক) “আধুনিক সভ্যতা ও মহাত্মা! গান্ধী'__সম্পাদকীয় নিবন্ধে উদ্ধৃত 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য, ১৪ই টৈশাখ ১৩২৯। 
খ) “ঘরে-বাইরে'র অন্তর্গত-_গুজরানওয়ালা, যশোহর জেলে অনশন 
ব্রত, ইংলগ্ডে কারাগার নংস্কার, হরতাল বিজ্ঞাপন । 
৮ই বৈশাখ, ওরা আধাচ, ১৪ই কাত্তিক, ১৬ই ফাল্গুন ১৩২৯। 
গ) ভারতের কারাগারে'- ডাক্তার সত্যপালের অভিজ্ঞতা 
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। 


৩৩ ৫ 


ঘ্) “অসহযোগী বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার'-_ 
২*শে বৈশাখ, ১৩২৯। 

ও) “ছাদশ গান্ধি পুন্তাহ"-্ 
ওর] ট্চত্র, ১৩২৯ ॥ 

চ) “মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন'_টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, 
সত্যেন্্ দত্ত, দ্বিজেন ঠাকুর ও নরেন দেব 
৩র। চৈত্র, ১৩২৯। 

ছ) হুগলী জেলে প্রায়োপবেশন'--কাজী নঙ্জরুন প্রভৃতির 'অবস্থ। 
গুরুতর-_-১১ই ৫বশাখ, ১৩৩০ । 

জ) “জেলের কথা'_-( সম্পাদকীয় নিবন্ধ )--১৪ই কান্তিক, ১৩৩০। 

ঝ) “দেশের মর্শস্তদ ইতিহাস" রাজট্নতিক বন্দীদের * শোচনীয় 
পবিণাম--১২ই পৌষ, ১৩৩০। 


(১৪) কংগ্রেস সংখ্যা_-আনন্দবাজার পত্রিকা 
ক) 'বিপ্রব'-_ভূদ্দেব ভট্টাচার্য্য 1৮. 
খ) “ম্বাধীনতার মর্যাদা সি. রাঁজাগোপালাচারি 
গ) “বিশিষ্ট মনীষীদের বাণী”__ ১৩৩৫ 
ঘ) “বাবু রাজেন্দ্রপ্রলাদের অভিভাষণ'__ ১৩৪১ 


(১৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা 
ক) “বহ্তমান সমস্যা” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৩ 
(১৬) ধুমকেতু (নজরুন সম্পাদিত ) জে 
ক) ধূমকেতু প্রকাশ উপলক্ষে বিভিন্ন জনের বাণী 
খ) খ্মকেতুর গ্রহণ' 
গ) “বাঙালী' 
ঘ) “বাংলার বিপ্রধ যুগের প্রথম সেনানায়ক 
পুরুষ সিংহ যতীন্দ্রনাথ সপ 
(১৭) শঙ্গ 
ক) “বন্দী' (সনেট )-_ হেমেম্দ্রনাথ রায়--২শে চৈত্র, ১৩২৮ 


৩৩১ 


১৩২৪৯ 


থ) “বন্দীর প্রতি'__ পুর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ু-_-৪ঠা বৈশাখ --- 
গ) 'বন্ধন'__নীহাররঞ্জন “ায়--২২শে ট্্যা্ঠ ১৩২ ৯ 
ঘ) 'গান'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--১২ই আধাচ় -_ 


(১৮) শ্রীকৃষ্ণ 
ক) 'কারাগারে মহাত্মা গান্ধী'-_( কবিতা )-_-১ম ব্-_১৩২৯ 
( প্রথম কয়েকটি সংখ্য। ধরে প্রকাশিত ) 
খ। “বেতালের চিঠি”__৪ঠা টচব্র, ১৩২৯, পূ ২। 


(১৯) শিশির 


ক। ধূমকেতু সারখিক্প কাগাদণ্ড' 
৫ই মাঘ, -৩২৯ ; পৃ ১৫ 
খ) 'প্রায়োপবেশনে কাজী নজক্ল ইসলাম" 
১১ই জ্যেষ্ঠ ১৩৩০, পৃ১৭ 
গ) “দশের বন্ধমান অবস্থা” 
১১ই ঠাষ্ঠ, ১৩৩০ 
ঘ 'মহ/ত্মাজীবু প্রভাব- ফীসীকাঠে মহাত্ার জয়ধ্বনি'_ 
১৪1 অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ + পৃ ৫ 
( থিবরাখবৰর” এব অন্তর্গত ) 


(২০) €সানার বাংলা 
ক) 'নজরুপ ইদশাম -_-( কবিতা! )- কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৩০ ; পৃ ১৩। 
খ) “বহরমপুর জেলে রাজনৈতিক কছেদী' 
২২শে আবাঢ়, ১৩৩৯ 7 পৃ ১২। 


(২১) আত্মশক্তি 
ক) “হুগলী জেলে অনশন-_' 
৯ই তজ্যেষ্ট, ১৩৩০। 
খ) "শ্রী হট জেল'__ 
খরা মাঘ, ১৩৩০ । 


কারা_২২ 


(২২) বাশরী 
ক! জালিয়ানওয়ালাবাগের স্থনত__ 
১ল। বৈশাখ, ১৩৩, 
খ) “জেলে প্রায়োপবেশন'_-১২ই ্জা্ঠ, ১৩৩০ ; পৃ ৫ 
গ) কংগ্রেসে গুরুবাদ --হেমজ্ঞ হুমার সরকার 
--১৯শে টজ্যষ্টত) ৩৩০, পৃ ১৭। 


(২৩) বঙ্গবাণী 
ক) 'কাল“মার্কল'__ শর গুফুল কুমার সরকার 
অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পূ ৪৭৩--৪৭৯ 
থ) 'বাজ-বন্দা' ( কবিত। )-- 
আফষ'ঢ ১৩৩০, পূ ৬০খ। 
(২৪) লম্মিলনী 
ক) 'নৃঙণ বন্দশালা'_-' বিবিধ স"্বাদেখ 'শন্ছগত )7১৬ই, শ্রাবণ, 
থ। 'যতীন্দ্রমোহনের ডদ্দেশে জজ ॥ পুন। 
(২৫) প্রবর্তক 
ক) “পণলোকে যতীন্দ্রনাথ”__ 


ভাদ্র, ১৩৩৬, পর ৪৮০ (ক) 
খ। বতান্দ্রন্বা৩-তর্পণ' শ্রী বঙ্কিম বিহারা দাস ( যতীন্দ্রের বাবা ) 


আশ্বন, ১৩৩৬, পৃ ৫৫৭। 
(২৬) ঢাক! প্রকাশ 
ক) 'ধন্দী-বন্দন।'-_-( কবিত ) শ্র পুর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
৭ই বৈশাখ, ১৩৩৭ ; পৃ ২৪। 
(২৭) সমাচার 
ক) "হুগলী জেলে পুরাতন প্রসঙ্গ'***উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্যোতিরত্ব, ১২ই'ভাত্র, ১৩৩৮। 
(২৮) জন্গত্রী 
ক) দানেশের ফশসী” (আলোচনী-র অন্তর্গত ) 
শ্রাবণ, ১৩৩০; পৃ ৩৩৮ 


৩৩৮ 


খ) রামকৃষ্ণ বিশ্বাপের ফাসী-_(আলোচনী'র অস্ত) 
ভাদ্র, ১৩৩৮ % পৃ ৪৪২ 

গ) “শুজলী হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ'__ 
কাতিক, ১৩৩৮ ; পু ৫৯২--৫৯৪। 

ঘ) “হিজপী হত্যার তর্বস্ত বিববণী”__ 
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ১» পৃ ৬৭৬--৬৭৭। 

৬) জেলে হিন্দুনারীর অমর্ধযা্।'--( আলোচনী'র অন্তর্গত ) 
বৈশাখ, ১৩৩৯ ; পৃ ১৭২। 


(২৯) নৰশ্তি _শাগদীয়! দংখা' 


ক) “৪ঠ1 আশ্বিন'-_ব্রবীন্নাথ ঠাকুর ( বিশ্বভারতী'তে প্রকাশিত 
১০ই আশ্থ্িন, ১৩৩৯ + পৃ২--£ মহত! গান্ধী" গ্রন্থে 
সংকলিত )। 


(৩০) ভগ্মদূত 
ক) 'দীনেশ মজুমপারের ফ'সি'-_ 
২*শে আশ্বিন, ১৩৪* , পৃ € 
খ বিপ্রবের বিষ্ময় ফল'_ 
১০দশ অগ্রহায়ণ, ১৩২ 


(৩১) ভারতবর্ষ 
ক) 'যতীন্দ্র-তর্পণ' ডা £ ইন্দুত্ৃষণ খায় 
কাতিক, ১৩৫৪ 7 পূ ৪০০। 
খ।, 'তারতের জাতীয় পতাকার মন্ম ও অর্থ'-_ 
ডঃ বামন দাল মুখোপাধ্যায়, [রা ₹,০+0:০০ 1490৫99) 
গ) "বাংলার বিপ্রববাদের জন্মদাতা স্বাযী নিরালম্ব'-_ 
শ্রী জীবনতার। হালদার, এম-এস-সি । 
কাতিক, ১৩৫৫; পূ 6০3 ৪০৬। 
ঘ) “ক্ষুদিরাম ম্মরণে,-( গান )_কথা-গোপাল ভৌমিক। 
স্থর ও শ্বরলিপি- বুদ্ধদেব রাক্। 
শ্রাবণ, ১৩৫৬7 পৃ ১৩০। 


৩৬৩ 


(৩২) গ্রন্থাগার 


ক) 


থ) 


“ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্ত্িক1 ও পুস্তক'__ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

অগ্রহায়ণ, ফান্গুণ-চত্র_-১৩৭০ ১ পৃ ২০০_-২৭৩ 
ভান্র, পৌধ-_-১৩৭১ ১ পূ ১৪৪; ১৭৩, ২৭৯১ 

'বুটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুত্তকেব তালিকা।'-__ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাষ 

পৌষ, ১৩৭৩ 


(৩৩) মাসিক বস্থমতী 


ক) 
খ) 
গ) 


ঘ) 


ঙ) 
চ) 
ছ) 
জ) 
ঝ) 
এঃ) 


ট) 


বাজন্রোহ' সাময়িক প্রসঙ্গ'-ব অন্তর্গত। 
'সহযোগের 'মভাব' মাঘ ১৩৩৫ প ৬৮২--৮৩। 
দীনেশ গুপ্তের ফাসী” সামধিক প্রসঙ্গ এর অন্তর্গত । 

আধাঢ ১৩৩৮, পু ৫৭৪। 

“শক্তি, মন্ত্রের পুকাহিত বাপন চন্দ্র শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ও 
সত্যেন্্রকুমাব বস্ু- সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য । 

টজ্যষ্ঠ ১৩৩৯ , পপ ৩৩৮-৭০। 

'বাঙ্গালাব জেপথানা” __সা১াযক গ্রসঙ্গ-” অন্তর্গত । 

ফান্ধন ১৩৪০, প৮৫০। 

আন্দামানে অনশন -_ » 2 

শ্রাবণ ১৩৪৪ , পু ৭৩৪। 

'বাজনীতিক বন্দীর মুক্তি . 

মাঘ ১৩৪৪ ১ পূ ৬৪৭। 

'শরৎচন্দ্রের প্রত ব্যবহাব-- রঃ 

ফাল্গুন ১৩৪৮ , পৃ ৭১৬। 

“পুলিশের গুলীতে হতাহতের হিসাব » 
আশ্বিন ১৩৫০, পূ €৫৫। 

“আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত'-_ *  » 

কাতিক ১৩৫২, পু ১৩৬। 

'কার।গারে গদ্দী পরীক্ষার ব্যবস্থা'_ বিজ্ঞান জগৎ-এর অস্তর্গত। 
বৈশাখ ১৩৪৫, পূ ৯১। 


৩৪) 


$) 


ভ) 


“বন্দী” ( কবিতা )--শ্রী অমর ভট্ট | 

ফাস্তন ১৩৪৯ , পৃঃ ৫€৩২। 

“গান্ধীর প্রতি ব্ববীজ্্রনাথ' -__ 

যাঘ ১৩৫৪, পৃ ৩০০ ও ৩৮২- মধ্যবর্তী পাতা । 


চ) «আামেদিকাও কেদেছে'__পাল? এস, বাক। 


মাঘ ১৩৫৪, পৃ ৩৮২। 


ণী) মহাত্ম'জীল প্রয় ভজন'- রবীন্দ্রনাথ । 

মাঘ ১৩৫৪ , পৃ ৩৮৩। 
প্রবাসী 

ক) “কাবাগ'রে বিধবা" - বিট্বধ প্রণঙ্গে'র অন্তর্গত। 
ভাদ্র ১৩২৩, পপ ৪১৭। 

থ) "ভাবতীয় জেলখানা ৮  স 
অগ্রহাযণ ১৩৩০ পৃঃ ২৬৭। 

গ) “দমদ্মাব " বিশেষ জেল' % % চু 
ভর ১৩৩৯, প্র ২৩ । 

ঘ) “মভশহু' গান্ধী জেলে কি পডেন -- ্ ঞ 
তত্র ১৩৩৮, প ৮৮৯ । 

উ) “আগুামানে বন্দীদের প্রায়োপবেশন”-__ ৮ ্ 
ভাড ০৩৪- পু ৭৩৬। 

চ) 'প্রষোপবেশক বন্দীদের আবেদন বিচাব্র'-_- ৮ 
ভাদ্র ১৩৪৪১ পু ৭৪১ 

ছু) আগামান বন্দীদের কথা”-_ * ্ ্ 
আশ্বিন ১৩৪৭, পু ৯৬ 

জ) “তৌখিন কাবাগার'-__পঞ্চশল)'-এর অন্তর্গত । 
শ্া সত্যেন্দ্র সেন পৌষ ১৩২৬ । 

ঝ) “বাংলার বাজবন্দীদের পারিবারিক অবস্থা 
শ্যামাপ্রসাদ ষ্খোপাধায় । 
পৌষ ১৩৫০ ; পু ২৩৩-_-২৩৯। 

এ) 'কারাবন্ধন'__-নুহৃৎচজ্জ মিত্র । £ 


পৌষ, ১৩৫৩ * পৃ ২৭৬--২৮০। 


২৩৪১ 


